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লেখকের অন্যান্য গ্রসথ 
৪ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথা ভাষা ৫ লোক সংস্কৃতির উপকবণ [গ্রথম খণ্ড] 
& আকাণ মাটি মন। 


ভূমিকা 


শ্রারিমলেন্দু হ্বালদাবেব “দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথ্যভাষা ও লোকসংক্কৃতিব উপকবণ" (প্রথম 
খণ্ড) ইতিমধ্যে প্রকাশিত হযেছে। এব দ্বিতীয় খণ্ড এবাবেব বইমেলায প্রকাশিত হৃল। শ্রীহালদাব 
পেশায অধাষন ও অধ্যাপনাৰ জগত থেকে দূবে। তা সত্তেও তিনি সাবন্বত চ্চাব একান্ত আগ্রহে 
নিজন্ব স্বতঃস্কৃতত প্রণোদনা থেকে গবে্ষণাধর্সী এই গ্রন্থটি ছু পবিশ্রম অনুসন্ধান ও ক্ষেত্র গবেষণা 
সাহাযো বচনা কবেছেন। এই গ্রন্থটি বচনা কবে শ্রী হালদাব একই সঙ্গে ভাযাতন্তবিদ ও লোক 
সংস্কৃতিবিদেব দাযিত্ব পালন কবেছেন। বিংশ শতাব্দীব এই শেষ প্রান্তে এসেও বাংলাব গ্রামীণ 
জীবন বহু পূর্ব লোকাযত সংস্কৃতিব প্রাণধাবাকে কিভাবে বহন কবে চলেছে সমযেব স্তবে স্তবে 
জীবন যাপনেব নানা কৈচিত্রা কিভাবে একটি জেলা সামগ্রিক সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে তাবই 
একটি প্রামাণা দলিল হিসেবে এই গ্রন্থটি স্বীকৃতি পাবে। 

জেলাব কথ্য ভাষা সম্পর্কে আলোচনা কবতে গিষে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও বীতিনীতিব 
সঙ্গে জড়িত শব্দেব বৈজ্ঞানিক বিন্যাস সব শ্রেণীব পাঠকেব কৌতৃহল আব অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত 
কবতে সক্ষম। এই সমস্ত শব্দগুচ্ছ থেকেও এই বিশেষ অঞ্চলেব সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিটি 
প্রায জীবন্ত হযে ওঠে। দক্ষিণ ২৪ পবগনাব প্রাচীন ইতিহাসকে বিশ্লেষণ কবে তাব সঙ্গে পববস্তী 
সমযেব বিমিশ্র সভ্যতাব সংশ্লেষ সুআলোচিত। 

বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু সম্পর্কিত নানা প্রথা বীতিনীতি ও শব্দ অতান্ত বিস্তৃতভাবে উপযুক্ত বাখ্যা 
কবা হযেছে। বিভিন্ন ধবনেব পদবী থেকে দক্ষিণ ২৪ পবগনাব সামাজিক অর্থনৈতিক ইতিহাসেব 
অনেক অজ্ঞাতসূত্রও লেখক অনুসন্ধান কবেছেন ও আবিষ্চাব কবেছেন। সাধাবণেব অজ্ঞাত বেশ 
কিছু সম্পূর্ণ নতুন তথাও এই গ্রন্থে অনাতম সম্পদ। গড়, গুড়, খান, ঘণ্টা, টেকি, হড় 
প্রড়তি ব্রা্ণদেব অনেক পদবী প্রচলিত ছিল। এই পদবী গুলো শ্রুতিসুখকব নয কলেই অনেকে 
এণ্ুলি পবিবর্ভিত ককে নিযেছেন। তাব ফলে ধ্বীবে ধীবে এই পদবীগ্ুলোও এসব অঞ্চল থেকে 
লুপ্ত হতে চলেছে। শ্রীহালদাব পববত্তী সামাজিক ইতিহাসে গবেষকদেব জন্য এই তথা গুলিকে 
সযড়ে পবিবেশন কবেছেন তব গ্রন্থে । দক্ষিণ ২৪ পবগনা অঞ্চলে ব্যবহৃত যে সমস্ত শব্দ গুলিব 
তালিকা তাদেব নানা ধবনেব অর্থসহ সংগ্রহ কবেছেন তিনিঃ তা ভাষা তান্বিকদেব উৎসাহিত 
কববে। 

কিন্ত এ সমস্ত প্রসঙ্গেব বাইবেও বলা যায সেল্ফ আইডেনটিটি-ব চেষ্টা প্রতোক সচেতন 
মানুযেব মধ্োই থাকে। সেই চেষ্টাব নানা দিক আছে। নিজেব চাবপাশ ঘিবে থাকা পবিবেশ 
আব জীবন, সেই পবিবেশ ও জীবনেব কালপ্রবাহিত উৎস সন্ধান এই প্রচেষ্টাবই একটা দিক। 
একটি সীমাবদ্ধ স্থানকে কেন্দ্র কবে নিবিড ক্ষেত্র সমীক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 
অনেক ফাকফৌকব পৃবণ কবতে পাবে, অনেক অনালোকিত দিককে আলোকিভ করতে পাবে। 
শ্রীহালদাবেব লাপক ক্ষেত্র সমীল্ষান্জাতি পকিশ্রামেব ফল এই গ্রন্থটি সেই দাষিত্ব পালন কবেছে। 
তব দৃষ্টান্ত অনয আবো অনেককেও উৎসাহিত কববে। 


শ্রাহালদাবেব ভাষায় কোন জটিলত। নেই। প্রকাশভাঙ স্বচ্ছ। বিষযব সম্পর্কে স্পষ্ট ধাবণা 
তৈবি কৰে দিতে সক্ষম। ফলে উৎসাহী গব্ষেক ছাড়া সাধাব্ণ পাঠরকেও এই গ্রন্থটি মাকটু 
কববে। এইখানেই এব চড়ান্ সিদ্ধি। 


আশ্রয় উ* সতাবতী গিরি 
৭৮এ বিবেকানন্দ? সবণি 
কলকাতা 405 ০৭৮ 


লেখকের কথা 


দক্ষিণ চাবনশ পরগনার কথাভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহ কবতে দাক্ষণ চাববশ পরগনার 
গ্রামে-গঞ্জেঃ বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরতে হয়েছে। ঘুরতে গিয়ে এই জেলার মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনেব বপটি প্রতাক্ষ করেছি। কি নিদারুণ দারিদ্র, দুঃখ আর অভাব-অনটনের মধ্যে দিন 
কাটায় এখানকাব সাধারণ মানুষ। এবা অধিকাংশ শ্রমন্তীবী---কুষক, কামার, কুমোব, জেলে, 
তাতি, মুচি, মেথব) ছুতোর) রাল্তমিন্ত্রী, পটুয়া, ধোপা, নাপিত, বাকই, শোলা-শিল্পী; শিউলী, 
মালী, ঘবামী, মউলে, বাউলে প্রক্ততি মানুষ কাযিক শ্রমের উপর নির্ভব কবে সংসাবযাত্রা নির্বাহ 
ককে। কিন্তু একটা আশ্চর্যেব বাপাক এই যে এরা দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়, অভাব-আনটনে পীড়িত 
হয় আঝাব সুযোগ পেলে প্রাণ ভরে আনন্দ করে আর এই দুঃখ কষ্ট্রের জন্য তাদের ক্ষোভ 
নেই। কারোর বিরুদ্ধে সমাজ, সংসাব, রাষ্ট্র এমনকি ভগবানের বিরুদ্ধেও তাদের অভিযোগ 
নেই। সব কিছুকে এবা ভাগা বলে মেনে নিয়েছে। অথচ এবা অবহেলিত, বঞ্চিত, দলিত। 
এদেব সহজ সরল চিন্তাভাবনাব সঙ্গে গভীব ধর্মপ্রাণতা যুক্ত হয়ে এদের জীবনবোধকে এক 
অনাবিল সুন্দর ভাবময়তায উন্নীত করেছে। 

এইসব মানুষেবা য়ে কথা বলে, যে ভাষা বাবহার করে, রীতিনীতি আচার পালন করে; 
যে সংস্কাব-বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয় তাদেব মধ্য কোন কৃত্রিমতা নেই। সেগুলি কোথাও থেকে 
শেখা কিংবা ধাব করা নয়। সেগুলি জন্মসূত্রে অর্জিতি, পাবিপার্থিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত 
এবং তাদের সহজ, সরল অনাড়ম্বর গভীর ভীবনবোধ সঞ্জাত। তাছাড়া এই সব রীতি-নীতি, 
আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাস এবং সর্বোপরি তাদের মুখের ভাষা ও পদবীর মধো বহুকাল থেকে 
বযে চলে আগা এক প্রাচীন সমাজ বাবস্থা ও প্রাচীন সভাভার ছাপ লক্ষা করা যায়। এই সব 
মানুযেব মধ্যে আধুনিক জীবন যন্ত্রণার বিকার নেই, যুক্তিবাটী বিজ্ঞান চেতনার প্রতিফলন নেই-__তাই 
এবা এত সহজ সবল। তাই একা আক্তও কুঁসংস্থাবাচ্ছনন £ অলৌকিক, অতিপ্রাকত, দৈব ও 
ভূভপ্রেত বিশ্বাস কবে, ওঝা-গ্রাণনেক মন্ত্রতন্ত্রে নিরব কবে। সক 'মালিয়ে কথাভাযা ও 
লোকসংস্কৃতির যথার্থ রূপটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিদামান। 

একটা কথা সর্বাগ্রে হ্বীকার করা প্রয়োজন-__এই বিরাট জেলার সর্বত্র ঘোরা সম্ভব হুয়নি। 
শব্দ) তথা ও মন্ত্র-তন্ত্র সংগ্রহে তাই কিছু অপূর্ণভা থাকতে পারে। বন্থ ওঝা-গ্ুণিন, তান্ত্রিক, 
 প্রবিদ্যাচর্ঠাকারীৰ সঙ্গে যোগযোগ করেছি। সকলের তালিকা প্রকাশ করাব ইচ্ছা ছিল। 
অনিবার্যকারণে তা প্রকাশ করা গেল না। অনেকে আবার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক । বাগদহের 
কার্তিকচন্দ্র মিশ্ত্রী, ধোপাগাছির জীভেন্দ্রনাথ সরকার, চকরবেড়িয়ার ভোলা সবদার, কুন্দরালি 
সোনাগাছির পালান নম্কর, কাকদ্বীপ-পাকুড়তলার পরান হালদা, বিদ্যাধরপুরেক নিতাই সিং 
রতি ওঝা-গ্ুণিন মন্ত্রতন্ত্রের বাপারে আমকে সাহাযা করেছেন। মহেশপুরেক মণ্টু হাজাবী 
ও তপন হালদারেব বাড়ী থেকে অনেক মন্ত্র সংগৃহীত হযেছে। যে সমস্ত তান্ত্রিক ও পু 
ক্রিয়াকুশলীদের সঙ্লে যোগাযোগ করা হয়েছে, তাদের প্রায় সকলেই নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক। 


দক্ষিণ চবিবশ পরগনা কথাডাযা ৫ লোকসংস্কৃতির উপকরণ (দ্বিতীয় খু) গ্রন্থের প্রবন্ধ গুলি 
ধারাবাহিকভাবে “লটারি সংবাদ" পত্রিকায় প্রায় দুই বৎসর ধরে শ্রীউজ্জবল সান্যালের ত্রত্বাবধানে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে শ্রীসানালের কাছে আমি খণী। যে সমস্ত বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী ও 
গ্রণীজনের প্রভাক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা ও উৎসাহে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে-__তাদেব 
মধ্যে সর্বত্রী নরোত্তম হালদার, ধৃক্তটি নম্কর, কৃষ্ণকলি মণ্ডল, তপন হালদার, তারকনাথ নম্কর, 
কালিপদ মণি, দেবব্রত নস্কর, হরিচরণ নম্কর) পঁচুগোপাল সাহা এবং ড. সনৎ কুমার নম্করের 
নাম উল্লেখযোগা। শব্দ সংগ্রহের ব্যাপারে আমার স্ত্রী অনিন্দিতা হালদার যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 
এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বচনায় যে সমস্ত পুস্তক থেকে সাহাযা নিয়েছি তাদের নাম এখানে 
উল্লেখ করছি__ 
১। ভাষার ইতিবৃত্ত সুকুমার সেন। 
২। গঙ্জারিডি : ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ-__নরোন্তম হালদার 
৩। 0০০01101577 11117111150 13017991--0100001) 1611741 13100570107 
৪। পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস-__খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক। 
৫। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিতা-_-শশিতৃষণ দাশগ্প্ত। 
৬। চর্যাগীতি পরিক্রমা নির্মলকুমার দাশ। 
সর্বশেষে বলা যায় “রত্বাবলী" এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাকে.খণী করেছে। “রতুাবলী'র শ্ত্রীসুনীল 
উটটচার্য ও শ্্রীসুমন চট্টরোপাধায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 
যাদবপুর বিশ্ববিদালয়ের অধ্যাপিকা ড. সতাবত্তী গিরি তঁমিকা রচনা করে আমাকে কৃতজ্তাপাশে 
আবদ্ধ করেছেন। 
বইমেলা উপলক্ষ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে তড়িঘড়ি সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। 
সেজনা কিছু ছাপার ভুল থেকে যেতে পারে। এছাড়া তথা সরবরাহের অপূর্ণতা ও অনান্া 
ফ্রুটি-বিট্রাতির জনা পাঠকবর্গ ও সমালোচকবর্গের কাছে আমি ষমাপ্রার্থী। 


বিমলেন্দু হালদার 
বিবেকানন্দ পার্ক, 
বিবেকানন্দ রোড বাইলেন-১ 
সোনারপুর, দঃ; ২৪ পরগনা 
২৯.১.১৯৪৭ 


___ সূচীপত্র ___ 


বিষয় 


কথামুখ 
প্রথম পরিচ্ছেদ : 
সামাজিক রীতি নীতি প্রথা সংস্কার বিশ্বাস ক্রোধ-কলহ 


বিদ্যা ও তন্ত্সাধন। 


১১ 
১২৩৪ 


৩৬---২০ 


৫১---৩৭ 


৫৮--৭৪ 


৭৫---১৬৩ 


১৬৪--২৬৬ 


॥ কথামুখ || 


কোন অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবন্থা, প্রাকতিক পরিবেশ, 
সমাজব্বস্থা, রীতি-লীতি) আচাব-বাবহাব, মানুষের দৈহিক গঠন, প্রাচীন সভাতাব সঙ্গে সংস্পর্শ 
ইত্যাদিব ওপর নির্ভবশীল। লেখকেব, * দক্ষিণ চবিবশ প্রগনাক কথাভাষা ও লোক সংক্লতির 
উপকব্ণ' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ 
চবিবশ পরগনাব ইতিহাস, কথাভাষাৰ সঙ্গে লোক-সংস্কৃতিব সম্পর্ক, দক্ষিণ চৰিবশ পরগনার 
প্রাচীন ইতিহাস, বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশা সম্পর্কিত শব্দ সংগ্রহ ও আলোচনা বয়েছে। এ ছাড়া 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীব উৎসব আমোদ- প্রমোদ) গৃহস্থালী ও জীবনযাত্রা 
সম্পর্কিত শব্দসংগ্রহ ও আলোচনা কবা হয়েছে। 

বর্তমান পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে দক্ষিণ চবিবিশ পবগনাব কথ্যভাযা ও লোক-সংস্কৃতিব 
অন্যানা দিক গুলি আলোচনা কবা হবে। 

জেলা হিসেবে দক্ষিণ চবিবশ পরগনা নেহা ছোট নয়। উত্তর চবিবশ পরগনাব চেয়ে আয়তনে 
বড়। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন জীবিকার মানুযের বসবাস এখানে। 
এদের মধ্যে কেউ উচ্চ শিক্ষিত কেউ স্বল্প শিক্ষিত আবাব কেউবা অশিক্ষিত। কেউ ধনী, কেউ 
উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিস্ত, কেউ নিঃস্ব-গরীব। তবে একথা অনন্বীকার্য যে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা 
মূলতঃ শ্রমজীবী মানুষেব দেশ। এই শ্রমজীবী মানুষ কিন্তু কলকাবখানাব শ্রমিক অর্থে শ্রমজীবী 
নয়, এখানকার অধিকাংশ মানুষ জাতিগত বৃত্তিনির্ভর, পেশাভিত্তিক শ্রমকার্য করেন। এদের মধ 
কৃষক, জেলে, কামার, কুমোর, স্রাতি প্রভৃতি মানুষও যেমন আছে তেমনি আছে অরণাজীবী 
মানুষ। চাকুরীজীবী ও আধুনিক বৃত্তিধারী মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। এ ছাড়া অর্ধ-উ়ত, 
অনুষ্পত গ্রাম, বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, ক্ষেত, খামার; বনাঞ্চল, নদী-নালা খাল-বিলে ভর্তি এখানকার 
পরিবেশ পরিমগ্ডল। প্রাচীন অরণ্যতূমির সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকা আদি বাসিন্দাও যেমন 
আছে, তেমনি আছে বহিরাগত মানুষ। দক্ষিণ চবিবশ পরগনার ভয়াল সুন্দরবনে আজও আছে 
অজন্র হিংস্র প্রাণী। সাপ, বাঘ, হরিণ, কুমীর, কামোট প্রভৃতির সঙ্গে আছে বিভিন্ন প্রজাতির 
পাখি যা অনাত্র বড় একটা দেখা যায় না। তবে এখানকার মানুষেক জীবনযাত্রা সহজ সবল 
ও অনাড়ম্বর। মানুষ গুলি অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ ও আধুনিক জীবনযুদ্ধের কুটিলতা-বিহীন। বড় কড় 
কলকারখানা বেশি নেই, তবে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প আছে বেশ। এই সব কিছু নিয়েই এখানকার 
আর্থ-সামাজিক বাবস্থা গড়ে উঠেছে এবং এখানকার ভাষায় ও লোক সংস্কৃতিতে সেই আর্থ-সামাজিক 
বাবস্থার প্রভাব গভীরভাবে বিদামান। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাচীন এতিহা ও পুরাতন 
সভাতার প্রভাব। এসম্বন্ধে গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। 

এখন দক্ষিণ চবিব্শ পরগনার সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস, ক্রোধ-কলহ। 
পদবী, মন্ত্র-ভন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হুচ্ছে। এ ব্যাপারে যে শব্দাবলী সংগ্রহ করা 
হয়েছে তাও দেওয়া হচ্ছে। একটা কথা বললে রাখা দরকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত 
অঞ্চল থেকে এগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত নিয়বগগীয় মানুমদের আচরিভ সামাজিক 
রীতি-নীতি ইত্যাদি ও সেই সম্পর্কে প্রচিড শব্দাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
সামাজিক-রীতিনীতি প্রথা-সংস্কার-বিশ্বাস ক্রোধ-কলহ 

মানুষ সমাজকদ্ধ জীব । সমাজে বাস কবে গেলে কতকগুলি নিয়মকানুন, আচার-আচরণ, 
রীতি-নীতি, প্রথা, বিশ্বাস মেনে চলতে হয়। সুষ্ঠ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের জনো প্রয়োজন 
অনুযায়ী মানুষ এইগুলি তৈবী করেছে। আবাক জীবনযাত্রার নানা পর্যায়ে বিভিন্ন পবিস্থিতি ও 
পরিবেশে যে সমস্ত সমস্যাব উদ্ভুব ঘটেছে, সেগুলির মোকাবিলা কবার জন্য এ পবিস্থিতি এবং 
পরিবেশ অনুযায়ী কিছু কিছু সমাধানও ঠ্ষ্টি হয়েছে। কালক্রমে তারা সমাজের অলিখিত আইনের 
মর্যাদা পেয়েছে । এইভাবে সামাজিক রীতি-নীতি কিংবা প্রথার জন্ম হয়েছে। আবার জীবনের 
চলার পথে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুম নিজেদের সম্মানের জন্যে, কল্যাণের জনো কিছু কিছু আচার-আচরণকে 
মেনে নিয়েছে ও ধীরে ধীবে সেগুলি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারনা গড়ে উঠেছে এবং বিশ্বাসের জন্ম 
হয়েছে। এইভাবে আচার, সংস্কার ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। বহুদিন থেকে সমাজে লোকসাধারণের 
পালিত এই আচার, সংস্কার ও বিশ্বাসকে লোকাচাব, লোকসংস্কার ও লোক-বিশ্বাস বলা যেতে 
পারে। কালে কালে এগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মবোধ ও গোষ্ঠীচেতনা। 

কিন্তু সামাজিক রীতি নীতি, প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস ইতআাদির রূপ সর্বব্র এক নয়। স্থান-কাল-পাত্র 
অনুযায়ী এদের পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে যে প্রথা, আচার, সংস্কার কিংবা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, 
বর্তমানে ত নাও থাকতে পারে । আবার বর্তমানে যে আচার-সংস্কার প্রথা-বিশ্বাসের জন্ম হচ্ছে 
খোঁজ নিলে দেখা যাবে অতীতে তাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আবার এক অঞ্চলের মানুষ 
যেগুলি পালন করে অন্য অঞ্চলের মানুষ সেগুলি পালন নাও করতে পারে কিংবা এক বয়সের 
মানুষের কাছে যেগুলি আচরণীয়, অনা বয়সের মানুষ সেগুলি আদৌ মেনে চলে না। নারীরা 
যেগুলি মানে, পুরুষরা সে গুলি মানে না। 

জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠাগত দিক দিয়ে সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, আচার, 

স্কার-বিশ্বাসের রূপভেদ ঘটে থাকে। হিন্দুরা যে রীতি নীতি এবং আচার-সংস্কার বিশ্বাসের 
অনুগামী, মুসলমানগণের কাছে সেগুলি অনেকাংশে বর্জনীয়। তেমনি স্বষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, 
জৈন প্রন্তুতি সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, প্রথা এবং আচাব-সংস্কার সাধাব্ণতঃ পৃথক পৃথক হয়েই 
থাকে। আবার বৈষ্ণবগণের কাছে যেগুলি পালনীয় কিংবা আচরণীয় শাক্তগণের কাছে সেগুলি 
আচরণীয় নাও হতে পারে। একই অঞ্চলের বসবাসকারী হলেও জাতি। ধর্ম, গোষ্ঠী-ভাবনা অনুযায়ী 
সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, আচার, সংস্কারের বিভিন্নতা ভালভাবে লক্ষা করা যায়। সুতরাং 
স্থান, কাল, পাত্র, জাতি-ধর্ম, গোষ্ঠী ইত্যাদি অনুযায়ী সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, আচার 
₹স্কার ও বিশ্বাসের সামগ্রিক রূপের জন্ম হয়েছে। হয়ে চলেছে-__ পরিবর্তিত পরিবর্ধিত পরিমার্জিত 

হতে হতে অনাগত কালের দিকে এগিয়ে চলেছে। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনার সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, 'আচার, সংস্কার, বিশ্বাসের রূপ ও 
প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটা ব্যাপার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষা করা গিয়েছে যে, 
এগুলি মূলতঃ প্রাচীন ধারার অনুক্ন কিংবা বিকর্তন। দক্ষিণ চবিবশ পরগনার বসশসকারী 
জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ যেমন এক প্রাচীন পরাক্রমশালী জাতির বংশধর; তেমনি তাদের আরিত 
রীতি-নীতি, প্রথা, আচার-সংস্কার ইত্যাদি মূলত; প্রাচীন কালেয় রীত্ি-লীতি প্রথথা-আচার ইত্যাদির 
অনুবর্তন। সে গুলি ভাল বা মর্দ কিংবা বর্তয়ীন কালের ভ্রীবনধারার পক্ষে কতখানি উপযোগী 
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সে প্রশ্ন আলাদা। গুধূ বলা যায কেক্লমাত্র ঠাভাস বসে প্রকযানুক্রমে লা বংশ পবম্পবায বাকহাও 
হযে আসাব জনো কিছু কিছু বীতি লীতি আচার সংস্াক বিশ্বাস এই অঞ্চলে এখনও প্রচলিত 
আছে যা অনাত্র দেখতে পাওয়া যায না এবং এগুলিকে যথার্থ ভাবে লোকবীতি, লোকাচাব, 
লোকসংস্কাব কিংবা লোকবিশ্নাস বলা যায। 

পূর্বে বলা হযেছে দক্ষিণ চাঁববশ পব্গনা মূলতঃ শ্রমজাবী মানুষেব দেশ। এখানকাব অধিকাংশ 
মানুষ কাধিক শ্রমেব ওপব নির্ভব কবে জীবন মাত্রা নির্বাহ কবে। উচ্চশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত 
মানুষে অভাব এখানে। স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষেব সংখা এখানে বেশি । এখনও এখানকাৰ 
অঞ্চলে অক্ষবপবিচযহীন মানুষ খুঁজলে প্রচুব মেলে। এইসব অঞ্চলে আধুনিক জীবনযন্ত্রণাক স্পর্শ 
বড একটা ঘটেনি । ফলে এই সব প্রত্ান্ত অঞ্চলেব মানুষদেৰ চিন্তা-ভাবনা, ধান-ধাবণা প্রাচীনপন্থী 
হওযাই স্বাভাবিক । দীর্ঘদিন ধবে বংশ পবম্পবায যে-সব প্রথা, আচাব-সংস্কাব ইত্যাদি ব্যবহৃত 
হযে আসছে, তীবা সেগুলিকেই আকডে থাকবেন একথা বলাই বাহুলা। সেগুলি সদাচাব না 
কদাচাব, সুসংস্কাব না কৃসংস্কাব__ তা তাবা জানেন না, জানবাব চেষ্টাও কবেন না, বাকা 
ঠাকুর্দা-পূর্বপুকষণণ মেনে এসেছেল ও আসছেন তাই তাবাও সেগুলি মেনে চলেছেন। 

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অসংখ্য প্রথা, আচাব-সংক্কাব, বীতি-নীতি, বিশ্বাস, ইত্যাদি 
মেনে চলে। গুহা মানৰ থেকে গুক কবে ইলেকট্রনিক্স যুগেব আধুনিক মানুষ পর্যন্ত এইসব 
প্রথা-আচাব সংস্কাব বিশ্বাস মেনে 'আসছে এবং ভবিষ্যতেও মেনে চলবে। তবে কালে কালে 
এদেব কূপ বদল হযে চলেছে। জীবনেব খুঁটিনাটি নানান বিষ এইসব সংস্কাব বিশ্বাসেব মূল 
স্বলপ। কিন্ত সবকিছুব মূলে মানুষেব জৈবী প্রেবণা। 'আবাব এই জৈবী প্রেবণাব পার্থকা ঘটে 
সমাজ পবিবেশ ও ভৌগলিক অবস্থান অনুযাধী। ফলে স্থান অনুযাধী, কাল অনুযায়ী, পবিবেশ 
অনুযাষী প্রথা, আচাব সংক্কাব-বিশ্বাস, বীতি-নীতি ইত্যাদিব পবিবর্তন ঘটে। মানুষ স্বাভাবিক 
ভাবেই তাব সহজাত প্রবৃত্তি (1510100৬5 05108510810 দ্বাবা পবিচালিত হয। কিন্ত যেহেতু 
তাকে সমাজে বাস কবতে হয, তাই সামাজিক মূল্যবোধ এবং আপন ন্বার্থবক্ষাব (যে গুলিব 
মূল জৈবী প্রেবণা) তাগিদে তাকে নানা বকম প্রথা, আচাব, সংস্কার বিশ্বাস ইত্যাদি মেনে 
চলতে হয। অনেক সময বুঝে কিংবা না বুঝে মানতে হয। আবাব পববত্তীকালে প্রয়োজন 
না হওযায সে গুলি বর্জন কবতে পাবে। সুতবাং এই সব প্রথা আচাব-বিচাবগুলি পবিবর্তন 
শীলঃ সময এবং সমাজেব সঙ্গে সঙ্গতি বক্ষা কবে চলাই এদেব বৈশিষ্টা। উদাহবণ দিলেই ব্যাপাবটা 
পবিষ্কাব হযে যাবে। যেমন-অতিথিকে আপ্যায়ন কবা, ভিক্ষুককে যথা সাধ্য ভিক্ষা দেওয়া 
তৃষ্কার্ত কেউ জল চাইলে শুধু জল না দেওযা কিংবা মিথ্যা কথা বলা পাপ এই ধাবণা-__ 
এগুলি প্রথা, আচাব, সংস্কাব-বিশ্বাসেব উদীস্থবণ। প্রাচীন কালে এগুলিব ধথেষ্ট ঘৃূলা ছিল। 
কিন্তু বর্তমানে এই মুূলাবোধ ধীবে ধীবে লুপ্ত হতে চলেছে। 

কিন্ত দক্ষিণ চবিবশ পবগ্নাব ইতিহাস একটু আলাদা। আজও এই অঞ্চলেব মানুষ গ্রাটীন 
মূল্যবোধগুলি সযত্নে বহন করে চলেছে। আজও দক্ষিণ চবিবশ পবগনায-__ যথা সাধ্য ভাবে 
অতিথি সংকাব, ভিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলি করা হব। এখনও কেউ জল চাইলে তাকে 
জলের সঙ্গে অন্ততঃ পক্ষে একটা বাতাসা কিংবা একটুকবো ভেলিগুড় দেওয়া হয। আব পাপপুণোব 
ধাবণা সম্্পকিত পুবানো সংস্কাব বিশ্বাস এই অঞ্চল সষয়ে আঁকড়ে ধরে আছে। সুত্তধাং প্রথা 
(201106555), আচার (645101$ী, অনুশাসর্ন (90৩১). কতা (10484), বিশ্বাস/ লোক ঘিশ্বাস 
(01 ১০1101), সংস্কাব/লোক সংস্কাব/কুসংস্কাব (50125350507) ইত্যাদির বিশিষ্টকপ দশ্লিণ 
চব্বিশ পরগনাতে ঈন্ষা ধাঁধা যায়। 


১৪ দক্ষিণ চবিবশ পবনান কখাভমা ও লোক -সংন্গৃতিব উপববণ 


মান্যকে নিষে সমাজঃ মানুমের ভনোই সমাজ । এই খানুষ কিভাবে ভাল পাকবে, কি করে 
তাব মক্রল হবে) কি উপায়ে লীবোগ অবন্থায দীর্ঘীবন লাভ কববে ইদ্ভাদ বিভিষ্ঞা ভাবনা 
প্রথা, আচার, বিশ্বাস, সংস্কাবেব জন্ম দিযেছে। সুদৃব প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত 
মানুষেক মশ্লার্থে সমাজেক কর্ণধাবগণ এই সব প্রথা, সংস্কাব ইভআাদি সৃষ্টি কবে এসেছেন। 
তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকাবৰ আচার-বিশ্বাস, প্রথা মধ্যে দিয়ে মানক্জীবনকে 
অতিবাহিত হতে হচ্ছে। যে শিশুটি মাতৃজঃর থেকে ভূমিষ্ট হয়ে পৃথিবীৰ আলো দেখবে কিভাবে 
সে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই কবে টিকে থাকবে এবং সুস্থ সুন্দর উন্নত জীবন যাপন কববে 
তার জনা চিন্তাব অন্ত নেই। সেই জনা মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থা থেকেই পবিচর্যা শুরু হয়ে যায়। 
এই পর্যায়ে আচাব বিশ্বাস সম্পর্কিত তথ্য ও শব্দাবলীব উদাহবণ দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত) একটা 
কথা মনে রাখা দরকার যে, কোন প্রথা, আচাব-বিশ্বাস, ইত্যাদি যে সময়ে যে পবিবেশে সৃষ্টি 
হোক না কেন, বিজ্ঞান নির্ভব যুক্তি ও ধ্যান ধারনা সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়িয়ে থাকে। 
বিশেষতঃ মানুষেব জন্ম, মৃত্যু ও ক্বাহ সম্পর্কিত আচাব-বিশ্নাস অধিকাংশই বিজ্ঞান-নির্ভব। 

পঞ্চাম্মেত্ত__ পঞ্চামৃত সেবন। দধি, দুগ্ধ, দূত, মধু ও চিনি এই পঞ্চ অমৃত গর্ভিলীর পঞ্চম 
মাসে খাওয়ানো বিধিঃ কারণ যে ভ্রণ মাড় জঠরে জন্ম নিয়েছে তাকে পুষ্টি দেওয়া ও গর্ভিণীর 
শবীর সবল ও সুস্থ বাখাই এর উদ্দেশ্য । 
পুংসবন। প্রাচীন কালে নাবীর গর্ভেব তৃতীয় মাসে সন্তান লাভ (বিশেষ 
করে পুত্রসন্তান লাভ)- এর জন্য প্রার্থনা করা হত। স্নান করে শুদ্ধ চিন্তে পৃজার্চনা করে এই 
প্রার্থনা কবা হতো। বর্তমানে দক্ষিণ চবিবশ পবগনার কোথাও কোথাও এই আচার দেখা যায়। 

সেমস্তন/ সেমস্তন্-_ সীমন্তোন্সয়ন। অষ্টম মাসে গর্ভিণীর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে একটি 
আচার পালন কবা হয়। 

সাধ-__ সাধভক্ষণ। সাধারণতঃ নয় মাসে নতুন কাপড় পরিয়ে, গহনাতে সজ্জিত করে শঙ্বধ্বণি 
উললুধ্বনি দিয়ে কমপক্ষে নয় রকম সুখাদা গর্ভিনীকে খেতে দেওয়া হয। এই আচার-অনুষ্ঠানে 
গর্ভিণীকে বাড়ীর গুরুজনদের নমস্কার করতে হয়। এই অনুষ্ঠানের পেছনে দুটি যুক্তি আছে। 
প্রথমত, প্রাচীনকালে প্রসব হওয়ার ব্যাপারটা খুব সহজসাধা ছিল না। অনেক সময় গর্ভিলীব 
মৃত্যু হত। সেজন্য প্রসবেব পূর্বে গর্ভিলীকে নতুন বস্ত্র-অলংকারে সঙ্গত করে সুখাদা দিয়ে 
জীবনের সাধ পূর্ণ কবার চেষ্টা কবা ভত। দ্বি্টীঘত, গর্ভিলীব শহীরেব পুষ্টির দিকটাও লক্ষা কৰা 
হতো, যাতে প্রসবেব ধকল সইতে পারে। 

বাথা ওঠা-_ গর্ভ ন্ত্রণা-__ প্রসবের পূর্বে যে যন্ত্রণা হয়। 

আতারি-কাতারি-__ গর্ভিনী যন্ত্রনায় ছটফট করলে। 

জলভান্তা_ _ প্রসবকালে যে জল/রস নিসৃত হয়। 

ফুলপড়া-__ প্রসবের পর ফুল র্থাৎ গর্ভস্থ সন্তানকে ঘিরে যে ঝিল্লির আবর্ণী থাকে তা 
বের হয়ে আসে। 

ধাই/দাই__ দক্ষিণ চবিবশ পরগনাফণ এখনও এক শ্রেনীর রমণী দেখা যায়। প্রসব করানো 
যাদের পেশা। 

নাড়কাটা-__ এখনও এই দাই-শ্রেনীব নরীর! কাচা বাঁশের চেটি দিয়ে নাভী কাটে। 
িই-বিদের-._ পরিশ্রমিক স্বরূপ ই দাই-দের টাকা, কাপড়, ভেল, আনাজ ইআদি'সিধা 
দি বিদায় করা হয়। 

ধরুনী /ধরনী-__প্রসবে সাহায্যকারিণী মহিলা । এরা দাই-কে সাহাষা, করে। 





সামাজিক, লা'তনাতি- প্রথা-সংল্কাব ক্রোধ কল ১৫ 


আাতুড় ঘর-_ প্রসবেব জনো আলাদা নির্দিষ্ট গুই। দক্গিণ চাবনশ। পরগনা এখএ& এই 
নিযমটি মানা হয। আলাদা ঘকের বাক্স্থা না ককতে পাবলে অন্ততঃ নাবান্দাৰ এক ধাবে হোগলা 
দিষে ঘিবে আতুড ঘব বানানো হয। 

দোয়াত-কলম দেওয়া__ প্রসবের পব আতুড ঘবে মাটিব দোযাত ও কঞ্চিব কুলম বাখা 
হয। একটা বিশ্বাস প্রচলিভ আছে যে সম্ভান জলেব তিন দনেব মধো কিংবা ভিন দিনেৰ 
মাথায (কোথাও কোথাও ছয়/সাত দিনেব মধো) বিধাতা চুপি চুপি নব্জাত সন্তানের কপালে 
তাব ভাগ্যে কি ঘটবে তা লিখে দিয়ে যান। সে জন্য দোযাত-কলম বাখা হয। 

ধাতুর জিনিস রাথা__- জীতুড ঘবে লোহাব কোন জিনিস (সাধাবণতঃ দা কিংবা কাস্তে) 
বাখা হয। এতে ভূতপ্রেত কোন অশবীবী আন্মা আসতে পাকে শা। 

ন পোয়াতি-__ নব প্রসূতি । 

পাচেট কামান-___ পাঁচ দিনে নবজাত শিশুকে স্নান কবিয়ে পবিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। 
গাকুবকে পুজা দেওয়া হয়। এইভাবে পাঁচদিনেব অশৌচ ত্যাগ হয। 

ষষ্ঠী পূজো-_ তিরিশ দিনে যষ্ঠী ঠাকুকণকে পূজা দিষে অশৌচ ত্যাগ করা হয। হাসের 
ডিম দিযে পূজা দেওয়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিধি। 

মুখে ভাত-_ অন্পপ্রাশন। শিশু ছয়মাস হলে; কোথাও কোথাও পাঁচ মাসে ও সাত মাসে 
শিশুকে ভাত খাওয়ান হয়। অর্থাৎ এখন থেকে কঠিন খাদ্য, দেওয়া হয়। যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
এই কাজ হয় তাকে বলে মুখে ভাত। 

কান বিঁদুনি-_ কর্ণভেদ। এটা প্রাচীন প্রথা। বর্তমানে কিছু কিছু দেখা যায়। কানে ছিদ্র 
করে ধাতুব সাধাবণতঃ সোনার দুল (২1172) পরান হয়। 

[প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার দক্ষিণ চৰিবশ পরগনার কথাভাষা ও লোক সংস্কৃতি আলোচনা 
করতে গিয়ে মূলতঃ অশিক্ষিত, ্বল্পশিক্ষিত, অনুমত, মধাবিন্ত, নিম্নবর্ণীয হিন্দু শ্রমস্তীবী মানুষদেরকে 
বেছে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ চবিবশপরগনায় যে লোক সাধারণের আধিকা তাদেরই 
মুখের ভাষা, আচার, প্রথা, সংস্কার বিশ্বাস ইত্াদিকে আলোচনার অন্তর্গত করা হয়েছে। এতে 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও উচ্চবর্ণের মানুষেব ভাষা, প্রথা, আচার; সংস্কার বিশ্বাস ইত্যাদি কিছুটা 
বাদ পড়তে পারে ।] 

জন্ম, মৃত্যু ও কিবাহ___ এই তিনটি বন্ধনেৰ দ্বারা মানুষ জগং সংসাবে আবদ্ধ । মানব ক্ীকনেক 
এই তিন পর্যায়কে ঘিরে কত আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার, প্রথা, বিশ্বাসের ছড়াছাড়ি। যে শিশুটি 
ভূমিষ্ঠ হল কত আচার নিয়ম-অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে বরণ করা হল। শিশুটি বড় হল-_ এল 
কৈশোর যৌবন। আবদ্ধ হুল বিবাহ-বন্ধনে। সৃষ্টি করল আব এক নুতন সংসার। শেষে জীবন 
সায়াহ্ছে মৃত্যুর মধো দিয়েই তার পরিসমাপ্তি। আমরা আশাবাদী মানুষ । আমরা বিশ্বাস করি 
মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। মানুষের নশ্বার দেহেব মৃত্যু ঘটে কিন্কু বেঁচে থাকে আত্বা__ সে 
যে চির অমর। মানুষ 'অমৃতের সন্ভান। আমাদের হিন্দু ধর্মে দর্শন আর বিশ্বাস জড়িয়ে মানুষের 
স্ীবনকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর এই জন্যেই হাজারো প্রথা, সংস্কার, আচারের 
প্রবর্তনা। জীবন ফেন-সুখ্বী হয়, সুন্দর হম্ব-_ এই 'আমাদের কামনা । এমন কি মৃতু পর আত্মা 
যেন শাস্তি পায়-_এই আমাদের বিশ্বাস। 

মানুষের জীবন অসংখা ঘটনার সমষ্টি। প্রতিমুহূর্তে প্রতি পদে ঘটনা ঘটেই চলেছে এদের 
মধ্যে সবচেয়ে "দুটি বড় ঘটনা হজ-_ মানুষের -জ় 'আর মানুষের মৃত্যু ( বউ; মানুধের জীবনের 
দুই প্রান্তে এই দুটি বিশিষ্ট ঘটনাই জীবমকে ধরে রেখেছে--৮ টি শুরু ও আর একটি শেষ। 


১৬ দান্ঃণ চবিনশ পবগনাব কথভযা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


আব এষ্ঠ দুই প্রান্তবর্তী ঘটনাকে যুক্ত কবে রেখেছে অনা আর একাটি ঘটনা--- ত। হল বিবাহ। 
যেখানে স্ীবনেব চবম পূর্ণতা । মানুষ অমুতেক গন্ভান। নানব্জীবনও অমুতময। এই অমৃতময়তাব 
পবম অনুভূতি ঘটে বিবাহ নামক ঘটনা মধা দিয়ে। দুটি হৃদয দুটি সম্পূর্ণ পুথক সন্ভা একাত্ম 
হযে যায় এই একটি ঘটনাব মধাদিয়ে একং নতুন জীবনের আবির্ভাবের সম্ভাবনা সৃচিত হয়। 
সুতবাং বিবাহ নামক ঘটনাটি জন্ম ও মৃত্যু-উভয়কেই প্রতিফলিত করে। 

“পুত্রর্থে ক্রিয়তে ভার্যা-__ পুত্রলাভেব জনো বিবাহ কিংবা বলা যায বংশ রক্ষার তাগিদে 
বিবাহ এবং পুত্রেব পিগুলাভে অক্ষয় শ্বর্গপ্রাপ্তি ও ইহকালের মুক্তিলাভ__ এই সব সংস্কাব 
ও বিশ্বাস প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল। আজও এই সংস্কার বিশ্বাসেব প্রতিফলন দেখা যায়। 
সুতরাং বিবাহ লোক সমাজের এহিক ও পারত্রিক মুক্তিলাভের একটি বড় উপায় ও আশ্বাস। 
কিন্ত বিবাহের পর পুত্রলাভ না হলে সেই মানুষের জীবন বড় বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। স্বর্গের 
পথ তো বন্ধ হয়ে যায়, এমন কি প্রতিটি মানুষের কাছে সে হয়ে ওঠে অলক্ষুনে। অপুত্রক 
মানুষকে সমাজে বলে “আঁটকুড়ো”। মানুষ জনের বিশ্বাস আঁটকুড়ো লোকের যুখ দেখলে পাপ 
হয়। 

মানবস্জীবনের এই বিবাহ নামক ব্যাপারটিকে ঘিরে আছে বহু আচার, সংস্কার, প্রথা ও 
বিশ্বাস। পাত্র পাত্রী নির্বাচন, তাদের বয়সঃ কুল, গোত্র, আকৃতি, পণ, দিন-ক্ষণ ঠিক করা, 
নিমন্ত্রণ, বরকণের সাজসজ্জা, আমোদ-প্রমোদ রঙ্গ রস এবং বিবাহ-পূর্ববস্তী, বিবাহের সময় 
ও বিবাহ-পরবন্তী নানাপ্রকার লোকাচার, প্রথা, সংস্কার বিশ্বসের ছড়াছড়ি। বহু প্রাচীন কাল 
থেকে এইগুলি অমোদের সমাজে চলে আসছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও এগুলির পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

বিবাহ সম্পর্কিত নানা লোকাচার, প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস দক্ষিণ চবিবশ পরগনাতেও প্রচলিত 
আছে। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে দক্ষিণ চবিবশ পরগনাতে আজও প্রাচীন সমাজব্যবস্থার 
কিছু রেশ বর্তমান আছে। সুতরাং বিবাহ-সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানে প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি, 
আচার বিশ্বাসের ছাপ কিছু কিছু বজায় আছে। সেই জন্য অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এখানকার 
আচার বিশ্বাসের কিছু পার্থকাও লক্ষ্য করা যায়। 

আবড়ো-_ আইবুড়ো। 

অকুমারী__ অনৃঢ়া অর্থে। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরের অবিবাহিতা কুমারী মেয়েকে বলা 
হয়। ৯-১০ বৎসরের মেয়েকে অকুমারী বলে। সাধারণত ৯ বৎসর পর্যন্ত মেয়েকে প্রকৃত 
কুমারী বলা হত প্রাচীন কালে। 

উঁকপালী-_- যে মেয়ের কপাল উঁচু সেই মেয়ে সুলক্ষণযুক্ত নয়। ফলে বিবাহের যোগা 
পাত্রী নয়। 

চিরুশর্দাতি-_ চিরুনীর মত দাঁত, যে মেয়ের-_ সে কুলক্ষণা। বিাহ্থের পক্ষে সুযোগা পাত্রী 
নয়। 

বিড়াল চোী-_বিড়ালের চোখের মত কটা চোখ যে মেয়ের _ সে মেয়ে সুলক্ষণা নয়। 

খড়ম পেয়ে-_ বড়মের মত পা-_ সুলক্ষণা কন্যা নয়। এখানে খড়ম পায়ে দিয়ে হাটার 
্লত(চলার কথা কোঝানো হয়েছে 

উধিবাদ-__ বিবাহের দিনের এক ধরনের অনুষ্ঠান. বললা যায় বিবান্ অনুষ্টানের সুচনা । বিভিন্ন 
বোর বরণডালা সাজিয়ে এই অনুষ্ঠান করা হয়। 
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সামাজিক, বীতিনীতি-প্রথা-সংস্কাব-ক্রোধ-কলহু ১৭ 


মঙ্গল সূতো-_ অধিবাসের পব হলুদ মাখানো সৃতোতে দর্বা বেধে বর কনের হাতে বাঁধা 
হয়। 

আইবুড়োভাত___ নতুন কাপড় পরে ত্রয়ো স্ত্রী পঞ্চ বাঞ্জন বান্না কবে বর/কনেকে খাওয়ায় 
এটি বিবাহের মূল অনুষ্ঠানের পূর্বের কাজ। 

নানিমুখ_ _ নান্দী মুখ। বিবাহের পূর্বে পিতৃপুরুষকে স্মরণ ও অন্নজল উৎসর্গ করা প্রভৃতি 
অনুষ্ঠান। 

আভ়াতি__ আত্ুদায়িক শ্রাদ্ধ। নান্দীমুখের মধ্যেকার অনুষ্ঠান। 

কামানো-_- বরকামানো/কনে কামানো । নাপিত ডেকে বর/কনের ক্ষৌর কার্য সম্পাদন। 

নখকাটা___ নাপিত ডেকে নখ কাটবার অনুষ্ঠান। 

স্থাদনা তলা-__বিবাহের নিষিষ্টস্থান। এখানে বর ও কনেকে দাঁড় করিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন 
হয়। প্রকৃতপক্ষে ছাদনাতলাই বিবাহ-অনুষ্ঠানের মূল মণ্ডপ/স্থান। 

বর বড়/কনে বড়___ বিবাহের সময় পিড়িতে কনেকে বসিয়ে বরের সামনে উঁচু করে তুলে 
ধরা হয় যাতে দেখানো যায় কনে বরের চেয়ে বড় অর্থাৎ বেশি লম্বা। কনেকে এই ভাবে 
উঁচু করে তুলে ধরে কনের ভগ্লিপতিরা-_ এটাই প্রথা। 

হুলাহুলি-__ উলুধবনি দিয়ে আমোদ/আহলাদ করা এক প্রকারের লোৰাচার। 

সাতপাক ঘোরা-__ ছীদনা তলায় বরকে দীড় করিয়ে কনেকে পিঁড়িতে করে বরের চতুর্দিকে 
সাতপাকে ঘোরানো। এতে কনে বরকে সাতপাকে বেঁধে ফেলে-__ এই বিশ্বাস। 

মালাবদল ও শুভ্দৃষ্টি-_ সাত পাক ঘোরার পর বর কনের মালাবদল হয় এবং বর ও 
কনের মাথার উপব কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। বর ও কনের চারিচক্ষের মিলন ঘটে। 

বে- _ বিবাহ 

পুনুব্যে___ পুনর্বিবাহ। কন্যা খতুমতী হওয়ার পূর্বে বিবাহ হুত। এর পর কন্যা খতুমতী হলে 
দ্বিতীয়বার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হত। এই অনুষ্ঠানে মূলতঃ যৌন শিক্ষা দেওয়া হতো। 
রাত্রে নিভৃতে বর-বধূকে যৌন শিক্ষা দিতেন কিছু বয়স্কা মহিলা। বর্তমানে এই প্রথা ও আচার 
দক্ষিণ পরগনায় খুবই কম দেখা যায়। 

কথা চালাচালি-_- ঘটক মারফত কিংবা অনা কোনরকম ভাবৈ বিবাহের কথা চালনা করা 
হলে। 

পাকা দেখা- - বিকাহের কথা পাকা করা হয় যে অনুষ্ঠানের মধ্যে। 

সন্বন্ধ পত্র বিবাহের কথা পাকা হলে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ নৃতন সম্বন্ধ স্থাপন সম্পর্কিত 
পত্র পাঠায়। কন্যাপক্ষ নৃতন সম্বন্ধ স্বীকার করে অনুমতি প্রার্থনা করে ও বরপক্ষ নৃতন বৈবাহিক 
সম্বন্ধ স্বীকার করে অনুমতি দেয়। 

আবঙ্ড়া ভূব- _ বিবাহের দিন ডোরে-_ বর ও কন্যার স্থান করাকে বলে। 

'লিগাছিফি__.. বিধাহের পূর্বের দিন নিরামিষ খাওয়াকে বলে। 

গায়ে হজুদ-___ বিবাহের দিন '্ত্রয়ো স্ত্রী গণ মিলে বর ও কন্যাকে গায়ে হলুদ দিয়ে সান 
করায়। 

আখস্বস্তি-_ পিতলের রেকাবে চালগুঁড়ো/পিটুলির ঠাকুর তৈরী করা হয়। বিভিন্ন রঙ দিয়ে 
কারুকার্য করা হয়। এটা বরণ করার সময় প্রয়োজন হয়। 

পিষিছলা--... বড়বড় কাঠের গিঁড়ির উপর অজপনা আকা হয়। এই পিঁড়ির উপর বর ও 
বধু ছীড়ায় এবং বসে। 

দ. চ কথ্যতাষা ও লোক -সংস্কৃতির উপকরণ-২ 


১৮ দাধীণ চবিবশ পরগগাৰ কথাভযা ও লোক সংস্কৃতিব উপকব্ণ 


জলসওয়া/জলসহা__ 'কধাহের দিশ এযোবা মিলে বাজনা নাজ্জিযে শঙ্াধবাণ কে ভাল 
আনতে যায। 

কনকাচলি-__ কনকাঞ্জলি। ক্বাহে যাত্রাব পূর্বে বৰ মাকে কনকাঞ্জলি দিযে মাযেক কাছে 
অনুমতি ভিল্ষা কবে। এই অনুষ্ঠানে কব ডাব মাকে বলে - মা তোমাৰ জনা দাসী আনতে 
যাচ্ছ ।" প্রাচান সমাজে স্ত্রাকে দাসা হাড। অনা কিছু ভাবা হত না। এখানে ভাব কিনুঢা নদর্শন 
পাওযা যায। 

কোলবর-__ নিতবব। ববেব সহযাত্রী ছোট ছেলে। 

বর আগান-_- কন্যাপক্ষ গ্রেকে ব্বকে এগিয়ে নিষে যাওয়া হয । 

মিষ্টি মুখ-_ বব কন্যাব বাউাভে এলে মাতৃস্থানীযা কেউ ক্বকে মুখে মিষ্ট দিযে উপবাস 
ভঙ্গ কবাষ। 

কলাপুকুর-__ মাটিতে বড গর্ভ কবে চাবদিকে কলা গাছ পুঁতে সামযিক পুকৃব তৈবী কবা 
হয়। এখানে বব বড স্নান কবে। 

ছাউনি ফেরা-_ একশত আটটি প্রদীপ স্বালিযে বব ক্উকে ববণ কবাব এক প্রকাক অনুষ্গান। 
এক প্রকাব স্ত্রী আচাব। 

শুভদৃষ্টি-_ বব ও কনেব চাবি চক্ষুব মিলন। 

গাটছড়া-_ বব ও কনেব কাপডে গিঁট বাধাব অনুষ্ঠান। 

সঁপে দেওয়া___ কন্যাকে ববেব হাতে সমর্পণ/সম্প্রদান কবা। 

ভারা দেখা-_- সপ্তর্ষিম শুলেব বশিষ্ঠ নক্ষত্রেব পাশে আব একটি নক্ষত্র আছে-_ যাব নাম 
মকন্ধতী। এই বশিষ্ঠ ও অকন্ধতীব কাহিনী পুবাণে দাম্পতা জীবনের অক্ষয উদাহবণ। বিবাহে 
শেষেব দিকে তাই এই দুই নক্ষত্রকে দেখান হয়___ অর্থাং নৰ বব বধূক জীবন যেন বশিষ্ঠ-অকন্ধতীব 
জীরনেব মত অক্ষয দাম্পতা সুখে ভবে ওঠে। 

দোর খরা-__ বব ঘবে ঢুকতে গেলে দবজা আটকে দেওয়া হয। কিছু টাকা পষসা পেলে 
তবে দরজা খুলে দেওযা হয। 

শান্তি জল-__ বিবাহের শেষে ব্রাহ্মণ শান্তি জল দেন। যাতে সব কিছুতে শাস্তি হয়। 

চিল মারা __ বিবাহের সময আনন্দ কবাব জনো ফুল ট্রিল ছোঁড়া হয। মূল লনা বব ও 
কিছু পযসা আদায কবা। 

চালের বাতা না ধরা--_ বিবাহের সময় চালেব বাতা ধবতে নিষেধ কবা হুয। এতে বব 
বধূর অকল্যাণ হয বলে বিশ্বাস। 

জামাই বরণ, মাতুল বরণ, প্রতিবেশী বরণ- _ বব,ছাড়া অন্য জামাইদেব, মাতুলকে ও 
প্রতিবেশীকে কাপড় পান, সুপাবি ও টাকা পযসা দিয়ে ববণ করা হয়। 

বাসিবে/বাসি বিয়ে-__ বিবাহেব পরদিন বরকনেব বতুবব বাড়ী যাওয়াব আরব, শামুষ্টান। 

টক পাস্তা_ বিবাহের পরদিন প্রতিষেগিব বাড়ীতে টক পাস্তা- খাওয়া দক্ষিণ চবির পরগনার 
একটি প্রথা । 

পুকুর কাটা-__ ববেব বাড়ীতে জামাইবা বব ও কনেব স্নানেব জনা সামধিক পুকুব কার্টে? * 

কড়িঙেলা/জীতি খেলা নানের সঙ্গ বর ও কনে কলা পুকুরে রসে জলেধ মতে, কড়ি 
দিয়ে ও জাতি নিযে খেলা কবে। এয়োরা উৎসাহ দেয়। 

প্লান ছুড়ান__.. ্নানেব পর কনে পাজিরিতি ধান মাথায় করে নিয়ে, ফা ও রএাজীতি। দিয়ে 
পিছনে পিছনে ছড়িযে ছড়িযে যায । পবে দ্জনে মিলে খঁটে নেয়। 


সামাজিক হীতিনীতি- প্রথা-সংস্কাব বিশ্বাস -ক্রোধ -কলন্‌ ১৯ 


অন্নবস্তর__ অন্ন ও বস্ত্র দেওয়া অনুষ্গান। ববেব বাডীতে বব বনেকে অল্প ও বস্তা দিযে 
নৃতন সংসাবে আবাহন কবে। 

পাক স্পর্শ__ ববেব বাণীতে বধূ বন্ধন কবে সকলকে খাওযায অর্থাৎ ক্ধূ নৃতন সংসাবে 
প্রথম পাক স্পর্শ কবে। 

ধূলপায়ে লগ্ন__ বিবাহেব কযেকদিন পবে বব কনেকে নিযে কনেব বাপে বাডাতে যায 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিবে আসে। ধুলাপাযে কনেব বাপেব বাড়ী থেকে যাএা কৰাৰ মুহূর্তকে বলা 
হয। 

হলুদ ছাড়ান__- বিবাহেব দিন গাযে যে হলুদ দেওযা হয বিকাহেব পবে এক অনুষ্ঠানে 
সেই হলুদ ত্যাগ কবা হয়। 

দ্বিরাগ্গমন-- বিবাহের পব বধূব দ্বিতীযবাব শ্বশুববাতীতে গমন। 

চোত পালনঃ পোষ পালন, ভাদ্দর পালন-__ চৈত্র, পৌষ ও ভাদ্রমাসে বধূ শ্বশুব বাড়ীতে 
থাকে না। বাপেব বাউীতে কাটায। 

ঝিউডি-__ বিবাহিতা মেযেদেব বাপেব বাড়ীতে “ঝিউডি' বলে। 

কনেপণ-_ কন্যাপণ। আমাদেব দেশে ববপণ প্রথা প্রচলিত। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ 
চবিবশ পবগগনায কনেপণ প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থাং বিবাহ উপলক্ষে ববপক্ষেব তবফ থেকে 
কনেপক্ষকে পণ দিতে হত। সাধাবণতঃ নিয়স্রেণী ও গবীব মানুষদেব মধো এই প্রথা প্রচলিত 
ছিল। 

জোডে বিদায়-_ বিবাহেব পব বব ও কনেকে কনেব বাপেব বাউী থেকে এক সঙ্গে বিদায 
দেওযাকে বলা হয। 

ধরাবর, ধবা বিয়ে-__ এই ধবনেব বিবাহ প্রচলিত সামাজিক হীতি মেনে হয না। বিবাহের 
আগেব দিন ববকে জোব কবে ধবে আনা হয কনেব বাড়ীতে। সেখানেই বিবাহকার্য সম্পন্ন 
হয। যে সব ক্ষেত্রে ববপক্ষেব অমত থাকে সেখানে এই ভাবে লুকিযে (চুবি কবে) বিবাহ 
কার্য সম্পন্ন কবা হয। বর্তমানে এই প্রকাবেব বিবাহও মোটামুটি সামাজিক বীতি হিসাবে পবিগণিত 
হচ্ছে। এই ভাবে বিষেব বব হল ধবা বব। 

বদল বিয়ে__ সাধাবণতঃ এক পক্ষেব ভাই ও বোন অপবপক্ষেব ভাই ও বোনেব সঙ্গে 
ব্বাহ হলে বদল বিষে হুয। 

গোধূলি লঙ্গ-_ পাঁজি অনুযাধী বিবাহেব লগ্নে প্রযোজন নেই। যে-কোন দিন গোধুলি 
বেলায় বিষে হতে পাবে। 

কোল সরা (মা)__- বিবাহ কার্যে কনেব মা বাতীত অন্য কোন মেয়ে কনেব মাধেষ ভূমিকা 
পালন কবলে সেই মেধেব সঙ্গে কনে “কোল সবা" সম্বন্ধ পাতায। 

কোলদরা (বাপ)-_ কোল লবা মা-এব মত সম্বন্ধ । 

ভাগি মশাই-_ তালুই মশাই। বোমেব শ্বঁবকে বলা হয়। 

জীপুই গা. বোনেধ শাতুড়ীকে 'বঙীহব। 

থেই-__ থেহাই জর্থে 

দোজ বয়-_ কোন লোকেব প্রথম বাবেব স্ত্রী মাবা গেলে দ্বিতীয়ধার বধ. ছিসাথে ফিধাহ 





২০ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কথ্যভাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকরণ 


গাছ বিয়ে-_- কোন লোকের দ্বিতীয়বার স্ত্রী মাবা গেলে তৃতীয়বার বিবাহ করার পূর্বে কোন 
গাছকে বিবাহ করতে হয়। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় এটি প্রাচীন হ্ীতি। বর্তমানে এই প্রকার 
বিবাহের প্রচলন নেই। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের ধৃতয়াষ্ট্রের অজ বিবাহের কথা মনে পড়ে। 

ইদুর মা্টি__ বিবাহের পরদিন কনের বাপের বাড়ী থেকে বর কনের বিদায় নেওয়ার সময় 
কনে বাবা ও মায়ের হাতে হঁদুর মাটি দেয়। এতে লালন-পালনের খাণ শোধ ও এতদিন যেখানে 
সে আবালা অতিবাহিত করেছে সেই বাপের বাড়ীর মায়া ত্যাগ কবে। এই প্রথাটি মর্মম্পশী। 

শহ্যাতুলুনি-_- বিবাহের পরদিন বর কনের বিছানা যে তোলে তাকে কিছু টাকা পয়সা দেওয়াই 
একপ্রকার প্রথা। 

মুখদেখা__ নববধূর মুখ দেখতে গেলে কিছু উপহার দেওয়াই রীতি/প্রথা। 

নমস্কারি-__ নববধূ গুরুজনদের নমস্কার করে কিছু উপহার দেয় যেমন__ কাপড় বাসন 
ইতাদি। একে বলে নমস্কারি। বিনিময়ে গুরুজন নববধূকে উপহার দেন। 

কাল রাত__ বিবাহের পরের দিনের রাত্রি বা বাত হল কালরাত। এই রাতে বর ও বধূর 
দেখা সাক্ষাৎ এবং মিলন নিষিদ্ধ। 

এইভাবে দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় বিবাহ সম্পর্কিত বহু আচার অনুষ্ঠানের এবং প্রথা-বিশ্বাসের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। আরও অনেক খুঁটিনাটি ও সাধারণ লোকাচারের উল্লেখ করা হলনা-__ 
যেগুলি কথাভাষার আলোচনায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। 

মৃত্যুই মানবজীবনের শেষ ও চরম পরিণতি। নানা বর্ণে রঞ্জিত যে জীবন এতদিন সুখ দুঃখ 
হাসি কাম্নার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে__ সেই জীবনের সমাপ্তি। কিন্ত হিন্দু দর্শন অনুযায়ী 
দেহের মৃত্যু ঘটে দেহীর মৃত্যু হয়না। এখানে দেহী অর্থাৎ আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার পুনর্জন্ম 
হয়ে থারে। তাই মৃত্যুতে দেহের পতন ঘটলেও আত্মার নবজীবনের শুরু বলা যায়। সুতরাং 
হিন্দুদর্শন অনুযায়ী মৃত্যুর অর্থ হুল দেহাস্তর প্রাপ্তি। আত্মা অবিনাশিতা ও পুনর্জম-_ এই 
দুটি প্রধান তত্বের উপর হিন্দুধর্মের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা দণ্ডায়মান। একে জন্মাস্তর বলা 
হয়। তবে আত্মা অবিনাশী হলেও দেহ নাশের পর তার বিভিন্ন প্রকার অবস্থা তথা গতি প্রাপ্তি 
ঘটে। জীবের সুকৃতি ও দুক্কৃতি অনুসারে আত্মার বিভিন্ন ভোগ ঘটে-__ পুণাকর্মের জন্যে স্বর্থভোগ 
এবং পাপকর্মের জন্যে নরকভৌগ ঘটে থাকে । আবার স্বর্গ জীবের চরম গতি নয়-_ পরম 
ব্রন্মে লীন হওয়াই জীব তথা আত্মার পরম লক্ষ্য ও চরম গতি। তাই,মৃত্যুর পর মৃতের আস্মার 
যাতে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে কিংবা পুনর্জন্ম ঘটলে তা যেন সুন্দর হয়-_ এই সঘ কামনা করে স্ৃত্যুর 
পর বিডিম্ম আচার অনুষ্ঠান পালন করা হুয়। এই আচার অনুষ্ঠানগুলি কোথাও কোথাও শাররসন্মত 
আবার কোথাও লৌকিক কোন সংস্কার ও বিশ্থাসের। ওপর প্রতিষ্ঠিত। আাস্তবার পুনর্জন্ম বিষয়ে 
কিছু যোনিরপ কল্পনা করা হয়। যেমন--- অশ্ব” যোনি, মনুয্া-যোনি, দেরযোনি প্রন্ৃতি। এই 
ধারপা যতটা না শান্্রসম্মত, তার চেয়ে বেশি সংস্কার ও বিশ্বানের ওপর প্রতিডিত্$ ফলে, উম 
যোনিতে জন্মগ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রকার আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা জাছে,। সুতরাং ছানুষের মৃত্যুর 
পর থেকে নানা প্রকার ক্রিয়া কলাপের দ্বারা বিভিন্ন পর্যায় অভিক্রম করার হয়-_ যার মূল 
লক্ষ্য ছল আত্মার সদ্গাতি। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় মৃত্যু এবং মৃতদেহ-সংফার সম্পাকত বু আচার বষাস সন্ধার, 
ও ক্রিগাকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব জামর বিশ্বাস, সংস্কার, ক্রিযাযালাগগুলি দারহলোচনা 
কট দেখা হায় এগুলিতে প্রচিন কালের সায়াজিক..বিছি নিদামের 'নুষর্তন ঘটেছে কিছু কিছু 


সামাজিক রীতিনীতি-প্রথা-সংস্কার-বিশ্বাস-ক্রোধ-কলহু ২১ 


ক্ষেত্রে। এক প্রাচীন সমাজ বাবস্থার ছায়াপাত ঘটেছে কোথাও কোথাও । কোথা ও আবার অফ্ট্রোলয়েড 
কিংবা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থার ছাপ আছে। সব মিলিয়ে দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় যে 
সামাজিক বীতি নীতি সংস্কাব বিশ্বাসের প্রচলন আছে তা অনেকাংশে মিশ্র প্রকৃতির। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনার প্রাষ্ট্িন ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এক সময় এই অঞ্চলে 
কেবলমাত্র নিষাদ কিংবা কিবাত-বর্গীষ মানুষের বসবাস ছিল। তাদের নির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত সুগঠিত 
কোন সমাজব্যবস্থাই ছিল না। স্বাপদ সম্ভুল গভীর অরণো তারা যথেচ্ছ বসবাস করত। পরবস্তীকালে 
পৌগদেশ থেকে আগত গৌণ যোদ্ধাগণ, কিছু পরাজিত নৃপতি, নির্জন স্থানাকা্ুক্কী সাধক প্রভৃতি 
মানুষের সমাগম ঘটে। বিভিন্ন সমাজবাবস্থায় লালিত বিভিন্ন প্রকার মানুষের মিলনে নুতন এবং 
মিশ্র আচার ব্যবস্থা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এছাড়া দক্ষিণ চরিবশ পরগনা তথা দক্ষিণবঙ্গের সুবর্ণ 
যুগে যখন গঙ্গরিডি জাতির চরম উন্নতি ঘটেছিল এই অঞ্চলে তখনও এই অঞ্চলে সমাজবাবস্থার 
মিশ্র বপ বর্তমান ছিল। সেখানে আবার ভাবততীয় এবং বহির্ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটেছিল। 
সুতরাং দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় প্রাচীন কাল থেকেই মিশ্র সামাজিক ব্যবস্থার ধারা বয়ে চলে 
আসছে। 

আমাদে প্রাচীন বাংলা সাহিতা “চর্যাপদ'- এব ৫০ সংখ্যক পদে শবদাহের উল্লেখ আছে। 
এতে আছে__- চারিটি বাঁশে চাচাড়ি দিয়ে খাট গড়া হল। তাতে তুলে শবরকে দাহ করা হল। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় শবদাহ ব্যবস্থায় এই প্রকার রীতি লক্ষা করা যায়। এখানে সদ্য কাচা 
বাঁশ কেটে চারদিকে চারটে খুঁটির উপর “চাড়া” (বাখারি) দিয়ে খাটিয়া তথা “খাটরি? প্রন্তত 
করে তার ওপর মৃতদেহকে শুইয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। মোট কথা এই মৃত্যু-পরবর্তী 
ক্রিয়াকলাপ-প্রথা-সংস্কার, বিশ্বাস-রীতি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এক প্রাচীন সমাজব্যবস্থার ছায়া 
দেখতে পাওয়া যায়। | 

এখন মৃত্যু, মৃতদেহ সৎকার, মৃতের আত্মার সদগতি প্রড়ৃতি বিষয়ক শব্দাবলীর উল্লেখ করা 
যেতে পারে। 

মড়া--_ মৃতদেহ। 

বাসিমড়া_ একদিনের বেশি সৎকার না করা মৃতদেহ। 

দোষ পাওয়া-_ তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী মৃতে দোষ ঘটে। এক পাদ, দ্বিপাদ, ব্রিপাদ দোষ 
ইত্যাদি ঘটে থাকে। দোষগ্রস্থ হলে আত্মা প্রেতোনি প্রাপ্ত হয়। 

খাবিটানা-_- মুমূ্ধু বা অস্তিম অবস্থায় মানুষ যখন স্বাস-প্রস্থাস নেবার জন্য আকুলি বিকুলি 
করে। 

চোখ ওল্টানো-_ মৃত্যুর সময় মানুষের চোখের পাতা উল্টে যায়। 

নাম শোনালো--_ মৃত্যুর সময় মৃত্যু পথধাত্রী বাক্তির কানের কাছে হরিনাম তথা ভগবানের 
নাম শোনালো হ্য়। 

খাটরি-_. মৃতদেহ বহন করার জন্য কাটা ৰীশের তৈরী খাটিয়া। 

গামূই.... শাশানধাত্রী। মৃত দেহ সৎকার কার জন শ্মশানে অনেক লোক বায়। 

দাবী বাক্তি__ মৃতের সন্তান বা মুখাগ্সি করার অধিকারী বা সৎকার করায় অধিকারী বাক্তি। 

কাধ ধরা... স্ৃতের পুত্র বা নিকট আন্মীয় বা জতি আপন লোকেন্লা সাধারণতঃ মৃতগেছকে 
কাধে করে নিযে হায় । কষে রেশি ভার'রোধ ছলে অনাজন কাধ বদজা.করে ভার লাঘব করে। 
একে কীধ খারা বছে। 


১৬ দল্সিণ চবিবশ পবগনাক কথাভামা ও লাক সংক্কৃভিব উপকবণ 


খই-পয়সা ছডান-_ খতদেত যে যে পথ দিযে যায গেই পথে আগে আটো খই আক 
পযসা ছডিযে ছডিযে মাওয়া হয। এটা এক ধনের প্রথা । 

মডাকাম্া-_- মতেক জলা কাল্লা। কিন্তু শব্দটি এখন ব্যাঙ্গার্থে বাবহ্দত হয। 

হরিধবনি-__ মুতদেহ নিযে যাওযাক সময থেকে সৎকার পর্যন্ত “বল হবি হকিবোল" ধ্বনি 
দেওযা হয। এটাও এক ধক্নেব লোকাচাব। 

চিতে সাজান-_ মৃতদেহকে দাহ কবাব জন্য চিতা প্রস্তুত কবা হয কাটেব উপব কট সাজিযে। 

উত্তর শিউবি-__ উত্তর শিযবী। দাহ কবাৰ পূর্বে মৃতদেহকে উত্তব দিকে মাথা কবে বাখা 
হয। বোধ হয যমদ্বাক্ৰে কল্পনা কৰে এই লোকাচাবেৰ সৃষ্টি হযেছে। 

মুখে আগুন__ মুখাগ্রি। চিতা মৃত দেহকে দাহ কবাব পূর্বে জোষ্ঠপূত্র অকর্তমানে কনিষ্ঠ 
পুত্র, কনিষঈটপুত্র অবর্তমানে ভ্রাতুষ্পূত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগণ মৃতদেহের মুখে অগ্নিসংযোগ কবে। এটা 
লোকাচাব। 

পোডালি-__ পোডালি কাঙ্গাণ। এক শ্রেণীব ব্রা্গণ শ্বুশানে মুখে আগুন দেওযাব পূর্বে মনত 
পডায। মুতেব আত্মাব সদগতি কমনা কবে এই মন্ত্র। এই মন্ত্র পাঠ কবলে মুতেব আস্মা ব্বর্ে 
গমন কবে বলে আমাদেৰ বিশ্বাস। এখানে লোকাচাৰ ও লোক বিশ্বাসে মিলন। 

পাটুনী-__ পাবনাটাৰ মাঝি। এবা মুতেব আত্মাকে ভবসিম্ধু পাৰ কবে অমৃতলোকে নিষে 
যাষ। পার্টনিকে পাবকবাব জনো মূলা দিতে হয । প্রাচীন কালে লোকে “কডি' দিযে পাব হত। 
বর্তমানে অনেক টাকা-পযসা দিতে হয। সাধাবণ অর্থে পার্টনিকে খেযামাঝি বা পাব ঘাটাব 
মাঝি বলা হযে থাকে। ছোট নদী বড খাল বা জলাশযে যাবা এ পাব থেকে ওপাবে পাব 
কবে দেয তাদেব পাটনি বলে। কিন্তু দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব এক শ্রেণীব জীবিকাধাবী মানুষ 
আছে যাদেব কাজ হল মৃতের সদগতিতে সাহাযা কবা। একাও “পাটুনী” বা “পা্টনি" নামে পবিচিত। 
এবা মুতের ব্যবহৃত কাপড় চোপড়, শয্যাদ্রব্য প্রতি গ্রহণ কবে।'“পাটনী' কে পযসা না দিলে 
মৃতেব আত্মার সদ্গতি হয না বলে আমাদেব বিশ্বাস। 

সত-_ মৃতদেহের অবশিষ্ট অংশ। মৃত দেহেব যে অংশটিকে কিছুতেই পোড়ানো যায না-_দাহ 
কবাব পব যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাকে “সৎ' বলা হয। “সং শবেব বহু অর্থ। কিন্তু এখানে 
সপ্তঘত “সত্তা” অর্থ প্রযুক্ত। এখানে সংকাব, সৎ গতি _ সদ্গতি প্রভৃতি শব্দগুলি লক্ষনীয। 

চিতে নেভানো-__ কলসি কবে জল এনে প্রস্থলিত চিতা জাশুন নেভানো। 

চিতে ভাসানো-__ চিতাৰ আগুন নেভানোব পব চিতা ভাসানো। যাত্রী সকলেই এই ফাজে 
সাহায্য কবে। এতে পুনা সঞ্চয হয বলে বিশ্বাস। জল ঢেলে চিতা ভাসিযে দেওযা হয়। 

সং পৌঁতা বা মাটি দেওয়া-_ সং-কার্ষের শেষ পর্যা হল সং-পৌতা বা মাটি দেওয়া। 
“সৎ*-কে ভাল কবে ধুষে নতুন কাপড়ে ঢেকে তাব সঙ্গে কড়ি, পয়সা, ধাতু দিয়ে মাটিতে 
গর্ত খুঁডে পৌতা হয়। শবযাত্রী সকলেই এই মাটি দেওযাব কাজে যোগ দেষ। প্রথমে মৃত্তেব 
পুত্র কন্যাবা কিংবা দাযী বাক্তি পবে অন্যান্য শবাধাত্রী সবাই মাটি দেয়, “মাটি দেওয়া" কথাটিব 
একটি সাধাবণ অর্থ আছে। কিন্ত মৃতদেহের সংকাধ প্রসঙ্গে “মাটি দেওয়া" শবাটি' বিশেষ অর্থে 
প্রযুক্ত হয। 

কলসি ভান্কা--_- সংকার্ধ সম্পয় হযে গেলে তে কলসি (সাধারধতঃ মাটির কলি বাষন্থাত 
হয়) “কে জল আনা" হয় ডা ঙে' দৈগুয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের লাম জঙ্িভা্ঠা। এই 
অনুষ্ঠানের মধ্যে লোক সংস্কাব জড়িয়ে মাছে। “কলসি ভাঙা প্রতীক কিরে বাহন: হয় । 


সামানগিক বীতিনাণি প্রথা সঙ্গাল লশ্গাস ক্রাধ-কলত ১৩ 


এত দিনের সুহ দঃহ হাসি কান্না ভবা জাবনেব প্রকত সমাপ্রি ঘোযণা কণা হজ--_ ভ্ীকতা 
লাপ ঘট আহা ভেঙে গেল। 

গলায় কাছা-__ পুত্র বা নিকট আত্মীয় শোক চিহ স্ববপ নতুন বস্ত্রৎণ্ড পব্ধান কবে। সাধাবণতঃ 
থান কাপড় দুই হগু কনে এক খগ্ু পবে এক হগ্ু উত্তবীয হিসেবে বাক্হাব কবে ও এব 
ফাল ছিডে নিযে পৈতাব মত গলায বাখে। একে কলে গলায কাছা। 

আগুন সেক-_ শ্বাশান থেকে ফিবে বাউ্টাতে ঢোকাক সময সময আপগ্ঞন ভ্রালিযে তাপ নিষে 
অর্থাং অগ্নি গদ্ধ হযে বাড়ীতে ঢুকতে হয। 

শাখা ভাঙাঃ নোয়া খোলা, সিঁদুব মোছা-_- মৃত বক্তি পুকষ হলে এব স্ত্রী জীবিত থাকলে 
এই অনুষ্ঠান ওলি হয । 

আলতা ছাপ -_. মৃত বা মৃতাব পায়ে আলতা লাগিষে সাদা কাগজে ছাপ নেওয়া হয। অনেকে 
এগুলি ফ্রেমে কাধিযে বাহেঃ বোজ পূজা কবে, নমস্কাব ককে। 

গামুই ভোজন -__ শবমাত্রীদের খাওয়ানো হয। একে গামুই ভোজন কলে। 

কাকবলি বা কাগবলি-_- মাটিব চাবকোনা কেদৌ তৈবী কবে তাব উপব একখপগু কলার 
পাতায কিছু আতপ চাল, মিষ্টি (সাধাবণতঃ বাতাসা বা সন্দেশ) এবং মাটিব পাত্রে জল বেখে 
কাককে খেতে দেওয়া হয। আমাদেব সংস্কাব মৃত্রাব পব ম্লানুষেব আত্মা কাকেব কপ ধাবণ 
কবে ঘুবে বেডায়। তাই কাককে খাওয়ালে মৃত ব্যক্তিব আত্মাকে খাওযানো হয বলে মনে 
কবা হয। 

মালসা ভাত__ মৃত বা মুতাব পবিবাব নতুন মালসাতে হবিষ্যায় বায্া কবে খায, দিত 
মাএ একবাব-_ একে বলে মালসা ভাত। 

দশা-__ মৃত্যুব নবম দিনে মৃতব্যক্তিব আস্তাব শান্তিব উদ্দেশ্যে কিছু পাবলৌকিক ক্রিযা কবা 
হয। একে দশা বলে। সাধাবণতঃ পুকুবঘাটে-_ যেখানে কাগবলিব জল দেওযা হয-_ সেখানে 
এই পাবলৌকিক ক্রিযা (পিগুদান মূলক কাজ) কবা হয। 

পিগি/পিগু দেওয়া-_ আতপ চাল, পাকা কলা, তিল ইত্যাদি মিশিষে মৃতেব আত্মার উদ্দেশো 
উৎসর্গ কবা হঘ কিছু মন্ত্রপাঠেব সাহাযো। 

ঘাট/ঘাট শ্রাদ্ধ__ মৃত্যুব পব বিশিষ্ট পাবলৌকিক ক্রিযা হল গ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধেব পূর্বদিন ঘাট 
বা ঘাটশ্রাদ্ধ। দক্ষিণ চাববশ পবগনায এই অনুষ্ঠানটি কেবল '্ঘাট' নামে পবিচিত। সাধাবণতঃ 
পুকুব ঘাটে এই অনুষ্ঠানটি হয এবং মৃতেব আত্মাব উদ্দেশো পিগুদান এব মূল কাজ। 

গোয়ালশ্রান্ধ-_ গোষালে শ্রাদ্ধ ক্রিযা সম্পর হয। 

শ্রান্ধ__ -শ্রাদ্ধ' শব্টিব অর্থ হল-_ শ্রদ্ধা পূর্বক দান। মৃতেব আত্মার উদ্দেশ্যে এই শ্রদ্ধা 
পূর্বক দান। শ্রাদ্ধ বিভিন্প বকম আছে। বিভিন্ন পাবলৌকিক ক্রিযা, পিগুদান প্রন্ততি এই অনুষ্ঠানের 
কাজ। মৃত্রুব পব একমাস কিংবা ব্রযোদশ দিনে এইঅনুষ্ঠান হয়। 

তেরাস্তির শ্রাদ্ধ /চউগ্থ-___ মৃত্যুব তৃতীয় দিনৈ এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয। সাধাবণতঃ অপঘাতে 
মৃত্ুব জনা এই বিধান । 

তেরোদশা--. ভ্রযোদশা। 

ভুজ্্যি__ মৃতেব উদ্দেশ্যে ডোজাদান। এও এক ধবনেব লোকাচাব। 

আগুন ছাড়ান-_. মৃত্ভীব এক রংসব পর মৃতের নিট আত্ীয যাবা শরার্ঘক্রিধা সম্প্ন কবেছিল-_ 
পূর্নরাধ প্রাদ্ধাদি 'পাধলৌকিক ডিয়া ঈন্প্ট কবৈন সংক্ষিপ্ত ডাধে।'একে বলে আস্টন ছাড়ীন? 


২৪ দক্ষিণ চবিবশ পবগনার কথাভাষা ও লোক-সংক্কাতির উপকবণ 


আঁষ পাল্না-__ নিয়মভঙ্গ। শ্রাদ্ধের পরদিন মৃতেব পরিবাববর্গ আমিষ আহাব গ্রহণ কবে যে 
অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাকে বলে “আঁষপান্না?। 


অন্যানা লোকাচার, লোকপ্রথা; লোক বিশ্বাস ও লোক সংস্কার 


সই পাতানো-_ দু'জন নাবীব মধ্যে অনুষ্ঠান করে বন্ধুত্ব স্থাপন। সাধাবণতঃ তিল তুলসী 
ও গঙ্জা জল হাতে নিয়ে “সই পাতানো” হয়। এটা এক ধরনের প্রথা। 

মিতে পাভানো- _ দুজন পুরুষেবর মধো বন্ধুত্ব স্থাপন। এও সই পাতানোব মত অনুষ্ঠান 
করে হয়। 

শাখা বাঁধা, সিঁদুর বাঁধা; নোয়া বাঁধা___ বিবাহিতা নারীরা স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবতার 
কাছে শাখা সিঁদুর বাঁধা বেখে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। 

বার করা-__ ব্রত পালন করা। বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশো বিশেষ বিশেষ কৃত্য সম্পাদন 
করা। সাধারণতঃ উপোস থেকে, কিংবা নিবামিষ আহার করে পূজা-পাঠ অনুষ্ঠান পালন করা 
হয়। আবার বিশিষ্ট দিন (08১) পালন করা হয়। যেমন___ দেবী মঙ্গল চগ্তীর জন্য মঙ্গলবার, 
শনিদেবতার জন্য শনিবার ইত্যাদি পালন করা হয়। 

বেরতো-__ ব্রত। দেবতার অর্শীর্বাদ প্রার্থনা করে বিশেষ কৃত্য সম্পাদন করা। ব্রত বিভিন্ন 
প্রকারের হয়। যেমন শিবচতুদর্ী ব্রত। 

উপোস-__ না খেয়ে কোন ব্রত পালন কবা। উপবাস। যেমন-__ বড় ঠাকুরের (শনি দেবতা) 
উপোস। 

মকর পাতানো ও গজাজল পাতানো-_ “সই' পাতানো'-র প্রকার ভেদ। দক্ষিণ চবিবশ 
পরগনায় “সইকে মকর বা গঙ্জাজল বলা হয়। 

মানত__ মানসিক। কোনো প্রাপ্তি, রোগমুক্তি বা কোনো কিছু সুরাহার জন্যে ভগবানের 
কাছে শর্তসাপেক্ষে অঙ্গীকার করা। 

মান্তন-_ _ মানত পূর্ণ করার জন্যে দবজায় দরজায় ভিক্ষা করা। এটা এক প্রকার প্রথা ও 
আচাব। বিভিন্ন দেবদেবীর জন্যে বিভিন্ন প্রকার মাঙনেব ব্যবস্থা। যেমন-_ মা মনসার মাঙন, 
মা শীতলার মাঙন, পীরগাজির মাগুন ইত্যাদি। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই মাঙনগুলি পালন 
করা হয়। 

বিল মান্তন___ বিশেষ ধরনেব মান। সাধারণতঃ পীরগাজির পৃজোর জন্যে এই মাঙুন। 
দক্ষিণ চবিবশ পরগনার “বিল মাঙন' অনুষ্ঠানটি অদ্ধুতভাবে পালিত হয়। সারাদিন মানুষের দরজায় 
দরজায় ভিক্ষা করা হয়। ভিক্ষায় সংগৃহীত চাল ও টাকা-পয়সা দিয়ে পুজার দ্রব্য কেনা হয়। 
সন্ধ্যায় পীরের স্থানে পূজা হয়। মুসলমান ফকির এই পুজা করেন। এই বিল মাঙনের ছড়া 
আছে। যেমন-__ “ঘরে কেনরে আলো ?-__ গিরি গেছে বিলমাঙ্ডনে সবাই আছে ভাল্ো।' 

বড় ঠাকুর - বিশেষ সম্মান দেবার জন্যে বড় কাউকে নাম: ধরা হয় না। দক্ষিণ চবিবশ 
পরগনায় এই সংস্কারটি অদ্ভুতভাবে প্রচলিত। তাই বড় দেবতা অর্থে শনি দেবতাকে বড় ঠাকুব 
বলা হয়। তেমনি সাংসারিক সন্বন্ধের ক্ষেত্রে “ভাসুর” কে বড় ঠাকুর বলা রয়। 

মানুষের জীরন অসংখ্য প্রথা, আচার, সংস্কার ও বিশ্বাসে, পূর্ণ ভোরবেলা, "ক্লু ভঙ্গার পর 
থেকে র়াব্রে ঘুমাতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত নানা প্রকার কর্মের মধ্য ছিয়ে সময় 'অডিবাফিত হয় 


সামাজিক রীতিনীতি-প্রথা-সংস্কার-বিশ্বাস-ক্রোধ-কলহ ২৫ 


এই কর্মগুজি আচার-বিশ্বাস-সংস্কার-প্রথা দিয়ে মোড়া, দক্ষিণ চব্তিশ পবগনার জনঞ্জীবনে এ গুলির 
বিশেষ প্রতিফলন দেখা যায়। ঘুম থেকে চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় সেগুলি-__ 

ঠাকুরের নাম গান- _ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার বহু মানুষের অভ্যাস ভোর বেলা চোখ মেল্লার 
সঙ্গে সঙ্গে কোন দেবতার নাম স্মরণ করা। বৈষ্ণবভাবাপন্ন মানুষরা “জয়গৌর জয় নিতাই' বলে 
শযাত্াগ করেন। অনেকে আবার খোল করতাল বাজিয়ে নামগান করেন। এটা এক প্রকার 
আচার। 

নিত্যকর্ম__ “নিত্যকর্ম' শব্দটির অর্থ দৈনন্দিন কাজ। আচারনিষ্ঠ হিন্দু সমাজে “নিত্যকর্ম' 
অনা ব্যাপার। উচ্চবর্ণের হিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সন্ধ্যা-আহিক, তর্পণ ইত্যাদি কিছু 
আচার পালন করেন। এগুলিকে নিত্যকর্ম বলে। 

তর্পণ-_- পিতলোকের উদ্দেশ্যে জল দান। একপ্রকার আচার। 

পা ধোওয়া/পাদা অর্থ;___ বাড়ীতে বিশিষ্ট অথিতি, কুটুম্ব, গুরুস্থানীয় ব্যক্তি প্রভৃতি মানুষের 
আগমন ঘটলে পা ধোওয়ানো হয় কিংবা পা ধোয়ার জল দেওয়া হয়। দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় 
এই রীতি/প্রথাটি আজও বজায় আছে। 

অতিথি সেবা- _ বাণীতে অনাহুত অতিথির সেবা করার প্রথাটি আজও বিদ্যমান। 

জলদান__ জলদান করার প্রথাটি আজও বিদ্যমান। বিশেষ করে শ্রীষ্মকালে কোনো 
মেলা/ভীর্থের যাত্রীদের জন্য পথের পাশে জলসত্র খোলা হয়। সেখানে জল, ভিজে ছোলা, 
গুড় রিবা বাতাসা রাখা হয় তীর্থ যাত্রীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। তেমনি বাড়ীতে কেউ জলপান 
করতে চাইলে তাকে শুধু জল দেওয়া হয়না। জলের সঙ্গে বাতাসা/ গুড় মিষ্টান্ম জাতীয় কিছু 
দেওয়া হয়। 

সম্মান দেখানো-_ গুরুজন, বয়োজোষ্ঠ ব্যক্তি, বিশিষ্ট অতিথি, আত্ীয়-কুটুম্ব নিমস্ত্রিত 
ব্ক্তি প্রভৃতি মানুষদের সম্মান দেখানো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি বিশিষ্ট রীতি। হাতজোড় 
করে নমস্কার, পায়ে হাতদিয়ে প্রণাম করে পদধূলি গ্রহণ, ভূমিতে লুটিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম, 
গলায় কাপড় দিয়ে নত য়ে প্রণাম, পান সুপারি টাকা পয়সা দিয়ে বরণ করে সম্মান প্রদর্শন 
করার রীতি এই অঞ্চলে প্রচলিত। 

শাখা-সিঁদুর-নোয়া দান___ বিবাহিতা রমনীকে কোন উৎসবে, বিশেষ অনুষ্ঠানে শাখা সিঁদুর 
ও লোহা দান করা একটা বিশিষ্ট প্রথা। এখানে লোহা অর্থে লোহার তৈরী চুড়ি জাতীয় অলংকার 
দেওয়া হয়। 

নিষেধাজ্ঞা __ সমাজে বাস করতে হলে অনেক রকম বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগনায় এই বিধি নিষেধের বহুর খুব। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন রকম ভাবে এই নিষেধাজ্ঞা 
দেওয়া হুয়। যেমন-__ ধিবাহের পর কালরাত্রি, বধূর মুখ দর্শন নিষেধ; ভাসুর-ভাব্রবৌ-এর 
মধ্যে স্পর্শ, কথা বলা মুখ দেখানো নিষেধ) স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর নাম উচ্চারণ করা নিষেধ; 
কিছু কিছু জাতির মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ নিখেধ) মৃত্যু-জশৌচের এক বঙুসরের যধ্যে বিবাহ 
নিষেধ, খতুমতী অবস্থায় নারীদের পৃজ্ঞা-উপাসনা ব্রত পাস প্রনুতি কাজ করা নিষেধ ; খতুমতী 
অবস্থায় পতি-সংসর্গ নিষেধ ; গুরুবারে ভাজা-পোড়া করা নিষেধ পূর্ণিষা অমাবসামতে ভাজা-পোড়া 
করা, বা খাখায়া নিষেধ? শনি-মজজবারে বাঁশ কাটা নিষেধ; গুরুরারে নখ-চুল কাটা নিষেধ; 
“ঝারদ্ষন'এর "দিন রা করা নিষেধ; খালি পেটে বীজ বগন/য়োগণ প্রভৃতি কাজ নিষেধ; 
বৃহদ্গতিযার দাপরাহ যাী 'থেকে নির্গত হয়ে কোথা বাকা নিফো ? বাজিখের উপর যমা 


১১ দদিদণ বিল পবগনাব বধাভাযা ও লোক সংন্ধা তল উপকবণ 


[নমেধ ; সবঙ্গতা পাব আগে কুল খাওয়া গিমেধ £ ওল-ক্ পে'ডানো নিষেধ 7 এই বকম 
কু বিধি-নিমেধেক পক্চিয পাওমা যায। 

বাড়ি দেওয়া বা ধাব দেওয়া-_ ধান কা এজাতীয শস্যদানা ধাব দেওয়া এরুটা প্রথা ছিল 
দাঁদুণ চবিবশ পব্গনায। কর্ভমানে এই প্রথা অব্লুপু প্রা়। একে কাড়ি দেওয়া বলে। ধান ফেব 
দেগযাব সময সুদ তসেবে কছু বোশ ধান দিতে হয। 

উৎসব সমাজ জীকনেব অল । দক্ষিণ চবিনশ পবগনাতে ক্ভিন্ন সমযে, বিঁভন্কা খাতুতে 
লোক-উৎসবেব প্রচলন আছে। এই সমস্ত উৎসবে কিভিন্ন প্রথা, বীতি-নীতি-সংস্কাব মানা হুয। 
এণ্ুলিৰ মধ্যে প্রাচীন কালেব সমাজ কাকন্থাব ছাযাপাত ঘটেছে। [প্রথম খগ্জেব সপ্ুম পবিদ্ছেদে 
এই ব্াাপাবে কিশদ আলোচনা কবা হযেছে ।] 

লোক উৎসবেৰ পিছনে কিছু কিছু সংস্কাব-বিশ্বাস, প্রথা, হীতি-নীতি ইত্যাদি জড়িযে থাকে। 
বিশেষ কবে হিন্দু সমাজেব লোক উৎসবগুলি ধর্মবোধেক উপৰ প্রতিষ্টিত। গুধু আচাব বিশ্বাস 
কা সংস্কাবের পালন নয, গ্রামে সবল মানুযবা মনে কবেন-- এনুলি সিক গাক পালন 
ন। কবতে পাবলে ঙাদেব অমঙ্গল হবেঃ আবাব ভালভাবে পালন কবলে তাদেব সর্বাঙ্গীন মন্রুল 
সাধিত হবে। এখন এই ক্ষিষেব উদাহবণ দেওযা হচ্ছে 

অস্থুবাচী পালন-_- এই আযাঢ থেকে তিনি দিন আন্বুবাচী। ধাবণা এই -_এই কযদিন ধবলী 
বজঃম্বলা হন। তাই এই সময ভূমিকে আঘাত কবতে নেই। তাই ভূমিকর্ষণ, চাযবাস ইত্যাদি 
কৃষিকর্ম বন্ধ থাকে। হিন্দু বিধকাবা এই তিনদিন বিভিন্ন ব্রত-আচাব পালন কবেন। এই তিনদিন 
আম-কাঠাল এবং দুধ খাওযাব প্রথা 'আছে। 

দশহরা-_ সাধাবণতঃ আযাঢ মাসে দশতবা পূজা হয। এদিন মনসা গাছ পৌতা হয। দশ 
বকম ফল দিযে পৃজা হয। দশহবাক দিন বৃষ্টি হক্ই-__ এই মানুষেৰ বিশ্বাস। অনেকন্থানে অবন্ধন 
ও পাস্তাভাত, সিদ্ধ প্রতি খেযে দশহবা পালন কৰা হয। দশহবাব দিন থেকে সাপেক বিষ 
তীব্র হয বলে আমাদেব বিশ্বাস-_ তাই মনসা পৃজাব আযোজন। আসলে এটি গঙ্গা পৃজা। 
আকাশ প্রদীপ দেওয়া-_ কার্তিক মাস বাঙালী হিন্দুদেব কাছে পবিত্র ও পুণা মাস। এই 
সময দেকতাগণ ও মৃত বাক্তিব আত্মা পৃরথ্থিবীতে নেমে আসেন। তাদেব আলো দেখানোব জনো 
যাতে অন্ধকাকে তাদেব পথিহীতে নেমে আসতে অসুবিধা না হয-_ তাব জলো আকাশ প্রদীপেক 
বাবস্থা। 

ভালনবমী ব্রত পালন-__ ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণেব জন্ম তিথি উপলক্ষ্যে তাল নবমী ব্রত পালন 
কবা হয। তাল দিযে পূজো দেওযা এবং তালবডা খাওযাৰ বীতি প্রচলিত আছে। 

বিশত্তারিণী ব্রত পালন-_-_ সমস্ত বকম বিপদ থেকে মুক্তি পাবাব জনয এই ব্রত পালন 
কবা হয়। লাল কাব (ঘুনসী) দিযে দূর্বাঘাস বেঁধে তাই হাতে বাঁধা হয। ঘুনসীতে ৩/৭ গাঁট 
ফেলতে হয। আযাঢ় মাসে এই ব্রত হষ। 

ধর্মের জাত-__ বৈশাখ জোস মাসে ধর্ম ঠাকুরেব পূজা হয়। অনেকখানি চৈত্র মাংসর শেষে 
শিব পুজাব হন্ন্যাসী হওযাব মতৌো। এখানেও গলাঘ উত্ত্বী নিযে সন্ন্যাসী ব্রত পালন রুবা হষ। 
বর্তমানে মানুষ যুক্তি, জ্ঞান, ব্চাব-বিল্লেঘণ পু কিশ্্রানেব সাহাযো উন্নতি ও সভাতাব উচ্চ 
শখবে উঠলেও অনেকক্ষেত্রে শ্রকৃতিব কাছে এখনও 'অসহাষ। পার্থিব" বহু ্টনাব ক্ার্যকাবণসূত্র 
যথাযথভাবে' মানুষ অবিচ্চাব কবতে সক্ষম হয়নি। জই অতিধ্ধকৃত কিংবা'অলৌকিকে জান 
মানুষ বিশ্বাস কবে। এই জাগরিজ্ঞাত বিষয় এবং অজানা ব্ধসোর সূত্র খবেধূনির্বিসাষ ভাবে কিছু 





সামান্তিক ধীতিনীতি -প্রথা সংস্কার [বাস ভ্লোধ কলহ ২৭ 


কিছু ক্রিয়া প্রক্রিযা ধান ধাবণা প্রচলিত নিম কানু মানয মেনে ৪লে। মে সল এ্ভিহাগও 
কর্ম, পূর্ব সূবীদে /পূর্বপুবযদেক অনুসৃত প্রক্রিযা ও ধান ধাবণা আন্গভাকে ম্মামবা মেনে চলি 
লোক বিশ্বাস তাদেৰ মধো জডিযে থাকে। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই লোক বিশ্বাসে বহুল প্রচলন। কাবণ বনুল্ছৰ ধবে পুকমানুক্রমে 
ব্যে চলা এঁতিহোব বেশ এখানেই বর্তমান। তাই লোকবিশ্বাস গোষ্ীবদ্ধী মানুষে এঁতিহাগত 
প্রক্রিযাবই উত্তবাধিকাব বপে এখানে ক্রিযালীল। দক্ষিণ চবিবশ পব্গনাব স্বল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত, 
সবল গ্রামামানুষ যুক্তি নির্ভবতাহীন এই লৌকিক বিশ্বাস গুলি সয়ে পালন কবে শান্তিতে, ন্বস্তিতে 
দিনাতিপাত কবছে। এগুলি তাদেব গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনেব অঙ্গ । ধর্মবোধ ও সংস্কৃতিব সঙ্গে অঙ্গা্গীভাবে 
যুক্ত। 

ঠ্োচট খাওয়া-__ যাত্রাকালে হোঁচট খেলে বাধা পড়ে। যাত্রা অভ হয বলে বিশ্বাস। 

মাথায় চাল ঠেকা-__ যাত্রাকালে মাথায চাল ঠেকা অশুভ। 

ছাচি__ যাত্রা কালে কেউ হাচি দিলে যাত্রা অশুভ। মানু বিংবা কোনো জন্ক-জানোযাবে 
হাচি, যেমন গকব হাচি__ অগুভ বলে ধব৷ হ্য। 

শূন্য কলসী-_ যাত্রা কালে শূনা কলসী দেখা অস্ভ লক্ষণ । 

বাঁয়ে সাপ, ডাইনে শিয়াল-__ যাত্রাকালে বাষে সাপ ও ডাইনে শিযাল দেখা অশুভ লক্ষণ । 

পিছুডাকা-_- যাত্রাকালে পিছন থেকে ডাকা অশুভ লক্ষণ। তবে মা ডাকলে শুভ হয । 

চক্ষু কম্পন/চোখ নাটা--_ ছেলেদেব অর্থাৎ পুকযেব কা চোখ, নাবীব ডান চোখ নাচা 
অশুভ। আবাব পুকষেব ডান চোখ, নাবীব বা চোখ নাচা গভ। 

মস্তকে বাধা-_ কোথাও যাবাব সময, ঘব থেকে বাব হতে গেলে বা অনয কোন কাজে 
অগ্রসব হবাব সময মীথায বাধা পেলে কার্য সিদ্ধ হয না বলে বিশ্বাস। 

কাকের ডাক__ কাছে পিঠে কাক তাবস্ববে চীৎকাব কবলে অশুভ লক্ষণ কলে ধবা হয। 
বিশ্বাস এই যে কাক মৃত্যুব খবব বযে আনে। 

পেঁচাব ডাক___ এইভাবে পেঁচাব ডাক অশুভ বলে ধবা হয। 

লোকের মুখ দেখা__ সকালে অপুত্রক অর্থাং আঁট কুড়া লোকেব মুখ দেখা ও খুব কৃপণ 
কলে পরিচিত লেকেব মুখ দেখা অশুভ। শুধু তাই নয _ এদেক মুখ দেখা পাপ বলে গণ্য 
হয। 

এক শালিক দেখা-_ একটি শালিক পাখিকে দেখা খাবাপ, ঝগডা কোন্দল হয বলে বিশ্বাস। 
কিন্তু দুটি শালিক পাখিকে এক সঙ্গে দেখা ভাল লক্ষণ, ভাব-সম্ভ্রীতি ঘটে, মিলন ঘটে। 

ডিম ও কাচাকলা দেখা-_ যাত্রাব সময ডিম ও কীচকলাব নাম কবলে অশুভ হয, তবে 
দেখলে খাবাপ হয না। 

টিকটিকির ডাক__ কোন কিছু বলাব সমফ টিকটিকি ডেকে উঠলে বক্তব্য বিষ ফলে যা___ 
ভা সে ভাল বিএ কিংবা খারাপ বিধধ ষাই হোক না কেন--. এই আমাদেব বিশ্বাস। 

হাত থেকে চিরুনি পড়া-_ চুল জীচডাতে গিষে হাত থেকে চিকনি পড়ে গেলে বাঁড়ীতে 
অভিথি/কুটুহ্থেব আগমন হয কলে বিশ্মাস। 

জিহাতে'কামড় খাওয়া--. খাওঘাব সময জিন্াতে কামড় খেলে ধরে দনেওয়া হয সেই সময 
কেউ ভাব নাম কহছে। 

ঘিষম লাগা” গাওয়া জময় বিখ্খলোগলৈ ধতে নেওয়া ইয়পফৈউ তাবলীম খবছে। 


২৮ দল্িণ চবিবশ পবগনার কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকবণ 


ষাচি হওয়া-_ খাওয়ার সময় কিংবা মলত্যাগের সময় হাচি হলে তার অসুখ হবে বলে 
বিশ্বাস। 

শুভযাত্রা-__ যাত্রা কালে জলপূর্ণ কলসী, শিয়াল, ডাইনে সাপ, বাছুর সমেত গাই, ব্রাহ্মণ, 
মৃতদেহ দর্শন শুভ বলে বিবেচিত হয়। 

বাঁলীর সুর-_ এক ছেলের মায়ের বাঁশীর সুর শোনা অশুভ। 

ভাগিনার গায়ে হাত দেওয়া-__ মামাকে ভাগিনার গায়ে হাত তোলা অর্থাৎ মারা নিষিদ্ধ । 

মামাকে প্রণাম করা-__ ভাগিনার মামাকে প্রণাম করা নিষিদ্ধ। 

পয়া/অপয়া বিচার-_ কারো মুখ দেখে যাত্রা করার পর কার্য সিদ্ধ হলে সে পয়া, না 
হলে সে অপয়া। দোকানদার প্রথম খরিদ্দারকে বউনি করলে যদি ভাল বিক্রি হয়-_ তাহলে 
সে খরিদ্দার পয়া। 

কাঠিঘা-_- সাপ, বিছা ইত্যাদি হিংম্র সরীসৃপকে “কাঠিখঘা" (অর্থাৎ একেবারে মেরে না ফেলে 
একটু আঘাত করা) করতে নেই। সেই প্রাণী কোনো এক সময় অলক্ষ্যে এসে আঘাতকারীকে 
কামড়ায়। এটাই এই অঞ্চলের লোকবিশ্বাস। 

ঘরের চালে শকুন বসা_ _ ঘরের চালে শকুন বসলে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস। 

শনি মঙ্গলরারে বাঁটা/কুন্তে গায়ে লাগা-__ শনি মঙ্গলবারে বাঁটা কুস্তে গায়ে লাগতে নেই। 
এতে অমঙ্গল হয়। 

বাটা-কৃত্তের জন্য ফরমাশ-__ বাটা কৃস্তে দিতে বললে না করতে নেই। এতে অমঙ্গল 
হয়। 

উত্তরে মাথা করা- _ উত্তর দিকে মাথা করে শয়ন করতে নেই। এতে অমঙ্গল হয়। 

গুরুবারে ক্ষৌর কার্ধকরা ও ভাজা-পোড়া করা-__ গুরুবারে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে ক্ষ 
কার্য করতে নেই ও ভাজা-পোড়া করতে নেই, এতে অমঙ্গল হয়। 

শনিবারে শোলমাছ পোড়া খেতে হয়-_ শনিবারে শোল মাছ পোড়া খেলে ভালো হয়। 
এই ব্যাপারের সঙ্গে শ্রীবংস রাজার কাহিনীর ইঙ্গিত আছে। 

ভাঙা আয়নায় মুখ দেখা-__ভাঙা-আয়নায় মুখ দেখতে নেই। এতে অমঙ্গল হয়। 

ছেঁড়া পাখায় (তাল পাতার পাখা) হাওয়া খাওয়া-_ ছেঁড়া পাখায় হাওয়া খেতে নেই। 
এতে অমঙ্গল হয়। 

গামছা সেলাই করা _ ছেঁড়া গামছা সেলাই করতে নেই। এতে দৈনাদশা ঘটে। 

গামস্থা হারাতে নেই-__ গামছা হারালে অমঙ্গল হয়। 

বৃহস্পতিবার হাত্রা করতে নেই-___ বৃহস্পতিবার বিকালে বাড়ী থেকে যাত্রা করতে নেই। 
এতে বিপদ ঘটে। 

রারে শাক খেতে নেই-__ রাত্রে শাক খেতে নেই। এতে অসুখ রুরে। 

ঘরের চৌকাঠে বসতে নেই-_- ঘরের চৌকাঠ অর্থাৎ টৌবন্ধীতে বঙ্গতে নেই। আসলে যাতায়াতে 
অসুবিধার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা। 

কুকুরের কাল্লা-_ কুকুর কাদলে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস। 

বেগুন কোটা_.. বেগুন কেটে জঙ্গে দিতে হয়। লা হলে আটকুড়ো ছয় বলে বিশ্বাস . 

মনসা পূজায় দিন ফাপ মায়তে নেই-_ মনসা পূজার দিন সাপ মারলে তাহ হয। 

হিড়াল ফ্ারতে নেই” রিড়াল মারলে মা হী রা করে 


সামাজিক বীতিনীতি-প্রথা-সংস্কাব-বিশ্বাস-ক্রোধ-কবহ ২৯ 


দুই কথা এক _ কথা বলাব সময় দুজনে একই কথা একই সঙ্গে বললে _ এই দুই কথা 
এক হওযাব জন্য বাড়ীতে কুটুম্ব আসবে বলে মনে কবা হয়। এটা এক প্রকাব লোকবিশ্বাস। 

অলক্ষুণে বিচার__ কোন শুভকাজে বাধা-বিপভ্ভি ঘটলে সেই শুভকাজ-সং্লিষ্ট ব্যক্তিকে 
'অলক্ষুণে বলে ধরা হয়। যেমন-__ বিবাহেব কোন বিপর্যয় ঘটলে কনেকে অলন্ষুণে বলে ধরা 
হয়। নতুন বৌ বাড়ীতে এলে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে নতুন বৌকে অলক্ষুণে বলা হয়। 
এটা এক প্রকারেব লোক বিশ্বাস। 

পাশা খেলা- _ পাশা খেলা সর্বনাশা খেলা । কিন্তু লক্ষমীপৃজ্জাব দিন পাশা খেলে রাত্রি জাগরণ 
করলে মঙ্গল হয় বলে ধারণা। 

খরাছাতি__চাঁদেব চতুর্দিকে একটা জ্যোতিমণ্ডল দেখা যায়। এটা লালচে বঙেব হলে বলে 
খবাছাতি। খরা ছাতি হলে বৃষ্টি হয় না বলে ধারণা। 

চাঁদের মার সূতো- _ বর্ষাব পূর্বে মাঠে ঘাটে'সাদা সূতোর মত, পদার্থ উড়ে বেড়াতে দেখা 
যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায় একে বলে চাঁদে মার সূতো। এই জিনিস দেখা গেলে বর্ষা 
নামবে বলে বিশ্বাস প্রচজিত আছে। 

বটি ডিগতাতে নেই__ বাঁট ভিতিয়ে গেলে__ সেই বঁটিতে কেউ কিছু কাটতে বসলে তার 
হাত কেটে যাবে___ এই বিশ্বাস। 

বাঁটা গায়ে লাগলে- _ বাঁটা গায়ে লাগলে অসুখ করে বলে বিশ্বাস। আবার ঝাঁটা গায়ে 
লাগার পর যদি তিনবার ঝাঁটা মাড়িয়ে দেওয়া যায় কিংবা ঝাঁটার আগা ছিঁড়ে নিয়ে থুতু দিলে 
দোষ কেটে যায়। 


ক্রোধ কলহ 

ক্রোধ ষড় রিপুর দ্বিতীয় রিপু। সাংসারিক মানুষ রিপুর বশ। সুতরাং মানুষ অনিবার্ষভাবে 
ক্রোধেরও বশবন্তী হয়ে থাকে। প্রথম রিপু কাম তথা কামনা রিপুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। 
রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে ভরা এই পার্থিব জগৎ বড় মোহময়, লোভনীয়। রূপ রসাদি ইঙ্টিয় 
বিষয় পূর্ণ এই জগতের প্রতি মানুষের ইন্ট্িয়গণের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাই হুল কাম। জার 
এই কাম বা কামনার পরিপুষ্টি ঘটে বাসনার মধো দিয়ে। তাই যে কোন রূপ ভোগ বাসনাই 
হল “কাম” বা কামনা । আর এই কামনা প্রতিহত হলেই ক্রোধের জন্ম হয়। সাংসারিক জীবনে 
মানুষের যেমন বাসনার শেষ নেই, তেমনি ফ্রোধেরও হাস নেই। সুখ-দুঃখ, অভাষ-অনটন, 
হাসি-কাম্ায় ভরা এই পৃথিবীতে মানুষ জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত। এই অভাব-অনটন, অশ্রাপ্তি, 
আশা পূরণ না হওয়ার মধা দিয়েই ক্রোধের জন্ম হয়-_- আর তারই সহযোগী হিসাবে আসে 
হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ ইত্যাদি। 

ক্রোধ থেকে কলহের জন্ম ঘা মানুষের জীবনকে বিষময় করে তোলে, দুঃখ-অশাস্তিতে ভরে 
দৈর্গ। মোট কর্থা অর্থনৈতিক কারণই ক্রোধ এবং ধলহোর মূল তিত্তি। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনার জার্থ সামাজিক অবস্থা পূর্যে আলোচিত হয়েছে। তবুণু প্রসঙ্গক্রমে 
এখানে জালোচনা করা প্রয়োজন। যে অর্থনৈতিক নিল্নাবস্থা থেকে ক্রোধ ও ধজহের সূত্রপাত, 
দক্ষিণ চবিবশ পয়গনার অধিকাংশ মানুষ সেই সারেই বর্তমান। পূর্বে বন্যা উল্লোখ করা হয়েছে 
দক্ষিণ চবিবশ পরগনা মূলতঃ শ্রহ্ীষী মীনুষের দেশ। কারক উীষের “ওপর 'নির্ঘর করে যারা 
জীবনঘাস্রা নির্বাহ করে, ভাতের পক্ষে বা্ঘনেতিক সম্জাত লাভ ধর প্রা জনক ব্যাপার 


৩০ দাণ চালনা পৰ্গনাব কখাভাযা ও লোক-সংক্কাতব উপকবণ 


আলা এই অর্থনোঙিক অসক্ছলতাব সঙ্গে আশক্ষা, কৃশিক্ষা, কৃসংক্কাব, অন্ধ প্রথাবুগত, অন্ধ 
ব্্াস প্রত্তি যুক্ত হযে দক্ষিণ চবিবশ পবণনাব আথ-সামাজিক তাবস্থাকে অপেক্ষাবত নিম্নমানের 
কবে তুলেছে। 

দক্দিণ চরিবশ পবগগনাব জনসংখ্যা এক বহৎ অংশ দাবিদ্রাসীমাব নীচে বাস কবে এবং স্বাভাবিক 
কাবণে তাবা শিল্গাব আলো লাভ কবতে পাবেনি। সুদৃব প্রাচান কাল থেকে চবিবশ পবগনা 
জেলাব নিয়ভাগ তথা দক্ষিণ অংশ (যা বর্তমানে দক্ষিণ চবিবশ পবগনা জেলা হিসেবে স্বীকৃত) 
শিল্পগ-সংস্কৃতিঃ অর্থনৈতিক উন্নতিব দিক দিষে অবহেলিত, বঞ্চিত। এখানকার অধিকাংশ মানুষ 
অশিক্ষা, কৃশিক্ষা, স্বল্প শিক্ষাব অন্ধকাবে অভাব অনটনেব মধ্যে বাস কবে। তাই দাবিদ্রা যেমন 
ভাদেব নিত্য সঙ্গী তেমন ক্রোধ, কলহ তাদেব দোসব। আব শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃভিব অভাব 
এই ক্রোধ ও কলহেব ভাষাকে দাবণভাবে কবে তুলেছে মশ্রাবা। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনায ক্রোধ ও কলহেব ভাষা সংগ্রহ কবতে গিষে দেখ গিয়েছে যে এখানকার 
মানুষ অকাবণে সামানা কাবণে ঝগড়া কবে, তুচ্ছ কাবণে মামলা মোকদ্দমা কবে একং এই 
সব ব্াযাপাবে তাদেৰ ভাষ। সীমা ছাড়িযে যায । এব মূল কাবণ হিসাবে পাওয়া গিষেছে উপযুক্ত 
শিক্ষাব অভাব, অবহেলা, বঞ্চনা ইত্যাদি। তবে একটা ব্যাপাব পবিলক্ষিত হয়, এই ক্রোধ কলহেব 
সঙ্গে ধূর্ততা কিংবা অতিশয ক্রুবতাব সংস্পর্শ নেই। সবল গ্রাম্য মানুষ মনের বাগকে মুখে প্রকাশ 
কবে ফেলে আবাব অল্প সমযেব ব্যাবধানে তা ভুলে যায। আব এই ক্রোধ ও কলহেব ভাষা 
সমযে সমযে যেমন তীন্র হযেছে, অশ্রাব্য হযেছে, তেমনি বক্তবা বিষষেব সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন 
কিংবা অসংলগ্ন ও অর্থহীন হযেছে। 

এখন ক্রোধ ও কলহ ব্ষিযে যে সমস্ত শব্দ সংগৃহীত হযেছে সেগুলিৰ উদাহবণ দেওয়া 
হচ্ছে। তবে একটা ব্যাপাব বলে বাখা ভাল যে একেবাবে অল্লীল ও মশ্রাব্য কথাগুনি এখানে 
দেওয়া হচ্ছে না; তবুও প্রদত্ত উদাহবণেব মধ্যে যদি কিছু মল্লীলতা থেকে যায__ পাঠক 
ও সমালোচক বর্গেব কাছে সে জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। একেবাবে গ্রাম অঞ্চল, সুন্দববন সংলগ্ন 
অঞ্জন, চবম দ্ষিণসীমা থেকে যে ভাষা সংগৃহীত হয়েছে ভা অনেকাংশে অশ্লীল এবং ছাপাব 
অনুপযোগী । আবাব কলকাতা ও শহব সংলগ্ন অঞ্চলে ভাযাব মধো ইংবেজি ও আধুনিকতার 
স্পর্শ আছে। এগুলি বাদ দিযে আমাদেব আলোচনা চলকে। 

আটকুড়ি-_ বাব ছেলে পিলে নেই__ নিঃসন্তান (্ত্রা)। 

আঁটকুড়ো-__ যাব ছেলে নেই। (পুং) 

আঁটকুড়োর ব্যাটা-_- এই গালিটি অর্থহান। 

ওলাউটো--_. ওলাউঠা-_ কলেবা। 

খেয়াকেশে-_- ক্ষষকাশি আছে এমন লোক। 
সংস্কৃত “ভর্তা' শব্দেব অর্থ “স্বামী “পতি “প্রভূ ইত্াদি। এই শব্দটি বিবর্তিত হয়ে বাংলায 
হয়েছে “ভাতার'__ অর্থ হল স্থামী। কিন্তু শন্দটি-. গালি বাঃন্লীল অর্থে ব্যবহৃত হয়+গরামাঞ্চলে 
“সাতার শব্দটির খুব প্রচলন আছে। 

ভাতায় খারী-_._ ন্থামীহন্থী । 

ভাড়ার-পুত খাকী-_ স্বানগাপূত্ সস্ত্রী। 

বাবা ভাতার... বাৰা সার ্বাদী-_. খারাপ গারিটি। 

ফারো জাজারি”-.. ঝারোন্ধন অর্থাৎ বন্ুজন যাব ভতা-স্ক্বেলতা৭ 


কে 
চি 


সামাজিক ীতলীতি প্রথা সংস্থা, নশ্বাস-“ক্রোধ কলহ 


চাবডা ওঠা___ যাব বুকে মাটব চাবওা ওঠে, অর্থাৎ যেন মতু। হয। 

ভাবাগে-_ অবাধা, এক শুষে প্রভুতি। 

আবাগেৰ বেটা/বেটি__ & ধকনেক গালি। অবাধা লোকেব ছেলে /মেষে। 

ঢেমন--- জাবজ্ অর্থে। মান জন্ম আইন সঙ্গত কংবা সমাজিক বিধি অনুযাধী নয। 

ঢেমনি-- এ/ক্রী অথে। 

শালা /শালি__ ্ত্রাব ভাই/বোন। কলহেব সময এই “শালা” বা "শালি শব্দ গাঙ্জি অর্থে 
নাবহৃত হয। 

বোনাই-- ভগ্নিপতি অর্থে । কিস্ক কলহের সময গালি হিসেবে বাবহৃত হয। 

মাগী___ নিয্নমানেব স্ত্রীলোক অর্থে গালি হিসেবে বাবহাত হয। 

খানকি? বেশ্যা/ বেবুশো-_- বাববনিতাঃ দেহুপসাবিণী, দেহোপোজীবিনী অর্থে। 

বাঁড/বাঢ__ সাধাবণ অর্থে বক্ষিতা। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব গ্রামাঞ্চলে কহু পূর্বে এই “বাড়া 
বাখার নিযমেব প্রচলন ছিল। ক্যস্ক বিপড়ীক ব্যক্তিগণ আচাব সম্মত ভাবে বিবাহ না কবে 
বিধবা বা স্বারীপবিতাক্তা মেয়েকে বক্ষিতা হিসাবে বাখতে পাবতেন। তৎকালীন সমাজে এটাও 
একটা বিধি ছিল। 

কড়ে রাঁডি__ অল্প বযসী বিধবা বক্ষিতা বা বাঁড়। 

সুমুন্দি- _ শালাকে দক্ষিণ চবিবশ পবগনায সুমুন্দি বলা হয। 

উদো- _ হাদা, বা বোকা অর্থে। 

উদোর্গেডে-_ ভীযণ বোকা । 

ঠাপাঠাপি-__ চাপা চাপি অর্থে। 

খগানো-__ উত্তেজিত হওযা (যৌবনে আবেগে)। 

ছেনালি (মাগী)___ ছলাকলাপটিযসী নাবী। 

বার ঢ্যামনা- _ বেজন্মা বা জাবজ-_ আবও খাবাপ অর্থে। 

বাইওঠা-_ যৌবনেৰ আবেগে উত্তেজিত হওযা। 

ভার মাগ-__ ভাইযেব মাগ অর্থাৎ ভাইযেব স্ত্রী। 

পোডার মুখী-_ লজ্জায় যাব মুখ পুডে গেছে এমন স্ত্রীলোক। 

চুবড়ি মুখী চুবডিব মত মুখ যে স্ত্রীলোকেব। 

উনুন মুখখী-_ উনুনেব মত মুখ যে স্ত্রীলোকেব। 

ঘোড়া মুখী-_ ঘোডাব মুখেব মত মুখ যে স্ত্রীলোকেব। 

উঠোন চধি-_ উঠোনে যে চষে অর্থাৎ সুবিধাভোগী যে ্ত্রী। 

এককুল খাকী__ এক কুল খেয়েছে যে শ্ত্রীলোক। 

ছু কুল খাকী- _ দুই কুল খেয়েছে যে স্ত্রীলোক। 

ভিন কুল খাকী__. তিন কুল খেয়েছে যে স্ত্রী লোক! 

লাতেক খাকী-»- শতশত লোকের সর্থমাশ করেছে এমন শ্রীনোক। 

অড়াখাকী-__ মড়া খায এন স্ত্রী অর্থাৎ পিশারচিলী। 

শতেক খোয়ারী__ শত শত খোয়াধ ভাঙ্গা স্ত্রীলোক মর্থাং বিলাসী কা আযেসী। 

নেয়ের্া খাকী--.. ধ্বংস কাবিলী স্ত্রীলোক 

সাত জেলা কাঙ্ানী- _ সাত জেজা অর্থাৎ সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় ভীষন ৫০৭41910 স্ত্রীলোক + 


৩২ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথ্যভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


পেঁচী___ পেঁচাব মুখের মত মুখ যে স্ত্রীলোকের 

কটাশ চোথীঃ বিড়াল চোখী-__ বিড়ালেব চোখের মত কটা চোখের অধিকারিশী স্ত্রীলোক। 

হাভাতি, হাড়-হাভাতি_ অলন্ষুণে স্ত্রীলোক ঘে অভাব ডেকে আনে। 

হাড়-মাস-খাকী-__ যন্ত্রনাদায়িনী স্ত্রীলোক, বদমায়েশ। 

পেট খসানি-__ পেটখসানো অর্থাৎ গর্ভপাত কবিয়েছে যে স্ত্রীলোক। 

ঢলানি__- ঢলিয়ে অর্থাৎ রঙ্গ করে বেড়ায় যে স্ত্রীলোক। 

গতরখাকী-_- গতর নেই অর্থাৎ কুড়ে বা অলস প্রকৃতির। 

নিপুতুরী- _ যার পুত্র নেই এমন স্ত্রীলোক অর্থাৎ আঁটকুড়ি। 

রাগ্তামুলো- দেখতে সুন্দর কিন্তু কোন কাজেব নয়। 

খড়ম পেয়ে-__ অস্বাভাবিক চলন-__ উড়ে উড়ে চলা ভাব। 

মেগের ভেড়া _ স্ত্রীর বশ এমন পুরুষ। 

নাষ্ত-_ অবৈধ পুরুষ। সাধাবণত বিবাহিতা নারীব ক্ষেত্রে এব প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। 

নাগ্ত মারানো বা নাগ্ড করা-_- অবৈধ দেহ মিলন। 

ক্রোধ কিংবা কলহের ভাষা অর্থাৎ গালাগাল সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ, বাবহারকাবী জনগোষ্ঠীর 
সভ্যতা-সংস্কৃতি, লোক-মানসিকতা ইত্যাদির ওপব নির্ভর করে। ড. পবিত্র সরকারের মতে 
“গালাগাল ভাষা নির্ভর নয়, সংস্কৃতি নির্ভর। অর্থাৎ কোন্‌ কথাটা গালাগাল আর কোন কথাটা 
গালাগাল নয় তা বিশেষ সংস্কৃতি দ্বারা এমন কি বিশেষ সামজিক ও মনস্তাত্বিক প্রতিবেশ বা 
00705%1 -এর দ্বারা নির্ধারিত হয়।” 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনার যে সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই গালাগালগুলি সংগৃহীত হয়েছে 
সেই সমস্ত অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের । তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা 
পরিবেশ তুলনামূলকভাবে অনুন্নত। 

এখন এই কলহের ভাষা তথা গালাগাল গুলি বিশ্লেষণ করলে মোটামুটিভাবে কয়েকটি বিশেষত্ব 
লক্ষ্য করা যায়__ 

(১) দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় কিছু কিছু গালি আছে যেগুলি গালি হিসাবে গনা করা হয়না 
বা বছু বাবারে এই গালিগুলির গুরুত্ব, তীন্্রতা, আঘাত করার শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এগুলি 
উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দ্বালা ধরায় না। এমন কি এগুলি যখন তখন যথেচ্ছ বাবার করা হয়। লোক 
সাধারণের কাছে এগুলি অন্যান্য শব্দ; কথা বা ভাষার মতই উত্তাপহীন। এই শ্রেণীয় গালাগালির 
উদাহরণ-_ 
শালা, মাগি/মাগী, ঢেমনা, তাদড়, আবাগে, সুমুদ্দি, আঁটকুড়ি পাজি, খচযাঃ আবাগী, বোনাই, 

খানকি, ছুঁচো। খচরি, উদ্দো ইত্যাদি। 

কিছু কিছু গালি আছে যেগুলি আদর করে, (সোহাগ করে ও কৌতুককর হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়। এগুলির মধ্যে অল্লীল শব্দ গ্রচুর আছে। কিন্ত এই ছাীজতা এমনই ধে এগুলির 
উচ্চারণে কেউ কিছু মনে করেনা। এগুলি হে অল্লীল তা বোধ হয় সংশ্লিষ্ট লো -গাধারণ 


ভুলেই গিয়েছে। যেমন-- 
শয়তান ভার ছাগ (ভাইয়ের তত্র) 'জেমনা 
কাদির ভাই -_, ধোকা -_-১ উদ্যোদোঁড়ে, 


হনুমান, খানকি; ফাটা সস বৈরি, 


সামাজিক হীতিনীতি- প্রথা-সংস্কাব-বিশ্বাস-ক্রোধ-কলহ ৩৩ 


হাদা, যন্তব, _- মাবানি, মাগেব ভেডা, 
ভোদা, বেজন্মাঃ কানা _-) কেলানে, 
ভুদি বেইমান, _- মাবা, _- ডা, 

বাই ওঠা ইভাাদ। 


_- স্থানে অল্লীল শব্দ আছে। 

(৩) দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় কিছু কিছু গালি আছে, যে গুলি অভিশাপ জাতীয়। এগুলি 
প্রকৃত পক্ষে ক্রোধ থেকে জন্ম। উদ্দিষ্ট বাক্তিকে প্রচগ্ডভাবে আঘাত কবা এদেব লক্ষ্য। 

নিববংশে-_ নির্বংশ হয়ে গিয়েছে যাবা। 

খোলাকাটা-_- মানুষ মবে গেলে ভাব শ্রাদ্ধেব জন্য খোলা কাটা হয। 

ওলাউহো--_ কলেরা রোগগ্রস্ত। 

খেয়াকেশে, যক্ক্াকেশে- _ ক্ষযকাশি, বা যন্ষ্বাকাশি গ্রস্ত মানুয। 

বিভিন প্রকারের “খাকী? শব্দ সমন্ত্িত। যেমন ভাতারখাকী; ভাইখাকী ইত্যাদি। 

ভিটেয় ঘুঘুচরা-_ সংসাবেব সবাই মাবা গেলে, ভিটেতে বাস কবাব মত কেউ থাকবে 
না। 

নিপুত্বুরী___ পুত্র সন্তান বলতে কেউ থাকবে না। 

ঘরে মামলা ঢুকুক-_ মামলাতে সর্বন্থান্ত হওয়াব কথা বলা। 

জিব খসে পড়ুক___ বাকশক্তি বহিত হওয়া । 

পক্ষঘেতে-___ পক্ষাদ্যাত গ্রস্ত। 

কুড়ি কুষ্ঠ হোক-__ কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত হওয়া। 

মুখে পোকা পড়ুক___ভীষণ ভাবে বোগগ্রস্ত-_ যাতে শরীব পচে পোকা হয়। 

মা তোর মাগ হোক, বাপ তোর ভাতার হোক-__ অবৈধ সম্পর্কগ্রস্ত হওয়ার কথা বলা। 

মুখে নুড়ো জ্বেলে দি__ মৃতেব মুখাগ্নি করার উপমা । 

চোখের মাথা খাবি-_ অন্ধ হয়ে যেতে বলা। ইত্যাদি। 

(৪) দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় ক্রোধ কিংবা কলহেব যে ভাষা অর্থাৎ গালি গালাজ বাবহৃত 
হয় তাব মধ্যে অনেক গালি অশ্লীল। এই অল্লীল গালিগুলি মূলতঃ যৌন ক্রিয়া, যৌনাজঃ অবৈধ 
সম্পর্ক, কুকাজ ইত্যাদি সম্পর্কিত। এগুলির আঘাত করার শক্তি এত বেশি যে মুহূর্তে প্রতিপক্ষ 
তীব্রভাবে ক্রোধাস্থিত হয়ে ওঠে এবং প্রচণ্ড কলহ সৃষ্টি হয়। অশ্লীলতার কারণে এই শব্দগুলির 
উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। 

(৫) কতকগুলি গালি আছে যেগুলি মানুষকে তুচ্ছ, হীন প্রতিপন্ন করতে কিংবা নিয্মানেরঃ 
মন্দ বা খারাপ স্বভাবের, কুৎসিত আকার আকৃতির বা কদাকার চেহারার প্রন্তীক হিসেবে পরিগণিত 
করতে বাবহার করা হয়। এগুলির মধ্যে জন্ত-জানোয়ারঃ পাখি, মাছ, পোকা ইত্যাদির নাম 
ব্যবহার করা হয়। যেমন নির্বোধ বা মোটাবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে “গাধা”, কুচকুচে কালো লোককে 
“কোকিল”, স্থল চেহারার মানুষকে “কোলাব্যাঙ*, বেইমান লোককে “বাদুড় হিতল্র স্বভাবের 
মানুষকে “কাল কেউটে? ইত্যাদি বলা হয়। এগুলি অনেক সময় কৌতুক করে, কোনসময় ক্রোধ 
জানাতে, কোন সময় ভূণার প্রকাশ ঘটাতে ইত্যাদি কাজে বাবহৃত হুয়। এই জাতীয় শব্দের 
উদাহরণ--_ 


ঘ. চ কথাভাষা ও লোক-সংস্কতির উপকরণ-৩ 


৩ দক্ষিণ চবিনশ পরগনার কগাভামা ৫ লোক সংস্কৃতি উপকক্ণ 


গাধা, কোয়ো, ছাগল, হাওব্‌, পাঠা, গুকান/শকুন, কোোকল, পেঁচা, বাদুড়, বাগ/কাক, 
চামচিকে, ভেডা/ মেডা, ছুঁচো, গকু, সডেল, কেউটে/কালকেউটে, শিযাল /হেকশিযাল, খটাশ, 
বলদ) ভৌদড, ষাঁড়, কানব/বাদব, মোষ, গ্ুযে হাডকেল, উল্লুক, খচ্চক, কোলাক্যাউ, ডাশ, 
পোকা/ গুযে পোকা ইত্যাদি । 

(৬) দক্ষিণ চবিবশ পবগনায বনু নিয়জাতিব মানুষেব বাস। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক 
থেকে এই সমস্ত জাতিব মানুষ অপেক্ষাকৃত অনুযঙ। তাই সমাজে এদেবকে নীচু চোখে দেখা 
যায। মল্লাব কথা এই যে, এই সমস্ত জাতিগুলিব নাম উল্লেখ কবে এই অঞ্চলেব কলহেব 
ভাষা বাবহৃত হয। কোন মানুষকে তুচ্ছ কিংবা হীন বোঝাতে কলহেব সময ত্যকে এই জাতি 
মানুষ (সে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতিব হলেও) কলে গালি দেওযা হয। যেমন নিষ্ঠুর প্রকৃতিব 
মানুষকে বলা হয “কসাই”, হাদ্যহীন মানুষকে বলা হয চামাব' নোংবা অপকিচ্ছয় মানুষকে 
বলা হয “মেলাচ্ছ' (ল্লেচ্ছ)। মানুষকে হীন প্রতিপন্ন কবতে নিচু জাতিব উপমা দেওয়া অন্যায়, 
অমানবিক কাজ, তবুও এই অঞ্চলের মানুষেক কাছে তা বেওযাজ হযে গিযেছে। এই বকম 


কিছু উদাহবণ-__ 
কেওট, চামাব, মেলাচ্ছ, কসাই, বামনা (বামুন), মুদ্দোফবাস, মুচি, চগ্ডাল, মোচনমান, 
ধাঙড, কাওবা। 


(৭) ক্রোধ মানুষকে এমন অবস্থায পৌঁছে দেয যে, মান্যেব বোধ, বুদ্ধি, বিবেক নষ্ট কবে 
দেয়। প্রতিপক্ষকে যতবকমভাবে পাবা যায হীন, তুচ্ছ মন্দ প্রতিপন্ন কবে তাকে জ্বালা ধবালে 
তবে কলহকাবীব তৃপ্তি। তাই ক্রোধে সময মানুষকে জীবন্ত মানুষের পর্যায ছেড়ে ভূতপ্রেত 
বলে গালি দেওয়া হয। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই ধবনেব গালি খুব চলে । এই ধবনেব উদাহবণ__ 
শীকচুয়ি, শীফ্ষিনী) গুযে পেত; ডাইনী, মামদো। গোমডি। 

তবে সমস্ত বকম গালাগালি বিশ্লেষণ কবে দেখা যায দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাষ যৌনাঙ্গ, যৌনক্রিযা, 
কিংবা গোপন অঙ্গ ও অবৈধ সম্পর্ক যুক্ত গাল।গালি অধিক। 


দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ 
পদবী ও ডাকনাম 


পদবী 

পদবি" কা “পদবী” শব্দটিব আভিধানিক অর্থ ভল-_ উপাধি, উপনাম কিংবা বংশসূচক নাম। 
[পদবা-_ সং.৬পদ্‌ + অকি (ণে) + ঈ]। উপাধি" শব্দটিব অন্য অর্থ আছে। বিদ্যা, সম্মান 
গ্রভুতিব পব্চিযজ্জাপক শব্দ যা সাধাবণতঃ শামেব শেষে কসে। [উপাধি সং উপ + আ 
+ ৬ ধা + ই]। *উপনাম" হল ভাই, যা প্রকৃত নামে পবিবর্তে বক্হাত হয। বিষ্ক পদবী" 
প্রকভ নামেব পবিবর্তে ব্যবহৃত হয না। [উপনাম__ উপ + নাম]। তকে পিদবী" শব্দটির 
অর্থ মদি ধবা হয “বংশ সূচক নাম" তাহলে কিছুটা সঙ্গতি খুঁজে পাওযা যায। কিন্তু মজাব কথা 
এই যে, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি পৰ্বস্তীকালে পদবী হযে দাডিযেছে আব বংশসৃচক নাম ক্লতে 
যে পদবা বোঝায তা হাবিষে গিষেছে। পদবী হলো নামেক শেষে যুক্ত শব্দ, যা বিশ্লেষণ কবলে 
সংশ্লিষ্ট মানুষটিব জাতি) বংশ, বৃত্তি, গুণ ইত্যাদি অনেক কিছু বোঝাতে পাবে। 

অতি প্রাচীন কালে পদবী ব্যবহার লক্ষিত হয না। আদি বৈদিক যুগে নামেব সঙ্গে পদহীক 
ব্যবহাবেব পবিচয পাওযা যাযনি। সংহিতা, পুবাণাদিব যুগ থেকে নামেব পৰে পদবীব বাবহাব 
লক্ষিত হযেছে। মোট কথা পদবীব বাবহাব অর্কচীন কালেব ঘটনা তবে পদবী ব্যবহাবে মূল 
সূত্র খুজতে গিয়ে প্রাচীন ভাবতকর্ষেব আর্গণেব গুণকর্ম ভিত্তিক বর্ণবিভাগ এবং বর্ণকেন্দ্রিক 
সমাজবাবস্থাব ইতিহাস আলোচনা কবতে হয। বর্ণকেন্দ্রিক সমাজবাবস্থা যখন বংশকেন্দ্রিক হযে 
দাড়িযে ছিল, পদবী ব্যবহাবেব প্রযোজনীযতা তখনই দেখা দিল। সমাজে বিভিন্ন জাতিব সৃষ্টি 
হল এবং পদবী সেই সমস্ত জাতিব পবিচযজ্ঞাপক প্রত্তীক হিসাবে বাবহাত হতে লাগল । কর্মে 
উচ্চনীচ অনুযাধী জাতি ও উচ্চ নীচ পে পবিগণিত হতে থাকল । সমাজে বিভেদেব সৃষ্টি হল। 
এই বিভেদেব আগুন ভীষণভাবে প্রজ্ঘলিত কবে তুলল কল্লাল সেনেব ৩৬ জাত বা শ্রেণীর 
সৃষ্টি। এই জাতিগুলিব ব্ভিজন হল কর্ম অনুযাধী। জাতিগুলিকে চিহ্িত কবাব জনা পদবীব 
বিশেষ ব্যবহাব ওক হল। 

পদবীব উৎপত্তি ও ব্যবহাবেব ইতিহাস যাই হোক না কেন, বাবহাবেব তাৎপর্য ও বৈচিত্র্যই 
আমাদেব আলোচা বিষয। বিশেষ কবে দক্ষিণ চবিবশ পবগনায পদবী ব্যবহাকেব যে বৈচিত্র 
লক্ষিত হয, আমবা তাই অলোচনা কবব। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দবকাব। দক্ষিণ 
চবিবশ পবগনায বু বিচিত্র ধর্মেব ও জাতিব মানুষেব বসবাস। সেখানে যেমন হিন্দু আছে, 
তেমনি মুসলমান, খৃষ্টান প্রতি জাতি ও আছে। আমাদেব আলোচনা কেবলমাত্র হিন্দু সমাজেব 
মানুষেব পদবী নিয়েই হবে। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব পর্দধীব ইতিহাস আলোচনা কবতে গিয়ে কিছু কিছু ব্যাপাব লক্ষ্য 
কবা গিযেছে। এখানে বহ্ছ জাতিব মানুষেব বর্সবাস। ব্রান্মণ, কাযস্থ, মাহিযা, কৈবর্ত, লৌওক্ষত্রিয, 
বাগ্তক্ষত্রিয়, হেহযক্ষব্রিয। নমঃশূদ্রঃ বাজবংঙী। কর্মকা, কুস্তকাব, মুটি। কাওবা) গোষাললা, 
সদগোপ, মালাকার, মোদ, মালী, ভিলি, ডোম, তনবায় তিন, সর্ণকাব;” যোগী সূত্রধর, 
৪৫০০৯ প্রভৃতি জাতিব মানুষ বাস কবেন। এই সমস্ত মানুষ নিজ নিজ বৃত্তি 

কবে কাজকর্ম 'কবেন। আবাৰ নিজ নিজ বৃত্তি ছড়া অনীনা বৃত্তিগত কর্মও কবেন। 


৩৬ দচ্ষিণ চবিবশ পরগনাব কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


কিন্ু পদবী দ্বাঝা এই সমস্ত মানুষেব জাতি সঠিকভাবে চেনা যায না। একই পদবী বিভিন্ন জাতিব 
মানুষ ব্যবহাব কবেন আবাব একই জাতিব মানুষ বিভিন্ন পদবী ব্যক্হাব কবেন। সুতবাং পদবী 
দ্বাবা জাতি চেনা এবং জাতিব প্রতীক হিসাবে পদবী বাবহাবেব তত্তুটি এখানে বার্থ হযেছে। 
এছাড়া কিছু কিছু পদবী আছে যেগুলি দ্বাবা বৃক্তিব পবিচয়ও জানা যাষ না। জীবজস্কব নাম 
থেকে যে পদবী সৃষ্টি হযেছে, কিংবা কোন বন্তুব নাম থেকে যে পদবী সৃষ্টি হযেছে কিংবা 
গ্রামের নাম্‌ পদবী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে__ তাতে সংশ্লিষ্ট মানুষটিব জাতি, বংশ, বর্ণ কিংবা 
বৃত্তি কি ভাবে জানা যাবে " 

প্রসঙ্গ ক্রমে দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা কৰা প্রয়োজন। কাবণ এই 
অঞ্চল বার বার জনশূন্য হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হেতু নিম্নবঙ্গ বাবকার মনুষ্যবাসেব অযোগ্য 
হয়ে উঠেছিল। গবেষকগণের মতে রামায়ণেব যুগে এই অঞ্চল জনশূন্য ছিল। এছাড়া এখানে 
কিছু কিরাত কিংবা নিষাদ জাতীয় অস্ট্রোএশিয়াটিক গোষ্ঠীর মানুষের অস্তিত্বেব পবিচয পাওযা 
যাচ্ছে। বাল্মীকির রামায়ণে পাতাল বলে যে স্থানে বর্ণনা আছে, গবেষকগণেব মতে তাহল 
এই দক্ষিণ দেশ__নিয়নবঙ্গ। দক্ষিণ চবিবশ পরগনা এই নিষ্নবঙ্গে অন্তর্গত। সাগবকূলে মহামুনি 
কপিল তপস্যারত ছিলেন-__ এই স্থান বর্তমান দক্ষিণ চবিবশ পরগনাব সাগবদ্ধীপ অঞ্চল। ভগীরথেব 
গঙ্জা আনয়নের সময় থেকে অর্থাৎ গঙ্গার আদিখাত খননের সময় থেকে এখানকাব শ্তরীবৃদ্ধি 
ঘটেছে। মহাভারতের যুগে এখানে জনসমৃদ্ধির পবিচয় পাওয়া যায়। 

অনুমানিক শ্রীস্টপূর্ব তৃত্ীয়/চতুর্থ শতাব্দীতে এখানে শৌর্যবীর্যবান পরাক্রমশালী “গঙ্গাবিডি' 
জাতির বাস ছিল। এদের বংশধররা পৌগুক্ষত্রিয়, রাজবংশী; ব্যগ্রক্ষত্রিয়; উগ্রক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয়। 
হৈহয়ক্ষত্রিয়ঃ কৈবর্ত, মাহিষা, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিব মধ্যে আজও বিদামান। প্রাকৃতিক কাবণে 
এই গঙ্গারিডি রাজা বিনষ্ট হয়ে যায়। এই অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু “গঙ্জাবিডি' জাতিব 
মানুষরা নিশ্চয়ই লুপ্ত হয়ে যায়নি। সম্ভবতঃ তারা বিবর্তিত আকারে উপরোক্ত জাতি গুলিব মধ্যে 
আজও বিদ্যমান আছে। সুতরাং উপরোক্ত জাতিগুলি নিয়বঙ্গ তথা দক্ষিণ চবিবশ পবগনার আদি 
জাতি। কিন্তু কালে কালে এখানে বহিরাগত বহু মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তাবা এখানকাব 
মূল অধিবাসীদের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে ও এখনো করছে। এখানকার মানুষের বহুবিধ বিচিত্র 
পদবীর মধ্াদিয়ে তার ইজজিত পাওয়া যায। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনা মূলতঃ শ্রমজীবী মানুষের দেশ। ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতিতত্্ব অনুযায়ী এই 
শ্রমজীবী মানুষের অধিক অংশ শূদ্র। তারা নানারকম বৃত্তি অবলম্বন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করে। যেগুলি মানুষের জীবনধারণের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় কিন্ব অভিজাত মানুষের কাছে 
নিন্দনীয়। তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর অনেকে তাই দক্ষিণ চবিবশ পরগনাকে নীচু চোখে দেখে 
থাকেন। কিন্ত পদবী বৈচিত্র্যের মধ্যে তারা বড় বিব্রত হয়ে পড়েছেন। কারণ এখানে এমন 
অনেক পর্দবী আছে যা অভিজাত অনভিজাত উভয় শ্রেণী ব্যবহার করেন। ফলে 
আভিজাত্ব-অভিমানীদের পদবী পরিরর্তনের ঘটনাও ঘটেছে এখানে। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনার জাতি ও পদবীর পরিচয় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এক অদ্ুত তথ্য 
পাওয়া যাচ্ছে। ব্রাহ্মণেতর যে জাতি সমূহের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এখানে তাদের মধো গত 
জাতি ছাড়া অন্যান্য জাতির মানুষ .জনেক পরব্তীকালের ও বহ্রাগ্বাত। গবেষুকগণের মতে 
গ্রিন জাতির মূল অংশ ছিল পুপুবরমন থেকে আগত দৌজাতি। যদিও উল্লিখিত আরও অনেক 
জাতির মানুষ “গঙ্কারিডি' দের বংশধর, তবে তারা সংখ্যায় নগণা। বাংজাদেশের আদিম অধিবারী 


অস্টিক গোষ্টাব মানুষ-_ মূলতঃ সাওতালবাই। তেমনি দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব জমদি অধিবাসী 
মলতঃ পৌগুকা। এখানকাব কিভিন্ন অঞ্চল ঘুবে ঘুবে এই তথা পাওয়া যাচ্ছে যে পৌগু ছাড়া 
আক প্রা সব জাতিব্‌ মানুষবা আশে পাশেব জেলা থেকে দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এসেছে। 
১৮৭২ সালেৰ আদমসুমাবীতে দেখা যায অখগু চবিবশ পবগনায এই €পৌপ্ত জাতিব মানুষেব 
সংখ্যা মোট জন গোষ্ঠী নববুই শতাংশেবও বেশি । আবও প্রাচীন কাল থেকে চবিবশ পবগনায 
এই পৌগুজাভিব আধিপভ্তেব পবিচষয পাওযা যায। সেই কাবণে দক্ষিণ চবিবশ পবগনাতেও 
পৌগুজাতিব সংখ্যাগবিষ্ঈতা লক্ষ্য কবা যায। 

পৌগ্ুজাতিব নির্দিষ্ট কোন পদবী নেই। এই জাতি বিভিন্ন পদবী গ্রহণ কবেছে। অনুসন্ধান 
কবে দেখা গিষেছে প্রায় একশত ত্রিশ বকমেব পদবী এবা গ্রহণ কবেছে। সেগুলি মধ্যে এমন 
কতকগুলি পদবী আছে সেগুলি ব্রাহ্মণদেব পদবী। যেমন “বন্দোপাধায" “মুখোপাধ্যায় শর্মা" 
প্রভৃতি ব্রাহ্মণদেব পদবী, কিন্তু পৌগ্ড জাতিব ও এই পদবী আছে। তবে দক্ষিণ চবিবশ পবগনায 
এই ব্যাপাক্টি বড একটা লক্ষ্য কবা যায না। 

এতিহাসিক তথা অনুসঞ্ধান কবে দেখা যায়ঃ এমন একটা সময ছিল যখন দক্ষিণ চব্বিশ 
পবগনাতে পৌগ্র জাতি ছাড়া অন্য জাতিব মানুষ ছিল না। তখন সামাজিক ভাবসামা বজায 
কাখাব জনো কর্মেব প্রযোজনে এই জাতি বিভিন্ন বৃস্তি গ্রহণ কবে। পববর্তী কালে এই বৃত্তি 
অনুযাযী পদবী সৃষ্টি হয। দক্ষিণ চবিবশপবগনায এই ভাবে বস্তি সৃচক পদবীব সৃষ্টি হযেছে। 
বৃত্তিসূচক পদবীর উদাহরণ-__ পৌন্ত জাতি 

বায়েন___ বাদ্যকব। যাবা বাজনা বাজায। 

বৈদা__ চিকিৎসক। সাবা চিকিৎসা কবে মানুষেব বোগ নিবাময কবে। 

বিজলী-_ধনুর্ধব/বণজবী বাক্তি। 

বৈরাণী-_ বৈষ্ণব। বৈষব ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ । ধাঁরা শ্রী বিধুঃ/ হরির নামগান করে 
থাকেন। 

মাঝি-_ নৌকাব চালক। নৌকা চালানোই যাদেব পেশা। 

মাল__ মল্ল। কুস্তিগীব। 

মালী /মালি-__ উদ্যানকাব বা উদ্যান বক্ষক। কাগানে ফুল ফোটানোই যাদেব বৃত্তি। 

মালিক__ মল্ল' শব্দ থেকে এসেছে। 

মির্ধা--_ নৌচালক। 

মিদ্যা/মিদ্দা__ নাবিক। নৌ চানলক। 

মিস্ত্রি---'কাবিগব। 

্শাখারি/শীখারী-___ শীখাব কাজ কবে যাবা। 

শিউলি /শিউল্ী-_- গুড় প্রস্তুতকাবী ব্যক্তি। যাবা খেজুব, তাল, নাবিকেল প্রভৃতি গাছ থেকে 
বস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করে। 

শিকারী /শিকারি--- শিকাব করা যাঁদেব পেশা। 

শিকদার-__ বাজোব বাজন্ব আদায়েব কাজ কবে যাবা। 

হাজরা-_ হাজাব সৈনোর অধিনায়ক । 

হালদার-_ ছার্বিলদার | ৈনাধাক্ষ। 

উকিল-_ আইন ব্যবসারথী। 


৩৮ দন্ষিণ চবিলশ পরগনার কথাডামা ও “লাক সংন্ানিক উপকবণ 


কয়াল--- মাপদাব। আগেকাব দিনে এব শ্রেণা মানুষ কেঁকল ওজন মাপাব কান কবত। 
বিশেষ ককে ধান মাপার কাজ কবত। 

'কবিরাজ-_- চিকিৎসক। মূলতঃ আযূর্বেদ শাস্ত্রে পাবদশী চিকিৎসককে ককিবাজ্জ কলা যায। 
তখনকার দিনেব “কবিবাজী" পেশান মানুষ আজও আছেন। 

কাটাল-__ কীটাল কাক্সাধা মানুষ । 

কান্ডার-__ নৌকাব মাঝি। 

কামার-__ লোহার কাজ কবে যাবা। 

গায়েন/গাইন___ গাযক। গান গেষে পযসা উপার্জন কবা যাদের পেশা। 

গোলদার-__ শসা ভান্ডাকের মালিক। 

ঘটক-__ ঘটকালি কবা যাদেব পেশা। 

ঘরামি/ঘরামী-__ ঘব ছাওযা মাদেব পেশা । গ্রামবাংলায খড়েব পবেব ছাওয়াব কাজ কবে 
যাবা। পু 

জালানি-_ এক ধবনেব লোক মাবা তগ্ি প্রদানেব কাজ কনে। ইট পোড়াকান জনা কিছু 
লোক অগ্নিসংযোগেব কাজ কবত। এটাই তাদেব পেশা ছিল। 

ঢালি__ ঢালধাবী সৈনা। এটাই পেশা। 

ঠাতি-_ তাত বুনে কাপড় তৈবি কবা যাদেব পেশা। 

দাশ-___ ধীবব। মাছ ধবা যাদেব বৃত্তি। 

দাস___ ভত্/সেবক। সেবা কবা যাদেব কাজ। 

দালাল- _ দালালি কবা যাদেব বৃন্তি। 

নম্কর___ হাবিলদাব। শব্দটি সম্ভবতঃ “লক্কব" শব্দ থেকে এসেছে। 

নাইয়া-_ নাবিক/মাঝি। নৌকা চালানো যাদেৰ বুন্তি। 

পাইক- _ পাহাবাদাব। সেনানী। পদাতিক সৈনা। 

পাটোয়ারী__ খাজনা আদায কবা এবং তাব হিসাব বাখা যাদের পেশা। 

পুরকাইত-_ আগেকাব দিনে বাজাদেব কিছু লেখক" অর্থাৎ চিঠিপত্র লেখা, জমি জবিপ 
কবে চিঠা লেখা ইত্যাদিব কাজ কবতেন কিছু মানুষ । 

পুরকায়স্থ-_ নগব বক্ষা কবা যাঁদেব কান্ত ছিল। অনেকে বলেন “পৃবকাইত' শব্দটি “পুবকাযস্থ 
শব্দ থেকে এসেছে। 

প্রামাণিক-_ [সং. প্রমাণ + ইক্‌] প্রমাণ দ্বাবা সিদ্ধান্তকাবী বাক্তি। কিন্তু বিবাহ, শ্রাদ্ধ 
ইত্যাদি সামাজিক কাজকর্মেব ব্যাপাবে কিছু মানুষকে প্রমাণকাবী হিসাবে বাখা হৃত। পরবতী 
কালে “নাপিত" শ্রেণীব মানুষ এই কাজ কবত। কিন্ত নাপিত জাতিব লোকের অভাবে গৌএবা 
নাপিতেব কাজ কবত। 

বাগানী__- কিছু কিছু মানুষ বাগান চাষ কবাব পেশা নিযুক্ত থাকত। তাছ্ছের 'বাপ্গানী বলা 
হ্ত। 

ৰারুই__ “বারুজীবী”। পান চাষকারী। বারুই ভ্রেখীর মানুষের অভাবে পৌওরা গান 
চাষের কাজ করত। ৃ 

মোদক-_- মিষ্টার প্রস্ততকাবী। পৌন্ডবা মোদকেব কাজ করত। 

দেখা যাচ্ছে পৌগুগণ একসময রিভয় বস্তিমূলক কাজকর্ম করেছেন, স্াই তীদ্ব-েই সব 
ৃন্টিসূচক পদবী সমাজে নিদিষ্ট হযে গিযেছে। পূর্বে ক্ছবাব বলা হয়েছে দক্ষিন্ত চবিবশ পরগ্ণনা 


পদবী ও ডাকনাম ৩৯ 


শ্রমজাবা মানুষের দেশ। স্ঙবাং শ্রমেব প্রকাত অনুযাযা যে সমন্ত মানুয জণ বানগ্রহণ কবেছে 
পৰকীকালে সেই বুত্তিগুলি পদহী হিসাকে স্ীকত হযেছে। জাতিতে পৌগু হযেও তাবা ধীবব, 
কর্মকা, বাকই প্রন্ুতি জাতিব বৃত্তি গ্রহণ কবে এঁ বন্তিসূচক পদবী প্রাপ্ু হযেছে। 

ওবু পৌঞ জাতি নয, অন্যানা জাতি মানুষেবা জীব্কাব প্রযোজনে সমাজে নানাবকম বৃত্তি 
হণ কবেছিলঃ পববর্তীকালে সেই সেই বৃত্তিমূলক শব্দাবলী তাদেব পদবা হিসাবে নির্ধাবিত 
হযেছে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব পদবীব উৎপন্তির এও এক সৃত্র। সুতবাং এখানে পদবী যতটা 
না জাতিবাচক তাব চেয়ে বেশি বৃত্তিাচক। এই পদবীক ইতিহাস অনুসবণ কবলে তৎকালীন 
সমাজ বাবস্থাব এক পবিষ্বাব চিত্র পাওযা যায। ৃ 

পদবাব বহু বিচিত্র ইতিহাস আছে। পদবী মানুষেব পবিচয জ্ঞাপন কবে, পাবিবাবিক পবিচয 
তথা বংশপবিচয দেয এবং জাতি ও নির্দেশ কবে। কিন্ধ কালে কালে পদবীব এত বপাস্তব 
ঘটেছে যে পদবী দেখে জাতি/বংশ বোঝা মুশকিল হযে পড়েছে। দাবিদ্রোব জন্যে অভাববশত 
মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়েছে, বৃত্তিও পবিবর্তন কবেছে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজেব 
শিবোমণিগণ তাদেব জাতিও বদলে দিযেছেন। বাংলা দেশ থেকে বহু মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন 
তাবা প্রযোজনে জাতি বদল কবেছেন, বৃত্তি গ্রহণ কবেছেন সুযোগ অনুযাধী এবং সেইসঙ্গে 
পদবীও বদল কবেছেন। সমাজে কৌলীন্য পাবাব জন্যে ওনতে খাবাপ বহু পদবী মানুষ বদল 
কবেছেন-__ এই সব কাবণে পদবী দিষে জাতি বা বংশ কিছুই বোঝা যায না আজকাল । 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই অদলবদলেব ইতিহাস তুলনামূলক ভাবে কম। সাধাবণভাবে দেখা 
যায এই অঞ্চলে মানুষ তাদেব পদবী বংশ পবস্পবায কিংবা পুকযানুক্রমে ব্যবহাব কবে আসছে। 
সুতবাং বলা যায দক্ষিণ চবিবশ পবগনায বাবহাত পদবী গুলি সমাজেব আদিস্তবেব সন্ধান দিতে 
পবে। পূর্বে বৃন্তিবাচক পদবী গুলিব উল্লেখ করা হুযেছে। এই পদবীগুলি যেমন পৌওজাতিব 
পদবী তেমনি অন্যান্য জাতিব মানুষেবা এই পদবীও ব্যবহাব কবে। মাহিষ্য, কৈবর্ত, বার্গদী, 
কাওবা, হাড়ি, সদগোপ, মুচি, কর্মকাব, জেলেঃ কুমোব। মালাকাব, ছুতোব) গোযালা, তাতি, 
্রাঙ্গণ, কাযস্থ প্রভৃতি জাতিৰ ম্রানুষজনেব মধো ও এইসব পদবীব সন্ধান পাওযা যায। ফলে 
বলা যায এক সময এই সব জাতিব মানুষেবা এ সব কর্মে নিযুক্ত থাকত। সমাজ বিভাজনের 
সমযে এগুলি তাদেব পদবী হিসাবে পবিগণিত হযেছে । উদাহবণ দিলে বাপাবটি পবিস্কাব হযে 
যাবে। যেমন-_- “মাঝি পদবাটি বিভিন্ন জাতিব মানুষ বাবহাব কবে। কৈবর্ত১ পৌপ্ুক্ষত্রিয়। 
নমঃশৃদ্র, বাজবংশী, সদগোপ? মাহিষা, ব্রা্মণ, তাতি প্রভ্ততি জাতিব মানুষ ব্যবহার কবে। তাহলে 
দেখা যায সমাজেব প্রাচীন স্তবে ব্রাহ্মণবাও মাঝিগিবি কবতো, তাবাও নৌকা চালানোব বুক্ভিতে 
নিযুক্ত থাকত। অন্যান্য জাতিবাও তো কবত। “গোলদাব" পদবীটি ব্রাহ্মণ। পৌগ্ুক্ষত্রিয। তিলি, 
সদগোপ প্রতি মানুষেব পদবী । অন্যান্য জাতিব সঙ্গে ব্রাহ্মণরাও গোলদাবী করত। এই বকমভাবে 
কবিবাজ, ঘটক, হালদার, হাজারী, হাজরা, পুবকাযস্থ প্রভৃতি বৃত্তিবাচক পদবী আছে, মেলি 
সমাজের শীর্ষস্থানীয় বর্ণস্রেষ্ট ব্রাহ্মণরাও ব্যবস্থার কবে থাকেন। একথা বলা যায় সমাজেব এমন 
এক দিন ছিকি যখন বর্ণড়েদ মানা হলেও কর্মছেদ যানা হয়নি। প্রয়োজনের অনগিদে ব্রাহ্মণ 
গুদ্রেব কাজ কবেছে। “লালা বামুন'ঃ “হেলে কায়েত'--_ শব্দগুলি প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণবাও 
কৃষকেব কাজ ,করত, কলায়যুবাও কৃমিজাবী .ছিল-_ এগুলি ভাব উদাহরণ । তেমনি বিপরীত চিত্র 
ও পাওযা যায-__ শুদ্রবাও সময় অনুযায়ী ব্রাহ্ধাগেব কাজ করেছে-_ মেজনা কিছু কিছু ব্রাহ্মণের 
পদবীও তারা গ্রহণ করেছে 


৪০ দঙ্ষিণ চবিবশ পরগনার কথাভাযা ও লোক সংশ্কৃতিক উপকবণ 


দক্ষিণ চবিবশ পবগনায কিছু কিছু পদবী আছে জন্ক জানোযাবেক নামে। কেমন কবে এই 
পদবী গুলিব উৎপত্তি হল তাব ইতিহাস বিশেষ জানা যায না। হযত জঙ্কু বিশেষেক বৈশিষ্ট্য গুলিই 
কোন এক ব্যক্তিব চবিত্রে দৃষ্ট হযেছিল, সেই থেকে তাব খ্যাতি/অখ্যাতি কটে। পকক্তী কালে 
তা পদবী হযে দাঁড়ায। এই জাতীয পদহীব উদাহবণ-___ 

বাঘ__ বাঘেব মত ক্লশালী, তেজন্বী কিংবা বাঘ-নিধনকাবী। পৌগুক্ষত্রিয, মাহিষা, নমঃশৃদ্র 
প্রভৃতি জাতিব মানু এই পদহী বাবহাব ককে। 

সিংহ__ সিংহেব মত বলবান বা মহা প্রতাপশালী। সিংহ শক্তিব প্রত্তীক। প্রাচীন যুগেব 
বিভিন্ন চিত্রে, খোদাইকার্যে, ভাক্কর্যে সিংহকে এই ভাবে দেখানো হযেছে। শক্তিমান, বলবীর্যশালী 
হিসাবে মানুষ সিংহ পদবী গ্রহণ কবে থাকতে পাবে। কাযন্থ, কৈকর্ভ, ব্রাহ্মণ, পৌগক্ষব্রিয। 
মাহিযা, সদগোপ প্রভৃতি বু জাতিব মানুষেব এই পদবী দেখা যায। 

কুমির/কৃমীর £ কুমীব যেমন জলে কাস কবে, তেমনি কিছু মানুযু আছে ভলেই যাদেব 
জীবন কাটে। স্ীবিকাব প্রয়োজনে তাবা একসময জলে নেমেছিল। কিস্কু পবক্ত্ীকালে জল 
তাদেব জীবন ও জীবিকা হযে গিষেছে। এইসব কাবণেই কিংবা কুমীবেব মত চাবিব্রিক বৈশিষ্ট্যেব 
জন্য অথবা কুমীব নিধনকাবী হিসাবে তাবা “কুমীব" পদবী পেষেছে। তিওব ও বাজবংশীদেব 
মধো এই পদবীব ব্যবহাব দেখা যায। 

হাতি : হাতিব মত স্থুল বপু সম্পন্ন ও শক্তিশালী মানুষে পদবী হযেছে “হাতি"। তবে “হাতি 
পদবীটি মূলতঃ মেদিনীপুব অঞ্চলের মানুষেব পদবী । মেদিননীপুব থেকে কিছু মানুষ ছিট্‌কে দক্ষিণ 
চব্বিশ পবগনায এসেছে তাদেব মধ্যে কিছু “হাতি' পদবী লক্ষা কবা যায। পৌট্ুক্ষত্রিয, কৈবর্ত, 
মাহিষা তিওব প্রড়ৃতি জাতিব মানুষেব মধো এই পদবী প্রচলিত। 

কর্মেব জন্যে কিংবা কিছু কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যেব জন্যে কোন মানুষে বা গোষ্ঠীব কোন 
কোন খ্যাতি/অখ্যাতি বটে যায তাতেই তাবা পবিচিত হয। সেগুলি কোথাও পদবী আবাব 
কোথাও পদবী সদৃশ। হযতো পববস্তীকালে পদবী সদৃশ শব্দগুলি তাদেব পদবী হুযে দাড়াবে, 
আসল পদবী হাবিযে যাবে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই জান্তীয় শব্দেব প্রচুব ব্যবহাব লক্ষ 
কবা যায । এই জাতীয শব্দেব উদাহবণ-__ 

কোকিল__ কোকিলেব মত গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট কোন মানুষেব জন্যে এই অখ্যাতি-সৃচক শব্দটি 
বটে গেছে। 

জালা_ _ স্থুলাকাব মাটিব জলপাত্র। এবই সদৃশে অখ্যাতি বটে গিষেছে। 

গুলি-_ গুলিখোব কিংবা গুলিব মত গোলগাল চেহাবাব জনো অখ্যাতি। 

ঘুঘু-_ ঘৃঘুব মত চতুব। এগুলি কোন কোন জাতিব পদবী। তবে এই পদবী খুব বেশি 
দেখা যায় না। এগুলি কিছু মানুষেব আবাব অখ্যাতি সূচক শব্দ। 

টেঁফি-_ টেকি শব্দটি এক সময কিছু কিছু ব্রাহ্মণদের পদবী ছিল। পরবস্তীকাল্লে তাবা এই 
পদবী বর্জন কবেছেন। তবে পৌগুক্ষত্রিযদেব মধ্যে এই পদবী লক্ষট কবা যায়। টেকি তুলে 
ডাকাত তাডিফেছিলেন্ন বললে ডুমুবদহেধ আশানন্দ মুখোপাধ্যায় আশানর্না টেঁকি হয়ে গিযেছিলেন। 
তবে টেঁকিব সঙ্গে কর্মসংস্থানৈ যুক্ত কিছু মানুষের “টেকি” খাতি বটে গিষেছে। 

'কু়্ে_ _ কুড়ে শব্দেব সবলার্থ অলস কিংবা পবিশ্রদ-বিমুখী, এই টাবিত্রির্ক বৈশিট্টের জন্য 
একটা পরিবাবেব অখ্যাতি হয়েছে 'কুড়ে'। তার থেকে কুড়ে পাড়া 

ডাটা__ ভাটা অর্থাৎ লাটুব মত কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যে নাম হয়েছে উটি 


পদব্ধা ও ডাবনাম ৪১ 


মোনাকাটা__ “মোনা” শব্দটির অর্থ টোঁকব মুষল। এব শ্রেণাধ মানুষ এই কাজ কাববাক 
কবে বলে তাদেক কলা ভয মোনাকাটা। এটা পদবী শষ । 

ফোটাকাটা__ ফৌটা তিলকধাবী কিছু মানুষ ক্ষ কেশ ধবে ভিক্ষা কবে। এটা তাদেন 
এক ধবনেৰ কাক্সা। এদেবকে ফোটা কাটা কলে। 

হাডি চ্ক্টা/হাডিচাটা__- ভীষণ কৃপন। যাবা হাড়ি চেঁচে কিংবা চেটে খায ধবনেব মানুষ । 
এদেব এই বৈশিষ্টেব জন্য এই অখ্যাতি বাচক শব্দ। 

বরিঝেটে-_ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব একটি পব্গনা হল কাবিদহাটি। কাবিদহাটি পবগনাব্‌ 
মানুযদেব অখ্যাতি ছিল__ ঝগডাটে কিংবা কোন্দলকাবী কলে । সেই থেকে ওই অঞ্চলেব মানুষদের 
অখ্যাতি হযেছে _ বিবিঝেটে" বলে। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনায কিছু কিছু পদবী আছে যেগুলি দেখলে মনে হয এক সময এই 
শ্রেণীব মানুষবা বাজা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাবা বাজাসবকাবে চাকবি কবত, কিংবা 
সৈনাদলেব অন্ত্ুস্ত ছিল। খোজ নিযে জানা গিয়েছে যে দীর্ঘদিন ধবে পুবযানুক্রমে তাবা এই 
সমস্ত পদবী উত্তবাধিকাব সূত্রে বহন কবে আসছে। বিভিরন জাতিব এই পদবী দেখ যায। যেমন__ 

অধিকারী-_ অধ্যক্ষ, দলপতি-_ লৌগ্ুক্ষত্রিয, নম?শূত্র, ব্রাহ্মণ, মাহিষা, সদগোপ, প্রভুতি 
জাতি এই পদবী ব্যবহাব কবে। 

চাকলাদাব___ চাকলাব অধান্ষ। মুসলমান যুগে সবকাবি চাকবিতে এই শ্রেণীব পদ ছিল। 

চৌধুরী__ চতুবঙ্গ সেনাবাহিনীব অধিকাবী। শব্দটি “চতুর্ধ্বীণ' শব্দ থেকে এসেছে। এছাড়া 
সামন্ত বাজাদেবও চৌধুবী কলা হত। কাযস্থ, কৈবর্ত, ভিলি, নমঃশৃদ্র পৌও্ড; মাহিযা, সদগোপ 
প্রভৃতি জাতি বাবহাব কবে। 

চৌকিদার--- পাহাবাদাব। শব্দটি সম্ভবতঃ “টৌবোদ্ববণিক" শব্দ থেকে এসেছে। প্রাচীন হিন্দু 
ভাবতে নগবৰ কোতোযালদেব বলা হত। নমঃশৃদ্র, বাগ্রক্ষত্রিয প্রভৃতি জাতি বাবহাব কবে। 

ঢালী-__ ঢালধাবী সৈনা। পৌগু, গোযালা, নমঃশৃদ্রঃ বাগ্রক্ষত্রিয প্রভৃতি জাতি বাবহাব কবে। 

দফাদাব___ চৌকিদাবেব উপবেব বাজকর্মচাবী। অশ্বাবোহী সৈনাদেব নাযক। আববী “দফাহদাব" 
শকা থেকে এসেছে। বাজবংশী, নমঃশৃদ্রঃ ব্য্রক্ষত্রিয প্রড়তি জাতি ব্যবহাৰ কবে। 

দেওয়ান___ বাজন্বমন্ত্রী বা সবকাবী বাজন্ব আদাষেব প্রধান কর্মচাহী। সদগোপ, বাউটবী, যোগী, 
ব্প্রক্ষাত্রয নমঃশৃদ্র প্রভৃত জাতি ব্যবহাব কবে। 

নায়ক-__- সৈন্যবাহিনীব নাযক বা সেনাপতি। লৌগু মাহিষ্য, ডোম, বাজবংঘরী, সদগোপ 
প্রভৃতি জাতি বাবহাব কবে। 

নম্কর__ সৈন্যবাহিনীব হাবিলদাব। পৌগু, মাহিষা, বগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি ব্যবহার কবে। 

পাইক-_ পদাতিক সৈন্য। (সং পদাতিক »» প্রা. পাইকক ১৯ বা, পাইক] পৌও? মাহিষ্য, 
বাজবংশী, বাগ্রক্ষত্রিয প্রভৃতি জাতি ব্যবহাব কবে। 

পূরকাইত/পুরকায়ন্থ__ নগব সন্বস্কীয বাজকর্মচারী। বাজাদৈব লেখক। জমি জমা, মাপ জোক 
সম্বন্ধে লেখাজোখা কবত। কায়স্থ, গৌণ, মাহিষয, সদগোপ প্রড়তি জাতি বাবহাব কবে। 

বন্পী/বকলী/বকশি-__- মুসলমান আঙলেব নগব বা গ্রামেব বিশিষ্ট সবকাবি কর্মচারী । পৌই, 
মাত্যা; সদগোপ প্রর্তৃতি জাতি ব্যবহাব কবে। 

বর্গী-__. অশ্বাবোহী সৈনা। 'মারাঠা দসুদেবও বলা হত। এবী ঘোড়ীয উড়ে এসে লুর্ট পাট 
কবত। গৌগু, মাহিধা প্রন্ভৃতি জাতি ব্যবহার কবে 


২ দা্ণ চলিনশ পক্গণাব কথাভাযা ও লোক সংস্ক্রাতিন উপকবণ 


বর্মন-_মধক্ষাকাবা বাক্ত। সম্ভব্ত? সেনাবাহিনাৰ এক বিশেষ পদ । শব্দটি “ন্ম' শব থেকে 
আগত মনে হয। পৌগ্ু, কৈবর্ত, বাজকংশী, তিভুব প্রভততি জাততিবা লকহাৰ ককে। 

বারিক-__ সৈনা দলেব বাসগৃহেব অধিকতা । শব্দটি ইং [34740 শব্দেব সঙ্গে সাদৃশা সম্পয়, 
কিংবা প্রাচীন “দৌবাবিক” শব্দ থেবে ও আসতে পাবে। কৈবর্ত? তন্কবাযঃ ভিলি, মাহিমা। সদ্গোপ 
প্রভৃতি জাতি বাবহাব কবে। 

বিজলী -_ ধনুক চালানোয পাবদর্শী। হযত্ত প্রাচীন যুগে তীবন্দাজ সৈনাদলেব অন্তর্ভুক্ত 
শ্রেণী। পু, বাজবংশী, হৈহয ক্ষত্রিযঃ ডোম, বাযগ্রক্ষত্রিয প্রভৃতি জাতি বাবহাব কবে। 

মগ্ডল--_ মণ্ডলাধিপতি। গোষ্ঠী বা গ্রাম-নাযক। এঁবা বাজসবকাবে মুক্ত থাকতেন। পৌঠ, 
কৈবর্, মাহিযা, গোপঃ ডোম, সদগোপ, তিলি, তিন্তবঃ নমঃশুদ্র, বাজবংশী, হৈহযক্ষপ্রিয 
সুবর্ণবণিক প্রত্ততি জাতিব পদবী।' 

মজুমদার মুসলমান আমলেব বাজন্বসন্থন্ধীয হিসাববক্ষক। পৌগ্ুঃ নমঃশৃদ্র, ব্রাহ্মণ, মাহিযা, 
যোগী, হৈহ্যক্ষত্রিয বাজক্ংশী, কাযস্থু প্রত্ততি জাভিব পদবী। 

মাল-__ গল্প" শব্দ থেকে এসেছে। বাজাদেব অধীনে এই সব ন্র'বীববা থকতেন। সং 
২/ মল্প + অ (উ)। প্রাচীন কালেক মল্লযোদ্ধাদেব বিশেষ খ্যাতি ছিল। পৌগুঃ তিলি, মাহিষা, 
বাজবংশী, হৈহযক্ষত্রিয প্রক্ততি জাতিব পদবী। 

মালিক__ “মল্ল' শব্দেব অপভ্রংশ। পৌও্রঃ মাহিযযঃ ডোম, তিন্তবঃ বাজবংশী, সদ্‌গোপ 
প্রভৃতি জাতিব পদবী। 

সরকার- _ বাজাদেব বাজন্বআদায সংক্রান্ত কর্মচাবী। মুসলমান আমলে এই শ্রেণীব বাজকর্মচাবীব 
প্রচলন ছিল। শব্দটি ফাবসী “সবকাব" শব্দ থেকে এসেছে। এই শ্রেণীব কর্মচাবী শাসন বিভাগ, 
অর্থআদায ও ব্যযসংক্রান্ত বিভাগেব সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। মুসলমান আমলে হিন্দু ও মুসলমান 
বাজকর্মচাবীকে এই “খেতাক' দেওযা হত। পৌগু, কাযস্থ, কৈবর্ত, মাহিযা, তিলি, সদগোপ, 
সাহা, কাওরা, তন্থবায় প্রভৃতি জাতিব পদবী । 

সরখেল-__ সেনাবাহিনীব অধিপতি। নমঃশুদ্রও ব্রাক্মণদেব পদবী। 

সানা-_- সেনানী। সাঁজোযা বাহিনীব সঙ্গে যুক্ত। শব্দটি “শানা'ব বানান ভেদ। 

ংশানী-__শানা___সানা। পৌর? মাহিষা, কৈবর্ভ, প্রস্ততি জাতিব পদবী। 

সরদার /সর্দার-_ দলপতি/পবিচালক । পৌও, কাওবা ডোম, তিওব১ বাজকংশী প্রতি জাতিব 
পদবী। 

সাঁতরা-__ শব্দটি “সামন্তবাজ" শব্দ থেকে এসেছে। মাহিষ্য, বাজবংশী, ডোম, বাগ্রক্ষত্রিয 
প্রভৃতি জাতির পদবী। 

হাজারী__ মোগল আমলেব পদবী । হাজাব (সহশ্র) সৈনোব মনসবদাব॥ পৌগু, কৈবর্ত, 
মাহিষ্যঃ সদগোপ প্রভৃতি জাতিব পদবী। 

হালদার__ মোগল আমলেব পদবী। শব্দটি সম্ভবতঃ “ছাবিলদার' শব্দ থরে এসেছে, 'হাল" 
অর্থাৎ “লাঙুল"-এব সঙ্গে শব্দটির কোন সম্পর্ক নেই। সৈন্যবাহিনীর নায়ক অর্থে হাবিলদার" 
টার লি মাহিষ্য, কৈরর্, হাড়ি, পৌওু, ডোম, ভিন্তব ফুব্রধর প্রভৃতি জাতিব 
পদবা। 

শির্দার/সিকদার-_. মুসলমান আমিলে রাজন্ব আদায়কারী, কর্মচারী |. গৌঁ, ক্লৈরর্ত, মাহিয়া, 
বাজবংশ্লী, সদগোপ, তিলি প্রড়তি জাতিব পদবী । 


পদরা ও ঢার্ব নাম এ ৩ 


পদবাব ইতিহাস কচিত্র। তাক |কিবঙশেক হাতহাস আবও বউএ। বাগ অঞ্জলেব [বাভনন 
মানুষের পদবীৰ মধো কত বিচিত্র কাহিনী, ইতিহাস লুকিয়ে আচে সেশ্ুলি যদি উদ্দাব কবা 
যায তাহলে বিল্মযেব অন্ত থাকে না। দক্ষিণ চবিনশ পবগনায প্রচলিত/বাক্হত পদবী গুলিব 
মধো এই অঞ্চলেক অর্থনৈতিক) বাষ্ট্রনোতক, সামাজিক ইতিহাস লুকিযে আছে এমশ ধাব্ণ। 
অসঙ্গত নয। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব আথ সামাজিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত শিয়মানেব। এক কথায় 
দক্ষিণ চবিবশ পব্গনা গবীব মানুষেব দেশ। কিন্থু এই অঞ্চল ঘে একসময সমুদ্ধশালী ছিল, 
প্রচুব ধনকান, ক্ন্ুবান মানুষেব বাস ছিল গব্ষেকগণেব ইতিহাস অনুসবণ কবে তা প্রমাণ 
কবা যায বাবে বাবে বিভিন্ন কাবণে এই অঞ্চল জনশূন্য হযেছে, কিন্ত সেই সেই সমযেব বসবাসকাবী 
মানুষেক অস্তিত্ব তো একেককে ব্দিষ্ট হযে যাযণি। তাবা আশে পাশে জনব্সতিতে আশ্রয 
নিষেছে। এতিহাসিক গবেষকগণেব মতে আজও তাবা বিবতিত আকাবে বাস কবছে। পদহী 
এগুলিবও সাক্ষ্য দেয। ঠিক তেমনি এখানে যে সাধু, সঙ্জন, সংক্কৃতিবান, বীব যোদ্ধা বণনাযক, 
ধার্মিক/ধর্মগুক প্রডতি মানুষেব বসবাস ছিল এখানকার পদবী দেখে ভা অনুমান কবা যায। 
এখন এই জাতী পদহীব উদাহবণ দেওয়া হচ্ছে। 

আডি-_ আনঢ্া-_আড্ডি_আডি। ধনবান, সমৃদ্ধ ব্ক্তি। কৈবর্ত, ডোম, পৌও, হাড়ি, 
বাজবংশী প্রতি জাতিব পদবী। 

আউলে /আউলিয়া-_ সহজপন্থী আউল সন্প্রদাযে সাধকদেব “আউল বলা হয। 
আউল-__আউলিযা। গোপ, পৌগ প্রভৃতি জাতি এই পদবী বাবহাব কবে। 

খা/খান-__ মুসলমান আমলেব সন্ত্ান্ত মানুষদেব উপাধি। পববর্তীকালে এগুলি পদবী হযে 
গিয়েছে। পৌওু, মাহিযা, তিলি, বাকই প্রক্তিতি জাতিব পদবী। 

খামার-_ শসা মাডান ও গোলাজাত কৰাৰ পূর্বে যেখানে সংবক্ষিত হয-_তাকে খামাব 
বলে। এই খামাবেব মালিক। অর্থাৎ সম্পন্ন কৃষক। পৌও১ কাওবা, মাহিষ্যঃ সদগোপ প্রস্ততি 
জাতিব পদবী । 

গুডে-_ গুড়বাবসাধী। মাহিযা, কৈবর্ত, সদগোপ প্রত্ততি জাতিব পদবী। 

গোলদার__ গোলাব অধিকাবী। সাধাবণতঃ গোলা তথা শস্ভাগুবেব মালিকদেব গোলদাব 
কলা হত। পৌগ্র, তিলি, সদগোপ প্রভৃতি জাতিব পদরী। 

ঘোষ-_ ঘোষক অর্থে । আগেকাব দিনে বাজদববাবে ঘোষক শ্রেণীক মানুষ থাকতেন । কাযস্থ, 
কাওবাঃ গোযালা, মাহিযা। সদগোপ প্রভ্ভতি জাতিব পদবী । 

তুয়া__ সদ্বংশজাত ব্ক্তি অর্থে। সম্মানজনক শব্দ। পৌগু, মাহিষ্য প্রতি জাতিব পদবী। 

জোয়ারদার__ “জোযাব" নামক শস্োব বাবসাধী। সম্পন্ন বাক্তি। পৌওু কর্মকাব প্রভৃতি 
জাতিব পদবী'। 

দত্ত-_ দাতা অর্থে। কাযস্থ, তাতি, বাজবংশী, সদগোপ প্রভৃতি জাতিব পদবী। 

দপ্তরী-__ মুসলমান আমলে দপ্তবখানা বক্ষকদেব দপ্তবী বলা হত। পৌও্ড, মাহিষ্য, প্রভৃতি 
জাতিব পদবী। 

পাল-_ পালক বা বক্ষক অর্থে। প্রাচীনকালেৰ সম্মানজনক উপাধি। পববস্তী কালে পদবী 
হযেছে। কুপ্তকাবি) কৈবর্ত, তিলি, মাহিযা প্রতি জাতিব পদবী। 

বল- _ শক্তিমান? বীর্য সম্পন্ন মানুষ অর্থে। তিলি প্রভৃতি জাতিব পদবী। 

ঘাছাড়--_ যে ব্যক্তি একক প্রচেষ্টা ভালগাছেব গুঁড়ি তুলে গড়িয়ে দিতে পাবে তাঁকে গ্রামে 
সর্থাপেক্ষা শরক্রিমার ব্যাক্তি বঙ্গে সম্্ান জালানো হ্ত। এটি পদবী হযে গেছে। পৌ, মাহিঘ্য, 
ভিন্তর প্রভৃতি 'জাতির.প্দরী + 


৪৪ দক্ষিণ চর্বিশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক -সংক্কৃতিব উপকব্ণ 


বৈরাগী- _- বৈষ্ণব ধর্ম অবলন্বনকাহী। পৌগু, কাওবা, মাহিযা প্রততি জাতিব পদবী। 

ভদ্র-_. ধর্মী আচার্যদের উপাধিব অনুসবণে। কাযস্থ, তীতি, ব্রাহ্মণ, মোদক প্রভ্ততি জাতিব 
পদবী। 

ভাগারী-_৬।।বেএ €গ্ক তর্থে। মাহিযা, সদগ্োপ প্রভৃতি জাতিব পদবী। 

ভৌমিক-__ ভূম্বামী/জমিদাব। পৌওু, কৈবর্তঃ ব্রাহ্মণ ভুঁইমালী প্রভুতি জাতির পদবী। 

যদিও. পদবী” বলতে যথার্থভাবে উপাধি, উপনাম কিংবা বংশসৃচক নাম বোঝায়নাঃ তবুও 
ইতিহাসেব পাতা খুললে দেখা যায় উপাধিঃ উপনাম কিংবা বংশসূচক নাম একসময় “পদবী' 
তে পরিণত হয়েছে। এছাড়া গ্রামের নাম, কোন স্থানে নামঃ কোনো নামেব শেষ অংশ, জীবজস্কর 
নাম, বৃভি, পদমর্যাদা, রাজাসবকারের চাকরি, সাংসাব্কি নিত্যবাবহার্য জিনিস, ফুল-ফল, মাছ; 
পর্বত, সূর্য, চন রম/ধর্স্রু, অর্থবান/বিভ্তবান ব্যক্তি, সাধু/সঙ্জন ব্যক্তি। গুণীজন/সং ক্তিবান 
মানুষের খেতাব প্রভৃতি 'পদবী" হয়ে দীঁড়িয়েছে। সুতবাং পদবীর অর্থ বনু প্রসারিত। ফলে বাঙালীর 
পদবীর উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজে পাওযা দুঃসাধা। পদবীব প্রকৃত অর্থ কি তা খৌজা পণ্তশ্রম। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় বহু বিচিত্র পদবী আছে। পূর্বে তাৰ পরিচয় বিবৃত কবা হয়েছে। 
তবে পদবীব ইতিহাসে অভিজাত ও মনভিজাত শ্রেণী আছে। ভাষাগত কৌলীনা না থাকাব 
ফলে এবং অজ্ঞতা বশতঃ কিছু কিছু পদবীকে আমবা নিচু বা অন্তাজ বলে মনে করি, কিন্ক 
প্রকৃত পক্ষে তা নয। প্রাচীনকালেব সমাজব্যবস্থায অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণীভেদ অনাবকম 
ছিল। তখন বৃত্তি দ্বারা বংশ গৌবব বা আভিজাতা প্রতি্গিত হত না। ফলে একই বৃত্তিমূলক 
পদবী ব্রাহ্মণদের ছিল আবাব শুদ্রদেবও ছিল। পূর্বে একথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ পববর্তী যুগে 
্রাহ্মণা ধর্মেব প্রবল প্রতাপেব যুগে শূদ্রদেব সমাজেব নিয়শ্রেণীতে স্থান দিয়ে এমন সব হীনবৃত্তি 
নির্দেশিত করা হয়, যাতে তাদেব আভিজাত্য গৌবব বিনষ্ট হয় এবং অধিক উপার্জন না করায় 
দারিদ্র পতিত হয়। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারবাব। 

ইতিহাসেব অনুসবণ করলে দেখা যায় রামাযণেব যুগে এই অঞ্চল জনশূন্য ছিল, আবার 
মহাভারতের যুগে জনসমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায। শ্রী. পৃ. তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে এখানে 
গঙ্গারিডি জাতির রাজত্বকালে শৌর্য, বীর্য, সম্পদ, ও অনান্য বহুমুখী উন্নতির পরিচয় পাওয়া 
যায়। পালযুগ পর্যন্ত এই অঞ্চলের ধন জন সমৃদ্ধির পবিচয পাওয়া যাচ্ছে। মোগলযুগে শাজাহানেব 
সময় থেকে আবার এই অঞ্চলের জন সমৃদ্ধি হাস পেতে গরু করে, ওরঙ্গজেব কিংবা ভার 
পরবর্তী সময়ে আবার এই অঞ্চল জনশূন্য হয়ে যায়। ইংরেজ আমলে জন সমাগম ঘটে আবার 
পুনরায় জনশূন্য হয়ে যায়, পরবর্তী কালে জন সমাগম ঘটে এবং আজও তা বজায় আছে 
এবং বৃদ্ধি ঘটেছে। বারবার এই জনশূন্য হওয়ার কারণ হিসেবে বহিঃশক্রর আক্রমণ ও ভীষণ 
প্রাকৃতিক দুর্যেগকে দায়ী করা হয়েছে। এককালে ব্রাহ্মণাধর্মের পৃষ্ঠপোষক কোটিব্ীয়দের প্রবল 
চাপে পুষ্তবর্ধনীয়গণ এই অঞ্চলে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। গড়ে তুর্টেছিল রাজাপাট, কান্সের কবলে 
তাদের সে রাজ্য-পাট বিনষ্ট হয়ে গেলেও তাদের বংশধারা পৃর্থিবী একে নিক্চিহ হযে ফায় 
নি। তারা বিবর্তিত আকারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আজও বর্তমান। বিজিত: পর্দ্থী ভার প্রমাণ 
দেবে। 

প্রাচীনকালে জাতিগত ভেদাভেদ বা বর্ণভেদ বলে কিছু ছিল না।' প্রকৃতপক্ষে জাতি বা'নর্ণ 
ভেদ শান্ত্রকারগণের কীর্তি বিশেষ করে ্রান্মাখ্যরাদী "শাস্্রকারপ্পণ বর্ণবিভাগ সৃষ্টি কষরেছেন।"াই 
মগাস্ছিনিসের “ভারত বিবরণে" মৌর্যুগের সমাজবাবহার যে চিত্র পায়” যায ভাতে “বৃতিগাত 


পদবী ও ডাকনাম ও 


শ্রেনীবভাগ আছে। সমাজে বৃত্তি অনুযাযী মানুষে পব্চিয। এই ভানে বাজকর্মচাবা, সৈনিক, 
শিক্ষক, বণিক, শিল্পী, পগুপালক ও কৃষকেব পবিচয আছে। জাতি হিসাকে এবা কি ছিল 
তা জানা যায না। “পদবী” বিচাব কবলে এই ব্যাপাবেৰ প্রমাণ পাওয়া যায । যেষন-__ প্রাটীনকালে 
ব্রাহ্মণ কৃষিকাজ কবতেন আবাব শৃদ্রেবাও শিক্ষক, শিল্পী ইত্যাদি ছিলেন। পবক্টাকালে তাই 
একই পদবা একাধিক জাতিব মধ্যে পাওযা যায। সুতবাং পদবী দ্বাবা জাতি নির্ণয হাসাকর। 

দচ্চিণ চবিবশ পবগণাব পদবী বৈচিত্র্েব উৎস খুঁজতে গেলে ফিবে যেতে হবে অতি প্রা্ঠান 
কালে। মহাভাবতে দেখা যায মহাবীব ভীমসেন বহুবিধ দেশ জয কবে ও সর্বত্র থেকে ধনবত্ু 
গ্রহ কবে শেষে লৌহিতা দেশে উপস্থিত হলে সাগবতীব বাসী ন্লেচ্ছ বাজাগণ তাকে বিভিন্ন 
মহামূলা দ্রব্য কব হিসাবে প্রদান কবেন। মহাভাবতেব যুগেব সাগবতাবে সেই দেশ ছিল আজকেব 
নিয়বঙ্গ, যাব মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাও বযেছে। বিভিন্ন গবেষকগণ ও এতিহাসিকগণেব 
গবেষণালবধ তথা অনুযাষী দেখা যায এ শ্লেচ্ছ বাজগণ ছিলেন 'গঙ্গাবিডিসহ" পূর্বভাবতেব বিভিন্ন 
স্বাধীন বাজোব নৃপতি, ধাবা একসময কোটিব্ীযদেব প্রবল চাপে পু্টবর্ধন থেকে চলে আসতে 
বাধা হযেছিলেন এবং সাগবতীবে এসে উপনিঝিষ্ট হযেছিলেন। পববর্তীকালে এঁবা সাগবকূলে 
স্বাধীন'বাজ্য গড়ে তোলেন। 

এই পুণ্ুবর্ধনীয জনগোষ্ঠী কর্মের প্রযোজনে বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ কবেছিলেন, যেগুলি পববর্তীকালে 
পদবী-তে বপান্তবিত হয়ে গিষেছিল। কালেব প্রভাবে, বাজনৈতিক চক্রান্তে এই সমস্ত মানুষ 
বিস্তহীন হযে দুর্দশা পতিত হয এবং সমাজে নিয়স্থান গ্রহণ কবে। কিন্তু এককালে এবা যে 
শৌর্য-বীর্যবান, সংস্কৃতিবান, ধনবান ও উচ্চপর্যাযেব মানুষ ছিল-__ পদবী গুলি তাব সাক্ষা দেষ। 
আজ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব জনগোষ্ঠীব এক বিবাট অংশকে অন্তাজ, কৌলীনাহীন বলে, মনে 
কবা হয, বিচাব কবলে দেখা যায সেটা যুগ যুগ ধবে চলে আসা বাজনৈতিক যডযন্ত্রেব ফল। 
াষ্ট্রব্যবস্থাকে যাবা নিজেদেব কবাযত্ব বাখতে চায, তাবা তো চাইবেই সমাজেব কিছু অংশকে 
দবিদ্র, সংক্কৃতিবিহীন ও অশিক্ষিত কবে বাখতে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব পদবী গুলি যদি ভালভাবে 
বিশ্লেষণ কবা হয, তাহলে এই বৈষমোব ইতিহাস উদ্ঘাটিত হতে পাবে। 

পদবীব ইতিহাস যেমন বিচিত্র, পদবী পবিবর্তনেব ইতিহাস তেমনি চমতকাব। মানুষ বংশপবম্পবায 
যে পদবী ধাবণ কবে আসছে আজকেব যুগে তাব পবিকর্তন প্রযোজন হযেছে। পদহী পবিবরর্তন 
আইনসম্মত-ও বটে। ইংকেজ শাসনাধীন ভাবতবর্ষে পদবী পবিবর্তনেব আইনগত অধিকাব শ্বীকৃত 
হয। আযফিডেভিটেব সাহাযো এই পদবী পবিবর্তন কবা যায। বাবা মাযেব দেওযা নাম আব 
বংশগত পদবী যতই এঁতিহ্যবাহী কিংবা সুন্দব অর্থযুক্ত হোক না কেন আধুনিক মানুষ যুগেব 
তাগিদে তা পবিবর্তন কবে, অনেক সময পবিবর্তন কবতে নাধ্য হয। 

সাধাবণতঃ বাবা মা সন্তানেব নামকবণ কবে। অজ্ভাব জনো কিংবা কচিগত তাবতমোব 
ফলে নাম সেকেলে অসুন্দব হতে পাবে। কিন্তু পদবী বাপ মাযেব দেওয়া নয__- বংশগত । 
প্রাচীনকাল থেকে উত্তবাধিকাব সূত্রে মানুষ এই পদবী বহন কবে আসছে। পদবীব উৎপত্ভিব 
ইতিহাসে দেখা গিয়েছে স্থানেব নাম, মানুষ যে জাধগায বসবাস কবেছে তাৰ নাম, কোনো 
নামেব শেষ অংশ, মানুষেব বৃষ্তি, পদমর্যাদা; বাজ সবকাবেব চাকবি, খেতাব, জীবজস্বব নাম, 
ফল ফুজ গাছ, দেবতাব নাম, দ্রবোব নাম, শিক্ষিত লোকেব দেওয়া অবজ্ঞা সুচক শব্দ প্রভৃতি 
পদবী হিসাবে গৃহীত হয়েছে! সুত্তরাং পদবীব মধ্য সুন্দর। ভ্রাতিগৃখকধ, সুঅর্থবহ শব্দ যেষন 


ক্র 


আরে, তেমনি শ্রভিকটু, অঠুদাধ, কঘর্য অর্থ বহনকাঁয়ী শব্দও জছে। বংশপবস্পবার এপ্ডলি 


শ্ দচ্চিণ চর্বিবশ পব্গনান কথাভাযা ও লোক সংস্কৃতি উপকবণ 


চলে আসছে বলে চিবকাল এণ্ুলিকে ধবে বাখতে হবে এমন কোনো বাধা কাধকজঅ নেই। 
তাছাড়া প্রযোজনেক ভাগিদেও মানুষ পদহী পবিকর্তন কবে। চাকুবিক প্রয়োজনে, সম্মানজনক 
কর্মেব পবিপ্রেক্ষিতে অনেক সময মানুষ পদলী পবিকর্তণ কবতে বাধা হয। 

গড) গুড, খান, ঘন্টা, টেকি, হড প্রভভতি অনেক পদহা আছে ব্রান্মণদেক। কিন্তু এই পদবী গুলি 
এরতিসুখকব তো নযই উপবস্থ শব্দগুলিব অর্থও সুন্দৰ নয। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদেব 
এই পদবীণ্ুলি পবিক্তিত হতে দেখা যায। এইভাবে পদবীপবিবর্তনেব প্রযোজন হযে পড়ে। 
সামাজিক অন্যায় ও অবিচাবেব জনা পদবী পবিকর্তনেব প্রযোজন হয। অপবিচিত, অসংক্কৃত 
শ্রুতিকটু, অসুন্দব, জীব্জস্বব নাম, তুচ্ছ দ্রবোব নাম ইত্যাদি পদবীতে দেখলে তাকে সঙ্গে 
সঙ্গে অন্তাজ শ্রেণীভুক্ত কৰে ফেলাব সহজাত প্রবণতা আমাদেব মধো আছে। ফলে উত্ত পদকীযুক্ত 
মানুষটিব উপব সামাজিক অত্যাচাব শুক হযে যায । সেইজনো অনেক সময পদবী পবিবর্তনেৰ 
প্রযোজন হযে পডে। 

ইংবেজ আমলে অনুযত, বঞ্চিত, দবিদ্র, নিপীডিত কিছু জাতিকে তালিকাভুক্ত কবে “সিডিউলড 
কাস্ট বা “তফসিলী জাতি সমূহ" হিসাবে দেখানো হয। তাদেব উন্নতিব জনো সবকাদীভাবে 
কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয। “সিডিউলড" শব্দেব অর্থ “নির্দিষ্ট'। কিস্থু এই তফসিলী জাতি 
সমূহকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীটু জাতি ভাবা হয। এই জাতি সমূহ ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব জাতিকে 
বর্ণহিন্দ্র বলে ধবে নেওয়া হয। অথচ বিচাব কবলে দেখা যায বর্ণহিন্দুদেব মধো অনেক জাতিই 
তালিকাভুক্ত অনেক জাতি অপেক্ষা নিয়মানেব। যেহেতু তাব" তালিকাডুক্ত হষনি তাই তাদেবকে 
নীচু জাতি বলে ভাবা হয না। সামাজিক ভাবনাক এই অসংগতি, অবিচাব তফসিলী জাতি সমূহকে 
দূষে ঠেলে দিষেছে। এবা আবাব সবকাবী কিছু সুবিধা পায বলে অনেক ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদেব 
হিংসা ও ক্রোধেব শিকাব হযে পড়ে। ফলে সহযোগিতা মেলা মেশা ও অন্যান্য সামাজিক সুযোগ 
সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয, কোথাও কোথাও অত্যাচাবিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত হতে থাকে। 
এই তফসিলীদেব মধ্যে অনেকেব পদবী পবিবর্তনেব প্রবণতা প্রকাশ পায। 

এইভাবে পদবী পবিবর্তনেৰ কিছু কাবণ নির্ণষ কবা যায__- 

(১) অসুন্দর অসংস্কৃত, কদর্থবাচক শব্দাবলী পদবী হিসেবে না বেখে পবিবর্তন কবাব প্রবণতা । 

(২) প্রাচীন, সেকেলে পদবীব পবিবর্তনেব প্রবণতা । 

(৩) নিজেব ভাল লাগেনা এমন পদবীৰ পবিবর্তনেব ঝৌঁক। 

(৪) যে পদবীব মধ্যে জাতি, সম্প্রদায়, বংশ, গোষ্ঠী ইত্যাদি প্রকাশ পায় ; সেগুলি উচ্চপর্যায়েব 
না হলে পবিবর্তনের প্রবণতা। 

(৫) সামাজিক অবজ্ঞা, অত্যাচার ইত্যাদিব হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একটা উপায় হিসাবে 
তফসিলীদের পদবী পরিবর্তনের প্রবণতা । 

(৬) অ-তফসিলী জাতিদের অনেকেব এমন পদবী আছে যেগুলি তফসিলীদের আছে। পাছে 
লোকে তাদের ভুফসিলী ভাবে এ জন্য পদবী পরিবর্তন করা হ্ৃয়। 

(৭) শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, ধনে মানে উন্নত হচ্ছেন, অথচ পদ্ববী শুনলে লোরে নাক সিঁটকায়-_ 
এই ধবনের মানুষদেব মধ্যে প্দবী পবিবর্তনেব প্রবণতা দেখা যায়। 

(৮) জীব জন্তর এবং তুচ্ছ দ্রব্যের নামেব পদবীপ্রলিব পবিবর্তনের প্ররণতা বেশি দেখা 
যায়। 

(৯) দেশ বিভাগের ফলে কিংবা জন্য কোন কারণে স্থানান্তরিত হলে. সামাজিক সুযোগ 
সুবিধা লাভের জন্যে লোকে পদবী বদল করে। 


পদহ্া ও ডাকনাম ৪৭ 


(১০) কোনো অন্যায়, অসামাজাকী কংকা খাবাপ কাভ কবে গোপশাযতা বঙ্গশব নো শামের 
সঙ্গে সঙ্গেও পদক বদল কবে। 
(১১) দুই/ভিনটি শব্দযুক্ত ক্ড ক পদহী গুলি পবিবর্তিত কবে ছোট কৰা হৃয। 
(১২) অ-কাঙালী পদবী পক্বিঠন কবে কাঙালী পদবী নেওয়া হয। 
(১৩) মহিলাদেব কিবাহেব পব, ধর্মীন্তবিত হলে পদবী পবিবর্তন কৰা হয। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই পদবী-পবিবর্তনেব ঘটনা দেখা যায। এখানে নিম্নমানের মানুষদেক 
এবং তফসিলীদেব মধো পদবী পবিকর্তনেব প্রবণতা কেশি। অস্পশা, অন্তাজ, অ-জলচল ইত্যাদি 
অখ্যাতি দ্বাবা চিহিত পদবীধাবী মানুষজন সামাজিক অত্যাচাব্, অকক্তা, ঘৃণাব হাত থেকে বাঁচবাব 
জনো পদবী পবিকর্তন ককে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায তফসিলী এবং অন্যানা নিম্নকর্ণেক মানুষ 
সাধাবণতঃ শ্রমজীবী । এদেব মধো চাষী, কামাব, কুমোব, মুটিঃ মেথব, ধোপা, জেলে গোযালা, 
তাতী, ইত্যাদি বুত্তিধাবী মানুষজন বর্তমান। আধুনিক কালে এবা সবকাবী কিছু সুযোগ সুবিধা 
পেয়ে এবং নিজেদেব আন্তব প্রেবণায লেখাপড়া শিখে চাকুকি গ্রহণ ককছে এবং বংশগত বন্তি 
পবিঙ্যাগ কবছে। কি্তু সামাজিক মর্যাদা লাভে জনো তাবা বৃন্তি-পবিচাক, বংশ-পবিচাযক 
বা অবহেলিত পদবী পবিবর্তন কবছে। মোটকথা দক্ষিণ চবিবশ পবগনায পদবী পবিবর্তনেব 
প্রধান কাবণ হল সামাজিক অবজ্ঞা, ঘৃণা, অন্যায, অসামা, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অত্যাচাব ইত্যাদি। 
বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত পদবী পবিবর্তনেব দৃষ্টান্ত এখানে দেওযা হল-_ 
বৃত্তিমূলক পদবী বেশি পরিবর্তিত হয়েছে £ যেমন-__ কযাল, ঘবামী, মিষ্ত্রী, নাইযা, গায়েন, 
পবামানিক, মাঝি, বৈদ্য, বাষেন, শিউলী, শিকাবী, বাগানী, কর্মকাব, জালানি, ঢালি, পাইক, 
তান্তী ইত্যাদি। এঁবা হয়েছেন বায, সবকাব, মিত্র, মল্লিক, দাস, হালদাব ইত্যাদি। 
জীবজস্তর নামের পদবী : বাঘ, কুম্ীব, হাতি, ইত্যাদি হযেছে__ বায, হালদাব, সবকাব, 
দাস ইত্যাদি। 
অন্যান্য পদবীগুলির মধ্যে £ 


পূর্বেকার পদবী পরিবর্তিত পদবী 
সর্দাব/সবদাব-__ সবকার, হালদাব, বায ইত্যাদি। 
কইদাস-_ দাস। 

মগডুল-__ বায, মল্লিক ইত্যাদি। 
কোটাল, মাকাল-_ বায়, হালদাব ইত্যাদি। 
মাল, মিদ্যা, হাজাবি, কাটাল-__ বায, হালদার ইত্যাদি। 
হালদার___ বায ইত্যাদি। 
নহ্কর-_ বায ইত্যাদি। 
পুবকাইত-__ পুবকাযস্থ। 

টেকি__ বাঃ হালদাব ইত্যাদি। 
বেপাবী-- বায়, হালদাব ইত্যাদি। 


ভালভাবে লক্ষা কবলে দেখা যাবে প্রাচীন সমাজে পদবী পবিবর্তনেব রেওয়াজ ছিলি না। 
কারণ স্বরূপ বলা যায় প্রচিন সমাজ ছিল উদাব ও গুণ-ফর্মেব যথাত্ঘোগা মর্যাদা দান করত। 


কর্ম অনুযায়ী, গুগামুষারী মানুষ যধোগযুক্ত ঈর্যাদা গেঁতৈন। ফলে সমাজে পর্দবী পধিবর্তনের 


8৮ দচ্চিণ চবিবশ পবগণাব কথ্যভাযা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


প্রয়োজন ছিল না। যে পদবী নিযে এত বৈযমা, ভেদাভেদ__ সেই পদবী বাদ দিযে জাত 
ব্ণহীন সমাজ গঠন কবাই শ্রেষ। 

বর্তমান কালে শ্রেনীহীন সমাজ গঠনে পক্ষে কিছু কিছু আন্দোলন হতে দেখা যায । কিছু 
মানুষ জাতি বর্ণহীন মুক্ত সমাজ গঠনেব পক্ষে আন্দোলন চালিযে যাচ্ছেন৭ শাদেব প্রথম পদক্ষেপ 
হলো পদবী বিসর্জন। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই বকম আন্দোলনকারী কযেকটি গোষ্ঠী লক্ষ্য 
বরা গিষেছে। 

ডাকনাম 

বাবা-মা ক-পুবোহিতঃ আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি জন্মেব পব মানুষেব নামকবণ কবে থাকেন। 
অনেক সময পাঁজি দেখে) জ্যোতিষ-শান্ত্র বিচাব কবে এই নামকবণ হয। অন্নপ্রাশনেব সমযও 
জাতকেব নামকবণ হযে থাকে। এই ধবনেব নাম ভাল নাম বা পোযাকী নাম। কিন্ত ডাকনামেব 
বেলা এই ঘটা বা সমাবোহেব বালাই থাকেনা । ডাক নাম ঠিক কবতে হয না, তা অজান্তে 
বাড়ীব লোকজন পাড়াপ্রতিবেশীব মুখে মুখে তৈবী হযে যায। ডাক নাম পথ চলতে কুঁডিযে 
পাওখা জিনিসেব মত জীবনেব চলাব পথে কুডিযে পাওয়া নাম। 

বিভিন্নভাবে ডাক নাম তৈবী হয। বাবা-মা ভালবেসে আদব কবে কোন নাম দিলে ডাক 
নাম হয আবাব ক্রোধ কবে অশ্রদ্ধা কবে গালি কিংবা অভিশাপ দিলে-তাও ডাক নাম হযে 
যায। শবীবেব আকৃতি অনুযাধী, গুণ-দোষেব বকম অনুযাধীও ডাক নাম তৈবী হয। কৃষ্ণকে 
কেন্ট/কেন্টা; বুদ্ধদেবকে বুধো ; উদ্ধব কে উদো$ কালিপদ কে কেলো, বিশ্বনাথকে বিশে, 
নিমাইকে নিমে প্রত্ততি নামে ডাকা প্রা সচবাচব দেখা যায। কিন্তু এমন কতকগুলি উদ্ভট, 
অর্থহীন, অসুন্দব প্রভৃতি শব্দ ডাক নাম হিসেবে ব্যবহাব কবা হয যা ওুনলে হাসি পায কিংবা 
বিস্মিত হতে হ্য। দক্ষিণ চকিবশ পবগনায এই বকম অর্থহীন উদ্ভট নামে সংখ্যা প্রচুব। 

এখন বিভিন্ন ধবনেব ডাকা নাম এবং তাদেব উৎপন্ভিব সম্ভাব্য ইতিহাস দেওযা হল-_ 

বাবা মা? বাড়ীর লোক জন ইত্যদি যে ডাক নাম দেয় : 


খোকা বুড়ো দাসি 
বড়খোকা বুডি কচ্ছানি (কচি ছানি) 
খুকি খোকন ন্যাড়া/নেড়া 
বড় খুকি কচি থোকা 
মামনি ছানা 
কচ্ছানা (কটিছানা) 
শারীরিক আকৃতি অনুযায়ী ডাক নাম £ 


খাদা/খাদি-_ যে ছেলে বা মেযেব পুকষ বা স্ত্রী লোকেব নাকটা হয়ত একটু চাপা। ছোট 
বেলা এই লক্ষণ ছিল, পবে তাবা হযত সুন্দব নাসিফাব অধিকারী/অধিকাবিণী। কিন্তু ডাকনাম 
হয়ে গিয়েছে খাদা/খাদি। 

বোঁচা/বুঁটি-_ এ বকম। 

ভুঁটে-_কোন সময হযত তাব নাক ডাকত-_ পবে তাব কোন দোষ নেই। কি ডাক নাম 
রয়ে গির়েছে। 

ডুঁড়ে.- যার ভুঁড়ি ছিল রা আছে। 

গড়া. কোন এক সময় হাত পা পচে যেত সর্থাং হয়ত খুক ভর্মবোদ ছাড। 


পদবী ও ডাকনাম ৪১ 


খোঁড়া /খুঁড়ি-___ পায়ে গলদ ছিল বা আছে। 

কানা/কানি-_ চোখ কানা কা চোখে গলদ। 

ভেটকি___ গালটা হযত কিছুটা ক্ড অর্থাৎ ভেটকি মাছে মত দেখতে। 

আলু+. পটল? লেবু-_ গোলগাল, পেটমোটা চেহারার । পববর্তী কালে সুন্দৰ দেহেব অধিকাবী 
হলেও ডাক নাম থেকে যায়। 

কুরুণ্ডে-_ বোগ ভোগা শবীব/পাকানো চেহাবাক হলে। 

কাসুরে-__ পেট মোটা, প্লীহাতে ভোগা শবীব। 

ছাসা-__ খুব ফবসা হলে। 

কটাশ-_ চোখ কটা কিংবা খটাশেব মত চেহাবা। 

কুশো- _কৃশ। শরীক হযত কৃশ ছিল। 

লেলো-_ এক সময় হয়ত খুব লাল পড়ত। 

গড়াই__- হয়ত গড়াই মাছে মত চেহাবা ছিল। 

জটে/জটাই-__মাথাধ হয়ত জট ছিল। 

গুলে- _গাট-গোর্টা চেহাবাব। 

হেড়ো/ হেড়িনী__ পাগলাটে ধবনেব মানুষ । 

চিটে__ বোগা ধবনেব মানুষ হলে। 

ধইচে-_- লম্বা লোক হলে। 

বাঁটি/ভাটি-_ বেটে মহিলা। 

বাটুল-__ বেটে-পুকয। * 

নন--_ ছোট ছেলে। কিন্তু বড হলে সেই ডাক নাম থেকে যায। 

নাটা-_- গোল গাল চেহাবার লোক । পেট মোটা, ভুঁড়িওয়ালা ধবনের হলে। 

লেংটি-_ ছোটবেলায় বেশি ল্যাংটো থাকত হয়ত। 

গোগা/গুগি__ বোবা কিংবা ওই ধরনের হলে পরবর্তীকালে কথা বলতে পারলেও নামটি 
থেকে যায়। 

এই ধরনেব বহু ডাক নাম দশ্ষিণ চবিবশ পবগনায় শুনতে পাওয়া যায়। এমন কতক গুলি 
ডাক নাম আছে যেগুলি অনেকাংশে উদ্ভট । চেহারা, স্বভাবঃ দোষ গুণ ইত্যাদি কোন কিছুর 
সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তবুও কখনও কোন এক ঘটনা কিংবা কোন তুচ্ছ কিছু লক্ষণ পেয়ে 
ডাকনাম হয়ে গিয়েছে। শুনতে খারাপ হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সারাজীবন তা বহন করে চলে। 
ঘরের জিনিসপত্র, কোন দ্রবা, ফল, ফুল, পাখি) জীবজস্ক ইত্যাদির নাম নিয়ে ডাক নাম হয়। 
নামের বিকৃতি 'তো আছেই। এক এক অঞ্চলে এই ডাক নামের এক এক ধরন পাওয়া যায়। 

নামের বিকৃতি থেকে যে ডাকনাম জন্মায় তা সর্বত্র পাওয়া যায়। এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
নয় বলে আমাদের আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হল। 
এখন বিভিন্ন ধরনের ডাকনামের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে-_ 


এ 


খ্তি ভোটা ফইমে ঝোড়ো ফলতি তা 
গোঁড়া ভোদা চিমে ঝড়ি কুড়ো কুচো 
ডটকো গ্‌্জা খলসে ডেমর কুয়া টেপি 
বুচকি ডেনো ফিতে গুয়ে চোঙা পুঁটি 


দ, চ কথ্যভাষা ও লোক -সংস্কৃতিয় উপকরণ-্ 


দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


ঘণ্ঠা 


ব্বব্র্টন্রপ্রশ্ব ও 


কোটো পালানী 
বল্টু চাকু 
কিযো চিংড়ি 
গাদা বেলে 
মড়ি নোনা 
কামানে আতা 
ইত্যাদি 


ফড়িং 
পেঁকো 
মূলো 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
উচ্চারণ বিকৃতি জনিত শব্দ 


ভাষা বয়ে চল! নদীর মত প্রবাহশীলা হলেও নিয়ত গতিপথ পরিবর্তন করে এগিয়ে চলে। এই 
পরিবর্তনের রূপ বড় বিচিত্র আবার কখনও কখনও দুর্বোধ্য। সুদূর প্রাচীন কাল থেকে আরম্ত 
করে আজ পর্যন্ত কত বিচিত্র রূপে, বিভিন্ন ভাবে ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে তার ইয়তা নেই। 
গুহা মানবের মুখের উচ্চাবিত ধ্বনিগুলি ধীরে ধীরে কালে কালে রূপান্তর গ্রহণ করে সুনির্দিষ্ট 
ভাষায় পরিণন হয়েছে। তা আবার নব নবরূপে পরিবতিত হতে' হতে অনাগত কালের দিকে 
এনিয়ে যানে, এষা তাই নদীর মত-__ বিরামহীন বিশ্রামহীন তার চলা। 

' চলমান ভাষা-নদীর গতি তার পথ খুঁজে বেড়ায় রূপান্তর গ্রহণের মধো। ভাষার এই পরিবর্তনগুলির 
মূল বা প্রধান ব্যাপাব হল ধ্বনি পরিবর্তন। একে আন্তর পরিবর্তন বললে অযথার্থ হয় না। 
অর্থবহ উচ্চাবিত ধ্বনি সমষ্টিকে বাপক অর্থে ভাষা বলা যেতে পারে। সুতরাং ধ্বনির পরিবর্তন 
ঘটলে ভাষারও পরিবর্তন ঘটে। আবার এটাও বলা যায় যে উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটলে ধ্বনিও 
পরিবর্তিত হয় এবং ভাষার পরিবর্তন ঘটে। 

সুতরাং ধ্বনির উচ্চারণ হল ভাষাব মূল কথা। মানব শরীরে এই ধ্ৰনি সমষ্ট্রির উচ্চারণের 
কয়েকটি স্থান আছে। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে আবার তা আলোচনা 
করা হচ্ছে। ভাষা বিজ্ঞানীগণ মানব শরীরে মোটামুটিভাবে ১৪টি উচ্চারণস্থান নির্দিষ্ট করেছেন। 
ডঃ সুকুমার সেন তাঁর “ভাষার ইতিবৃত্ত; গ্রন্থে যে উচ্চারণ স্থানগুলি নির্দেশ করেছেন তা এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেগুলি হল- (১) ওষ্ঠ (২) অধর (৩) দত্তমূল (৪) জিহামুখ 
(৫) অগ্রজিহা (৬) পশ্চজিহবা (৭) জিহামূল (৮) তালু (৯) নিয় তলু (১০) অলি জি্া' 
(১১) কষ্ঠমূল (১২) উধ্ব কণ্ঠ (১৩) কণ্ঠতন্ত্রী (১৪) কষ্ঠনালী। 

এই উচ্চারণস্থানগুলি কোন কারণে অসুবিধাগ্রস্ত হলে উচ্চারণ বিদ্রিত হয় ফলে বিকৃতি দেখা 
দিতে পারে। শারীরিক গঠন এবং জলবাধু ধ্বনি সমষ্ট্রির উচ্চারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 
উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। শিশুর উচ্চারণে যুবকের উচ্চারণে আর বৃদ্ধের উচ্চারণে 
প্রচুর পার্থক্য বিদামান। শারীরিক গঠনের জন্য এটি হয়। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হলে গলা ধরে 
গেলে উচ্চারণে বিকৃতি ঘটে। আবার উঞ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর উচ্চারণের 
সঙ্গে আর্্র জলবায়ু অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
জিহার জড়ত্, শ্রবণশক্তির স্বল্পতা প্রভৃতিও ধ্বনির উচ্চারণে বিকৃতি ঘটান্তে পারে। 

ভাষার* রীপান্তর গ্রহণ ও নূতন নৃতন শব্দ সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য কারণ হল ধ্বনির উচ্চারণে 
বিকৃতি। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আর্ধগণের ভারতে আগমনের পর থেকে আজ পর্যস্ত ভারতীয় 
আর্যভাঙায় যে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার মৃলেও এই উচ্চারণ-বিকীতি। আর্যগণ ভারতবর্ষে 
আগমন জানুানিক ঘৃঃ পৃঃ ১৫০০ অব্দ নাগ্মাদ। মধ্য এশিয়া থেকে আগত আই পণুপাঞক 
হাযাবর জাতির ছিজ প্রচণ্ড শক্তিশালী ভাষা । মধা এশিয়ার উফ জলবায়ু অঞ্চল থেকে ভারতধর্ষের 
জপেকাকৃড আর হাজারে এসে আার্যগণের জিন্বার জড়ত্ব প্রাপ্তি ঘটেছিল। ফলে উচ্চারণে 
বিকৃতি দেখা বিয়া জং জা হল অসংখা নৃতন শব্দের।-উদ্াহ্রণ নিলে দেখা যায়-..্রোচিনকালে 
আার্ধভাবার “খা, ক? ভাদি দুটি যথাযথভাবে উচ্চারিত হান। পরবর্তীকালে উচ্চারদে জব্বর 


৫২ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথ্যভাযা ও লোক -সংক্কৃতিব উপকবণ 


জন্য '৯" ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে এবং “খ' ধ্বনিব ব্পিল পবিবর্তন ঘটেছে। এইভাবে বিভিন্ন ধ্বনি 
পরিবর্তন ও লোপ ঘটেছে। পদমধাবন্তী অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনবর্ণে লোপ একটা বিকাট ঘটনা যাব 
ফলে বনু নৃতন নৃতন শব্দেব সৃষ্টি হযেছে। বাংলা তন্তব শব্দেব উৎপত্তিব মূলেও ছিল কিন্ত 
এই উচ্চাবণ বিকৃতি। যেমন-_ সং খাদা ১ হজ্জ ১৯ খঙ্জ ১ খাজা। 

ং নপ্তটক ১৯ নান্তিঅ ১৯ নাতি; সং রাজ্কিকা ১ রন্নিআ ১৯ বানি/বানী। 

এই উচ্চারণ বিকৃতির পথ ধবেই বাংলা শব্দভাগুাব সমৃদ্ধ হয়েছে। শুধু সংস্কৃত কিংবা বৈদিক 
ভাষাই নয় ইন্দো-ইউরোপীয (]70০-1341016801). দ্রাবিড (10145101থ1), অস্ত্রিক (৯501), 
সেশীয়-হামীয (921211100-1741100). ভোট-চীনীয (9110-110141) প্রভৃতি গোষ্টীব ভাষা 
বাংলা শব্দ ভাগারে এসেছে। উচ্চারণ বিকৃতি এই আগমনকে সাহায্য কবেছে। 

বাংলা ভাষায় উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষাব সৃষ্টির মূলেও আছে এই উচ্চাবণ বিকৃতি। 

মানুষের মুখ নিঃসৃত ধ্বনি সমন্ত্ি অর্থ সমন্বিত হয়ে যে ভাষার সৃষ্টি কবে তাব বপ ও 
প্রকৃতি সর্বত্র এক হতে পাবে না। সব মানুষে দৈহিক গঠন সমান নয়, তেমনি সমস্ত অঞ্চলেব 
মানুষ একইরকমভাবে কথা বলতে পারে না। এছাড়া জলবায়ুব প্রভাব শারীবিক ত্রুটি, বয়সেব 
বিভিন্ন স্তর ইত্যাদিব জন্য মানুষে মানুষে, গোষ্ঠাতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে 
উচ্চারণের পার্থকা ঘটতে বাধ্য। এই পার্থকা কথা ভাষায় সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যণীয়। মুখের ভাষা 
তথা কথ্যভাষা যেখানে আসল ভাষা, সেখানে দেখা যায় প্রত্যেক জাতির, দলেব, সামাজিক 
গোষ্ঠীর ভাষায়/ উপভাষায়/ আঞ্চলিক ভাষায়/ কথ্যভাষায় কিছু না কিছু বিশিষ্টতা আছে। এই 
বিশিষ্টতাই কথ্য ভাষার প্রাণ। উচ্চারণভঙ্গি এই বিশিষ্টতাব অন্তবর্গত। 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষেব উচ্চারণভঙ্গিব বিশিষ্টতা আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় 
যে এই অঞ্চলের মানুষের উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গের অন্য জেজার মানুষদের উচ্চারণের থেকে অনেকখানি 
আলাদা । [ধ্বনি-বিশ্লেষণ-পর্যায়ে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হবে।] বিশেষ করে সামান্য 
লেখাপড়া জানা মানুষ ও নিরক্ষর মানুষের উচ্চারণ এমনই ষে অনেক স্থলে সাধারণ প্রচলিত 
শব্দাবলী যেন নৃতন রূপ গ্রহণ করে। এই উচ্চারণ বিকৃতির জনা অনেক শবের সৃষ্টি হয়েছে। 

জিহ্বার জড়তার জন্য হোক, কিংবা উচ্চারণ প্রক্রিয়ার সমাক জ্ঞানের অডাবের জন্য হোক, 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিরক্ষর মানুষ কিংবা খুব সামানা লেখাপড়া জানা মানুষ “ব'-ধরবনিটি 
ঠিফভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। ফলে যে সব শব্দের আদিতে 'র' আছে সেগুলি উচ্চারণে 


বিকৃতি ঘটে। যেমন-_ 

রাজা __আজা রগড়-_অগড় রসিক--অসিক 
রাম-_আম রঙ্গ--অঙ্গ রাংতা-_-আংতা 
রুটি-_-উটি রন অঞ্জন রীড়"--জড় 
রবি-_.অবি রঙ-__অঙ্ঙ রীড়ী- ন্জাড়ি 

রখ অন রম্তম_ _অতন রাধুনি- --জাঁধুনি 
যান্কুসে__আকৃখুটে রপ্ত- অপ্ত রাগ-._জ্ঞাগ 

রানী জালী রমনী- ন্জমনী রাগারাগিশস্গবআগন্যাগি 
বীযাম-.. কম রদি__.অশি বাধারা। জাকার 1 


ভা জক্ত রস-.জস গাবায়-এরাবাম, ॥ 





উচ্চাৰণ বিকৃতি জনিত শব্দ 


৫৩ 


বাজত্ব _ আজন্ত বক্ষাকালী- _অক্কেকালী বাবাড়-__আবড়ি 
বাব্রি---আন্তিব বঙ্টিল-__অঙিল বাবণ- -আবণ 
কগী-_ উগি ব্টন্তী-__অন্তী বাহু-__আহু৯৯আউ 
বাপসী-_উপসী কড়-অড বিকশা--ইসকা 
বোজগ্াব__ ওজঞাব বব__ অব বিঠা-_ইটে 
বোদ্দুব___আদ্দুব ব্মা-_অমা বীতি-__ইতি 
বোজা-__-ওজা বমেশ_ অমেশ কইমাছ-_উইমাছ 
বেত্ী-_এডুই বস্তা-_অম্থা কচি__উচি 

যি ইসি বল-__অল কজি__উজি 
খতু_ইতু রযুন অমুন/ওসুন হি িড 
বান্া__-আন্ন: বহস্য-_অহস্য বেখা-_ একা 
বানাঘন-__অ+্পঘব বাই__-আই বেবতী- এবত্ী 
বঞ্জন--অঞ্জন বাধা__আধা/বা আদা বেলিং__এলিং 
বোম___ওম বাজনীতি__আজনীতি বেহাই__এহাই 
বপকথা-_উপকথা/উবকথা বাজমিস্ত্রি__আজমিস্তি বোদ-__ওদ 
বপ-_উব বাজহাস-__আজহাস বোখা-__ওকা 
বওনা-_অওনা বামধনু- আমধনু বোপণ-_ ওপন 
এইভাবে “ল" হযে যায “ন”। তবে সাধাবণত শব্দের প্রথম অক্ষব “ল" থাকলে তা “ন" হয। 
ল্্মী-__নকৃথী লেংটি__-নেংটি (নেংটি হঁদুব) লবণ-_-নবন/নুন 
লোহা-_ নোযা লেখাজোখা- নেকাজোকা লম্বা-_নোল্বা 
লক্ষণ__নক্ষণ লালস-_নালচ ললিত__নলিত্ 
লগন-_নগন লাট-_নাট লাইট__নাইট 
লগ্র_ নগ্ন লাটাই__নাটাই লাগা- নাগা 
লঙ্জা-_নহ্জা লিখন_ নেকন লেটি__নেচি লাগাতাব- _নাগাতাব 
লতি-__নতি লেজ-_ন্যাজ লাজ-_নাজ 
লম্বৎ-_নম্প লোক-__নোক লাঞ্কুনা-__নান্ছ্োনা 
লহব- নহব- নওব লোকসান-_নোকসান/নোসকান লাসি_নাটি 
লাউ-_নাউ লোটন-_নোটন লাভ-_নাব 
লাঙগল- নাঙল লোনা- নোনা লেখা-_নেকা 
লাটাই-_ নাটাই লোল- নোল লুকোচুবি__ নুকোচুবি 
লাথি-_নাতি লক্ষ__ নক্ষ লুঙ্গি নুঙি 
লায়েক_ নায়েক লখাই__নকাই লুচি_নুচি 
লাল__নাল লম্কা-_নোস্কা লুট/লুঠ-_সুট 
লালচ-- নাচ লড়ালডি___নডানড়ি লেকচাব- নেকচাব 
লিচু নিচু লগ্টন__ নষ্ঠন লেনদেন-_ _নেনদেন 
লেবু নেবু লগুভণ্ুড-_ নগুভগ্ড লেপ-- নে 
লুট- নুট (হবিব নুট) লবঙ্গ__নবজ/নোধঙগ লোহা--_নোয়া 
লৌকিকতা- -নৌকিকতা লাঠামান-__ স্াটামাছ' 


৫৪ দক্ষিণ চকিবশ পবগনার কথ্যভাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকরণ 


দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কথ্যভাষায় ধ্বনির উচ্চারণে একটি বিশিষ্ট লক্ষণের সঙ্গে রাটী উপভাষার 
উচ্চারণের একটি লক্ষণের মিল দেখা যায়। উচ্চারণে অ-কারেব ও-কাব প্রবণতা রা্টী উপভাষার 
একটি বৈশিষ্ট । দক্ষিণ চবিনশ পরগনাব প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই উচ্চারণগত লক্ষণটি লক্ষ্য করা 
যায়। এইরকম উচ্চারণ বিকৃতি জনিত শব্দ 


কোড়া€ কড়া 
খোড়া খড়া 


গোড়া/গোড়ানো গড়া/গড়ানো 


ঘোড়া ঘড়া 
কোচি€ কচি 
কোটা € কটা 
কোটাল € কটাল 
কোড়তা € কড়তা 
কোড়ার € কড়ার 
কোদু এ কদু 
কোপাট € কপাট 
কোপাল € কপাল 
কোপিকল € কপিকল 
কোবজা € কবজা 
কোবলা € কবলা 
কোমল € কমল 
কোয়লা € কয়লা 
কোন্তাল/কোরতাল € করতাল 
কোরাত € করাত 
কোরালী € করালী 
কোগ্পুর এ কপ্ূ্ব 
কোলা € কলা 
কোলাই € কলাই 
খোর্টকা € খটকা 
খোটাশ € খটাশ 
গোজা € গজা 
গোঙ্গা € গঙ্গা 
গোগ্ার «€ গণ্জার 
গোলা € গলা 
গোরদা «€ গলদা 
ঘোটা € ঘটা 
ঘোষা € ঘষা 
চোটকা € চটকা 


চোটা € চটা 
ছোটা € ছটা 
ছোক্কা « হুক্কী 
ছোটাক € ছটাক 
ছোড়া € ছড়া 
জোটা € জটা 
জোটলা € জটলা 
জোবা € জবা 
জোমা € জমা 
জোমাদার € জমাদার 
জোরি € জরি 
জোহর .€ জহর 
ঝোগড়া € ঝগড়া 
ঝোষ্জাট € ঝঞ্চাট 
জোপ্রাল € জঞ্জাল 
ঝোটকা € ঝটকা 
টোগ্লপা € টপ্লা 
তোলা € ওলা 
তোড়া € তডা 
তোক্তি € তক্তি 
তোড়পা € ৩ড়পা 
তোড়কা € উতড়কা 
তোবলা € তবলা 
তোরজা € তরজা 
তোলানি «€ তলানি 
তোল্লাশি € তল্লাশি 
তোল্লাট € তল্লাট 
তোসিল € তসিল 
দোখিন € দিন 
দোরমা € পরমা 
দোফা € দফা 


দোফাদার €« দফাদার,. . 


দোম + দম 


দোমকল € দমকল 
দোমকা € দমকা 
দোসম্বল € দশ্ধল 
দোবকার € দরকাব 
দোরগা এ দরগা 
দোরমা € দরমা 
দোশা € দশা 
দোশানশ € দশাশন 
দোস্তা € দস্তা 
দৌস্তকি € দস্তুরি 
ধোরা € ধবা 
নোকশা € শকশা 
নোকুল € শকুল 
নোতৃন € নতুন 
নেদী € নদী 
নোধব এ নধর 
নোনদ € ননদ 
নোন্দা এ নর্দা 
নোদাই এ নন্দাই 
পোচা € পচা 
পোকা € পটকা 
পোড় € পণ 
পোড়া € পড়া 
পোরান € পরান 
পোরাগ € পরাগ 
পোরাত € পরা 
পোরিস্তার € পরিষ্কার 
পোরিবার এ পবিবার 
পোলা € পলা 
পোলা € পসলা 
পোসার *€ পসার 
ভোরপেট এ তরটৈট, 


উচ্চাবণ বিকৃতি জনিত শব্দ ৫৫ 


ভোবা € ভবা সোতিন € সাতিন সোমসা € সমস্যা 
মোটকা € মটকা সোকাল € সকাল সোমাজ € সমাজ 
মোগা € মণ্ডা সোংসপাব € সংসাব সোমান € সমান, 
মোতি € মতি সোডকি € সডকি সোব্কাবী € সবকাধী 
মোদু € মধু সোন্ধান € সন্ধান সোবা € সবা 
নোস্কা «এ লঙ্কা সোমথ € সমর্থ হোলুদ € হলুদ 


বৈদিক ভাষায খ-ধ্বনি ছিল প্রচণ্ড কম্পনশীল শক্তিশালী ধ্বনি। পববস্তীকালে বৈদিক ভাষা 
সবল হযে পড়ে এবং খুঃ পৃঃ ষষ্ট শতাব্দী থেকে প্রাচীন ভাবতীয আর্যভাষায় যে ধ্বনিগত 
পবিবর্তন দেখা দিযেছিল তাতে “খ"-ধবনিব পবিবর্তন ছিল গুকতব। এই ধ্বনি প্রাকৃত ভাষায় 
হযেছে অ-কাব) ই-কাব, উ-কাব, এ-কাব প্রভৃতি । জিহাব জডতাজনিত উচ্চাবণ-বিকৃতি ছিল 
এব মুলে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনান কথাভাষায এইবপ খ-ধ্বনিগত উচ্চাবণ বিকৃতি প্রচুব লক্ষ্য 
কবা যায। এই খ-কাব কোথাও অ-কাব, এ-কাব, উ-কাব ইত্যাদি হয়ে শব্দকে পবিবর্তিত 
কবে নৃতন নৃতন শব্দে উদ্ভব ঘটিয়েছে। যেমন-__ 


কুশ/কুশো € কৃশ ঘি/ঘেত « ঘ্বত ছিষ্টি € সৃষ্টি 
কিবমি € কৃমি নেত্য « নৃত্য সিতিকণ্ঠ € স্মৃতিকষ্ঠ 
মিবগেল «€ মৃগেল পেথক € পৃথক চন্নামেত্ত € চরণামৃত 
মেবগ «€ মৃগ কেন্তাস্ত € বৃত্তান্ত ইসি/বিসি € খাষি 
কিত্তিবাস € কৃত্তিবাস বেথা « বৃথা ইতু € খতু 
বেন্দাবন « বৃন্দাবন বিএবৃ কেপ্পন € কৃপণ 
কেউলেশ/ক্যাঙলেশ € কৃকলাশ বিদ্ধি এ বৃদ্ধি অদেষ্ট € অদৃষ্ট 
মিবগি € মৃগী ক্হেত € বৃহৎ কেবেস্তান € কৃষ্চান 
বেদ্ধ € বৃদ্ধ বেম্পতি € বৃহস্পতি কেতাথ € কৃতার্থ 
বেব্ষ € বৃষ ভিবমি € ভুমি হিদয় € হৃদয় 
বিষ্টি € বৃষ্টি মিত্যু € মৃত্যু ইন € খাণ 
কিষ্ট//কেন্ট € কষ্ণ মেদজ € মৃদক্গ তেষ্টা € তুষ্ণা 
গিনি € গৃহিনী শেযাল € শৃগাল দিষ্টি € দৃষ্টি 
ঘেন্না € ঘৃণা শিং € শৃঙ্গ পিট/পিঠ € পৃষ্ঠ 
মিদু « মৃদু 


যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে উচ্চাবণ বিকৃতি প্রচুব পবিষ্বাণে দেখা যায দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথা 
ভাষায়। এই অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র। সুতবাং জিহার জড়তা যুক্তবর্ণেব যথাযথ উচ্চাবণের ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট পরিমাণে বাধা সৃষ্টি কবে। ফলে যুক্তবর্ণগুলি সরলীকৃত হয়ে নতুন কপ গ্রহণ করে। 
যেমন-_ 


ভাতার € ভর্তা মদ্দ € মর্গ ভদ্দর € ভদ্র 
কাক « কনক অকুরো € অঙ্কুর গব্ডো € গর্ভ 
কাকুই এ কন্কতিকা খেউবি € ক্ে্টারি গ্াত্ত « গর্ত 


কুচ্ছো.ন্ কুৎসা খাপরা € খর্পর গদ্দান € নর্দান 


3৬ দদ্ষিণ চবিবশ পবগনাক কথাভাযা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


জেয় € জীর্ণ তিবিশ এ ত্রিশ থিতু € স্থিত 
কেন্তুন € কীর্তন দর্প € দর্প থান « স্থান 
ছেবাদ' « শ্রাদ্ধ দপ্পন € দর্পন থল « স্থল 
ঝোব € বর্ঝব দুগ্গা « দুর্গা চান « স্নান 
সউবো শউব/সউব « শ্বশুব দুগগতি € দুর্গতি পেবাচিন « প্রাচীন 
তবাস « ত্রাস দুবলা € দুর্বল কেলেবব € ক্লেভাব 
তিবি « ত্রি অদেষ্ট € অদৃষ্ট বেস্তাগড « ব্রহ্মা 
গোন্তব এ গোত্র দবব « দ্রবা চন্দব « চন্দ্র 
গেব « গ্রহ গৰব € গা পিবেত“€ প্রেত 
গেবাম € গ্রাম ধন্ম € ধর্ম পবমান € প্রমাণ 
গেবাস « গ্রাস নানীমুখ « নান্দীমুখ পিদিম « প্রদীপ 
গেবাজ্জ এ গ্রাহ্য নিজ্জলা € নির্জলা পদ্দিপ এ প্রদীপ 
ঘেবাণ € ঘ্রাণ নিববংশ € নির্বংশ চিনিবাস € শ্রীনিবাস 
চউ্থ € চতুর্থ পদদ € পদ্ম হিল্লল € হিল্লোল 
চৌকো «€ চতুঙ্ক পৰব € পর্ব থালী € স্থালী 
চন্দব € চন্্র পাববন € পার্বন সদ € স্বাদ 
চন্নন € চন্দন পিছে € পিচ্ছ সদালো « স্বাদালো 
চোবব « চর্বা পেচ্ছাব « প্রশ্রাব সগ্গ € সর্গ 
চেকন € চিন্কন বযসালো এ বযস্ক থিতু € স্থিত 
চুলো « চুল্লি বলদ/বলদে € বলীবর্দ অথবব € অর্ক 
চত্তিব € চৈত্র ভাদ্দব € ভাদ্র থামু € স্থানু 
চোঙা € চোঙ্গা ভিত € ভিন্তি থাপন « স্থাপন 
চৌপব € চতুঃপ্রহব ছেদ্দা « শ্রদ্ধা তবক € স্তবক 
জাঙাল € জঙ্গাল/জঙ্গাল ছিবি « শ্রী পবামানিক « প্রামাণিক 
তেবস্পর্শ এ তাহস্পর্শ ছেবাদ্দ « শ্রাদ্ধ বেগাবতা € ব্যাগ্রতা 
কৌদল এ কোন্দল 


উচ্চারণগত জড়তা বেশ লক্ষ্য কবা যাষ কিছু কিছু ক্রিয়াপদে। এই উচ্চাবণ-বৈকল্যব জন্য 
ক্রিয়াপদে নৃতন ধবনি বা বর্ণেব আগম হয এবং অপিনিহিতিব ধবনে একটি ন্ববধবনিব আগমন 

ংবা স্বর-ব্যগ্রনের বিপর্যাস ঘটে। উচ্চাবণেব এই বৈশিষ্ট্য দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথা ভাষায 
যতটা লক্ষ্য করা যায়, অন্যত্র তা পাওয়া যায না। যেমন-___ 


কবতেছে € করছে উড়তেছে € উড়ছে ফাটতেছে € ফাটছে 
বলতেছে € বলছে হ্বলতেছে € স্বলছে বাখতেছে € রাখছে 
দেখতেছে € দেখছে মাবতেছে € মাবছে বকতেছে € বকছে 
'মেলতেছে € মেলছে ফলতেছে « ফলছে গাইতেছে € গাইছে 
চলতেছে € চলছে চুষতেছে € চুষছে উঠেছে € উঠছে 
হাটতেছে, € হাটছে শিলতেছে € গিলছে নাচতেছে « নাচতে 


গলতেছে € গলছে ফুটতেছে € ফুটছে জুবতে্ এ জুঁবাছে 


কাটতেছে € কাটছে 
কাচতেছে € কাচছে 
ছিডতেছে € ছিডছে 
কাদতেছে € কীদছে 
বাটতেছে € বাটছে 
পাডতেছে € পাড়ছে 
বাধতেছে € বাধছে 
গালতেছে € গালছে 
লিখতেছে € লিখছে 
হাসতেছে € হাসছে 
গডতেছে € গড়ছে 
দলতেছে € দলছে 
বেলতেছে € বেলছে 
ভাজতেছে এ ভাজছে 
বাধতেছে € বাঁধছে 
মলতেছে € মলছে 
ঘাটতেছে € ঘাটছে 
পাকতেছে € পাকছে 


উচ্চাবণ বিকতি জনিত শব্দ 


হাকতেছে € হাকছে 
মাপতেছে € মাপছে 
হুঙডতেছে € হুডছে 
পুডতেছে « পুড়ছে 
কিনতেছে € কিনছে 
দাইডে « দাঁডিযে 
পেইলে € পালিযে 
দেইকে € দেখিযে 
কইবে € কব্যে 
নেইগে/লেইগে এ লাগিষে 
চেইলে/চাইলে € চালিযে 
পেইবে € পেবিযে 
হেইটে € হাটিযে 
ভেইজে € ভেজিযে 
মেইডে/মাইডে € মাড়িযে 
কেইডে/কাইডে € কাড়িযে 
গইডে € গড়িযে 
ভাইজে € ভাজিযে 


পিষতেছে এ পিষছে 
খুলতেছে € খলছে 
বুলতেছে € বুলছে 
ঘুবতেছে « খুবছে 
দই € দিযে 
মাইপে এ মাপিযে 
হাইকে € হাকিষে 
উইটে € উ 
পাইডে € পাড়িযে 
কইবে € কবিষে 
বইলে € বলিষে 
উইড়ে € উডিযে 
ফইলে € ফলিযে 
গিইলে € গিলিযে 
ফুইটে « ফুটিযে 
ফাইটে € ফাটিযে 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 


ভাষায় ধ্বনি পবিবর্তন যেমন তানিবার্য ঘটনা তেমনি অর্থ পরিবর্তনও ভাষার আনুষঙ্গিক ধর্ম। 
অর্থ বহত্বের উপর ভাষাব গুরুত্ব, বৈশিষ্ট, সৌন্দর্য প্রক্ততি নির্ভর করে। ভাষাগত বিভিন্ন শব্দাবলী 
একাধিক বিভিন্ন অর্থ বহন কবে যেমন ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি ভাষাকে করে বিচিত্রগামী 
ও গতিশীল। মানবমনের বিচিত্র চিন্তার ধাবক ও বাহক হিসাবে এরা ভূমিকা পালন করে। 

সাধারণতঃ লেখার ভাষার অর্থ অভিধানগত, নিদিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ । মুখের ভাষার তথা কথা 
ভাষার সে বাধ্যবাধকতা নেই। কথ্য ভাষা বাধাবন্ধনহীন মুক্ত স্বচ্ছন্দ প্রবাহিনী নদীর মত অনায়াস 
গামিনী ও গতিশালিনী। কথাভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ তাই অনেক সময় অভিধানসম্মত 
হয় না। এর অর্থ বক্তব্য ব্যয়ের উপব কিংবা যে বাকো বাব্হত হয় তার তাংপর্যেব উপৰ 
নির্ভর করে। দেখা যায় একই শব্দ বিভিন্ন বাক্ে ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করে। কথাভাষায় 
এই ব্যবহার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। 

সাধারণভাবে শব্দের অর্থ দু'প্রকাব। (১) মুখ্য অর্থ (২) গৌণ অর্থ। শব্দেব আভিধানিক 
অর্থই হল মুখ্যার্থ এবং আভিধানিক অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ গৌনার্থ। কিন্তু কখনও কখনও মুখ্য 
অর্থ অপ্রধান হয়ে পড়ে কিংবা লুপ্ত হয়ে যায়, তখন গৌণ অর্থ প্রধান হয়ে দীড়ায়। কথা 
ভাষায এই লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে দেখা যয। 

মুখ্য অর্থ লুপ্ত হয়ে গৌণ অর্থের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। শব্দের প্রকৃত 
অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন প্রসঙ্গের উপর বক্তব্য বিষয়েব তাৎপর্যের উপর নির্ভব কবতে 
হয়। অনেক সময় প্রকৃত অর্থ চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। বহু প্রাচীন কালে কোন শব্দ 
হয়ত একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হত, দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তনের ফলে শেষে এমন এক অর্থে 
এসে দাঁড়িযেছে যার সঙ্গে মূল অর্থেক কোন মিল নেই, কিংবা সম্পূর্ণ অন্য অর্থ প্রকাশ করছে। 
সুতরাং শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারার আলোচনা করলে দেশ, জাতির, সমাজের অতীত ইতিহাস 
খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। 

কথাভাষার ইতিহাসে দেখা যায় মানুষের মুখ দিয়ে যে ভাষা অবিরল অবলীলাক্রমে অনায়াসে 
নির্গত হয় সে ভাষা যত কবে শিখতে হয় না। শিশু পরিবেশ থেকে ভাষা আযন্ত করে, ব্যাকরণের 
নিয়ম ধরে তাকে শিক্ষা করতে হয না। তাই অশিক্ষিত, অক্ষর পবিচয়হীন মানুষ যে মাতৃভাষায় 
কথা বলে সেই ভাষা তাব অনায়াসলর্‌, স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাপ্ত । অশিক্ষিত বাক্তির অনাযাসলন্ধ 
মাতৃভাষা কথ্যভাযার প্রাণ। কথাভাষার মধ্যে শব্দের যে অর্থপার্থকা, অর্থ পরিবর্তন, অর্থের 
রূপান্তর ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায় তা অনেক সময় ব্যাকরণের নিয়ম দিয়ে ধরা যায় না। সুতরাং 
কথ্যভাষায় শব্দার্থ পরিবর্তন একটি বিচিত্র ঘঁনা। 

পকটিবএএাপ০৭ নিত 1 নার সাত 
অর্থ বিস্তার, (১) অর্থ সংকোচ ও (৩) অর্থ সংশ্লেষ। বিভিন্ন কাবণে এগুলি ঘটে থাকে। 
কথ্য ভাষায় ও এই নিয়মগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে। দক্ষিণ চকিবশ পরগনার কথাভাষায় 
অর্থবিস্তার। অর্থ সংক্যেচ ও অর্থ সংশ্লেষের উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। [রূপতান্বিক আলোচনা 
পর্যায়ে সেগুলি দেখানো হবে ।] 


একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে বাবহাব ৫৯ 


বর্তমান পর্যায়ে গুধু দেখানো হবে কিভাবে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে বাবহাত হযে বিভিন্ন 
ভাব প্রকাশ কবছে। উদাহবণ দিলে ব্যাপাবটি পবিঙ্কাব হবে। যেমন-_-কল" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে 
বাবহাত হয। কল- __“টিউবওযেল*, কৌশল", “অন্কুব'-_এই তিনটি অর্থে ব্যবহাত হয। কিন্ত 
এখানে উচ্চাবণেব কোন তাবতম্য ঘটে না। কিন্তু “কলা” শব্দটি '3411414' এবং “মন্কুব'__এই 
দুটি অর্থে যখন ব্যবহৃত হয তখন কিন্তু উচ্চাবণেব তাবতমা ঘটে। 'কলা শব্দটি যখন “অন্কুব' 
অর্থে ব্যবহৃত হয তখন উচ্চাবণে “ক' অক্ষবেব উপব শ্বাসাঘাত পড়ে। এইভাবে দেখা যায 
একই শব্দ উচ্চাবণেব তাবতম্য নেই-_অথচ বিভিন্ন অর্থ ; আবাব একই শব্দ উচ্চাবণেব তাবতমোব 
জন্য বিভিন্ন অর্থ আবাব উচ্চাবণ এক, বানান ভিন্ন-__বিভিন্ন অর্থে বাবহৃত হুয। 
এখন এই পর্যায়ের শব্দসংগ্রহ দেখানো হচ্ছে_ 
নল-__ সক, ফীপা, লম্বা চোঙাকৃতি জিনিস। 
_-একপ্রকাব ফাপা তণ। নলখাগডা 
-_কৃষিকাজেব সময জমিতে জল নিকাশেব সব লন্থা গর্ত কাটা হয। সাধাবণতঃ বীজতলাব 
জমিতে এই “নল" কাটা হয। 
__শিশুব দুধ খাওযানোব সবঞ্জাম 
নলি __ মানুষেব গলাব নলি। 
__ খেজুবগাছ কেটে বস বাব কবাব জন্য বাশেব কঞ্চি আধচেলা কবে গাছে কাটা 
₹শে পুঁতে দেওযা হয। এটা দিষে বস চলে এসে “ডাববি" তে জমা হয। 
__সৃতোব “বীল'। দক্ষিণ চকিবশ পবগনায একে নলি বলে। 
__চাষেব জমিতে সক লম্বা গর্ভ__যাকে “নল" বলা হয। তাকে নলি'ও বলে। 
নাল-_ জাল বোনাব সবঞ্জাম। বাঁশের চেটি দিষে তৈবি কবা হয। 
__বিষাক্ত পোকামাকড দংশন কবলে সেই স্থান থেকে যে বস নির্গত হয। 
_-_ চাষেব জমিব সক লম্বা গর্ত জল নিষ্কাশনেব জন্য। 
হাল-__ কৃষিকাজেব মূল যন্ত্র। গক, লাঙ্গল, জোল প্রভৃতি দিযে গঠিত। 
__বর্তমান সময। 
_- অনস্থা। মানুষেব অবস্থাব প্রকাব বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয। যেমন-___বেহালঃ 
অর্থাৎ খাবাপ অবস্থা । 
_-নৌকাব সরঞ্জাম। 
চাল-__ ধানেব খোসা ছাডালে যে দ্রব্য পাওযা যায। যা থেকে অন্ন প্রস্তুত হয়। 
-_ ঘবেব চাল। 
-__ মানুষেব ব্যবহাবেব কাযদা। চালচলন। 
জোল--_ কৃষিকাজের সবঞ্জাম। হালের একটা অংশ। কাঠেব তৈবি-গকব কাধে লাগানো থাকে। 
-- চাষেব জমিতে সক লম্বা গর্ত। এগুলি দিষে একটা সাবি থেকে আব একটা সাবি 
পৃথক.কবা হয়। জধিতে জল ধবে বাখা, জল সেচ দেওয়াব নালা। 
__ধান চাবা বোপণেব সময় আভ়াকাডিভাবে একটা চাবা থেকে পাশের চারাব মধ্যকাব 
ফাক। 
লঙ়্ি--_ কানের নীচেব পাতা । যেখানে দুধ, মাকড়ি প্রভৃতি গহনা পবা হয়। 
কচু গাছের মোটা, দিকড়। &গুলি.তরকারী হিঙাত্ব খাওয়া যায়। 
_-- লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফলের প্রথম কুঁড়ি স্ত্রীফুল্েব নীচে প্রথম ফলের আকৃতি। 


৩০ দক্ষিণ চবিনশ পক্গনাক কথাভাষা ও লোক -সংস্কৃতিন উপকবণ 


দুল-_- চংড়িব সীজা অর্থাৎ চিংডিব ডিম জলে ভাসমান অবস্থায় । 
__ কানের গহনা । 
-__ দোলক অর্থে। ভাবী কোন জিনিস দিযে ভারসামা বজায বাখা হয়। যেমন জালে কযেকটি 
কাটি দিয়ে ভাবসাম্য ঠিক বাখা হয। মাপদাবে« চেনে “লিং পরিমাপক দোলক। 
ঝুল- জামা ইত্যাদির লম্বা অংশেন মাপ। 
_ ঝুলন্ত মযলা। ঘরেব মধো কড়িকানে, কোনে, জানলা, দরজা ইত্যাদি স্থানে যে ধুলো 
ময়লা মাকডসাব জালে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। 
চেলা-__ এক ধরনেব মাছ। ছোটি বড় দুই প্রকার আকৃতিতে পাওয়া যায়। পুকুরে, নদীতে, 
খালে, কিলে পাওয়া যায়। খেতে খুব স্বাদু। 
__ কোন জিনিসকে আধখানা কবলে । বাশকে আধখানা করলেঃ কোন ফলকে কেটে 
দ্ুভাগ করলে, কাঠ কেটে দুভাগ কবলে-_ এক এক ভাগকে চেলা কলে। 
-__গুরুব শিষ্য । 
চাই___ দলের পাণডা বা মাথা। মূল লোক বা গুকত্বপূর্ণ লোক। দলেব সর্দাব। 
_ মাটির বড বড় অংশ। বড় কড় পাথব ইআদি। 
__ অত্যন্ত) প্রচণ্ড, খুব অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন___ চাই খিদে। চাই চাই বোদ। 
_ চাঁদি অর্থে 
ফালি-_- কোন জিনিসের সরু অংশ। কুমড়ো ফালি। লাউ ফালি। 
__ জমির সরু অংশ। 
__ চিলতে অর্থে। 
ফলতি-___ জাল বোনার সবঞ্জাম। 
__ সরু, চিলতে অর্থে । এক ফলতি জমি। 
বাতি-__ প্রদীপ অর্থে । মোমবাতি। 
__ দলের প্রথম অংশ। ফুল থেকে যখন ফল হয় প্রথম ফলেব আকৃতি। 
জামির-__. শোলার কাজে বাবহত হয় এক প্রকাব খুব পাতলা চকচকে পাত। প্রতিমা সাজ 
সঙ্জাতেও বাবহৃত হয। 
__ গোঁড়া লেক। এক ধবনেৰ টক লেবু। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনার গ্রামগঞ্জ থেকে এই যে শব্দগুলি তুলে আনা হয়েছে এ গুলিকে যথার্থ 
গ্রামা শব্দ বলা যায়। এর চেহাবা আলাদা । তবে অনা কোথাও এর দেখা পাওয়া যাবে না 
এমন কথা জোর করে বলা যায় না। আজকাল শহরের প্রভাব কিংবা পার্বতী অঞ্চলের প্রভাব 
যেমন গ্রামে পড়ছে, তেমনি গ্রামীণ সম্পদের মত গ্রামীণ ভাষাও বিভিন্ন ভাবে, বাইরে চলে 
যাচ্ছে। তাই এই সব গ্রামীণ শব্দাবলী তথা কথা ভাষার মধো বিভিন্ন মিশ্র প্রভাব ঘটচ্ছ। 
তবে এই শব্দগুলি কষ্ট করে শিখতে হয়নি। যে মিশ্র প্রভাষ কথা ভাষার অঙ্গে অে দেখা 
যাচ্ছে, তা জোর করে প্রয়োজনের তাগিদে আনা 'হয়রি। পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ 
দিয়ে এই ব্যাপার ঘটছে ঘর্টে চলেছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে। এই আঞ্চলিক শব্দ ্টলি দেশি, 
বিদেশী কিংবা তন্তব হতেও পারে। : 
একটা কথা বলে রাখা ভাল যে একই শব্দ কিভাবে কিডিয় অর্থে বাবহৃত হত্চ্ছ- অর্থের 
পার্থকা শ্ঘটছে এটা বোঝাতে গিয়ে প্রয়ৌজনবোধে কিছু কিছু আভিধানিক অর্থ বাবন্ৃত হতে 
পারে। 


একই শব্দেব বিভিন্ন আর্থে বাবহাব ৩১ 


কডা___ বান্না সবঞ্জাম। সর্বজন পবিচিত। “কডাই' কে কড়া বলা হয। 
_ শক্ত যেমন সে খুব কড়া লোক। মানুষেব প্রকাতিব পৰ্চিয দিতে গিযে বাবহাক কৰা 
হয। 
_- তীব্র যেমন ওযুধটা হব কডা। তীব্রতা বোঝাতে গিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
_ হাতে বা পাযেব শক্ত টামডা। অনেক সময দেখা যায অতাধিক কাজকর্মেব ফলে হাতেব 
কোথাও কোথাও শক্ত হযে গিযেছে। প্রথমে হযত সেখানে ফোস্কা পড়েছিল । লাঙ্গল চালাতে 
গিষে চাষীদেৰ হাতে এইবকম শক্ত মাংস বা চামড়া দেখা যায। পাষে জুতা পবা বা অনা 
কাবণে এই ব্যাপার ঘটে। 
কালা-__ ঠ2াগুা। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায শব্দটি বেশ ঠাণ্ডা অর্থে বাবহাত হয। 
-_একটি ধান গাছ। বীজত্তলা থেকে তুলে নিষে জমিতে পৌতাব জন্য ধান চাবা গুলি 
*শ্রচ্ছ" বা “গোছা" অথবা “আটি" হিসাবে বাধা হয। এব একটি ধানগাছকে “এক কালা" 
কলে। 
__চৌবিব একটি ফলা। মাছ ধবা বা অন্য কাজেব জন্য ব্যবহৃত পাঁচ বা সাতটি ফলা 
বিশিষ্ট চৌকিব এক একটি ফলাকে “কালা বলা হয। 
- কাল্নে বঙেব। 
_ বধিব 
কাড়া__- কেডে নেওয়া অর্থে। 
_ ধান চাষে বা কোন চাষে মাটি সমান কবাব জন্য যে মই বাবহাব কবা হয, তাব প্রকাব 
বোঝাতে “কাড়া" শব্দ বাবহৃত হয। যেমন “এক কাডাব মই, দু রাড়াব মই। 
_-জাল দিযে মাছ ধবাব এক বিশেষ কাযদা। কোন পুকুবে জাল টেনে টেনে নিষে মাছ 
ধবাব কাযদাকে “কাডা” দেওযা বলে। 
_ গুক্ক কিংবা নিঃস্ব-বিক্ত অর্থে। কথায বলে জমি জমা কাডায উঠেছে। স্বাভাবিক চাষ 
বাস বা ফলন বন্ধ হযে গিষে অস্বাভাবিক বিপর্যস্ত অবস্থা । 
কানা- এক চক্ষু অন্ধ। যাব একটি চক্ষু খাবাপ। 
_ধাব (50৪০)। কোন জিনিসের ধাবকে বোঝায। যেমন টেবিলেৰ ধাব বা কানা, কইযেব 
কানা) কাপড়ের কানা । 
আবাব এই শব্দেব মধ্যে চ' বা “চি' যোগ কবে হযেছে কানাচ' বা “কানাচি'। বাড়িঘবেৰ 
পিছন বা কাছে পিঠে এক ধাব বোঝাতে ব্যবহৃত হয। 
ধার-_“খণ" অর্থে টাকা ধাব কবা। চাল ধাব কবা। গ্রামে গঞ্জে পাড়া প্রতিবেলীব মধ “ধাব 
কৰা ব্যাপাবটি আছে। চাল, তেল, নুন প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস এইভাবে ধাব কবা 
হয। 
__ কানা (5৫8০) অর্থে । জমিব ধার। পথের ধাব। 
_ (51102) শানিত করা অর্থে। “ছুবি, বঁটি, অস্ত্র, প্রড়তি জিনিস এইভাবে ধার দিষে শানিত 
কবা হয। 
ধল-_ এক ধবনেব নীচু জমি। সাধাবণত্তঃ এইসব জ্রমিতে ফস কম হৃব। কাবণ' বেশি জল 
জমে থাকে; তাই চাষেব অসুবিধা ছুয়। 
সাদা অর্থে। 
সাদা বক। এদের গায়র র দুধ সাদা । এবা বাঁক বেঁধে আকা ওচড়। 


৬২ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথ্যভাষা ও লোক সংস্কৃতির উপকবণ 


তল-_- তলদেশ অর্থে। কোন কিছুব ভলদেশ। যেমন পুকৃবেব ভল। 
-_-গ্রামে ছোট ছোট গুলি খেলাব কিংবা কড়ি খেলাব পযসা খেলাব জন্য মাটিতে ছোট 
গর্ত কাটা হয। একে তল বলে। 
ছানা-_শাবক। পাখি ইত্যাদি কিংবা জঙ্কব ছোট বাচ্চাকে ছানা বলা হয। যেমন শালিখ 
ছানা। কুকৃব ছানা। 
-_-ছোট ছেলেকে গ্রাম্াভাষায ছানা বলে। 
__মাথা আঁচডানো। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায মাথা আচডানোকে মাথা ছানা বলে। 
__দুধ থেকে তৈবি পদার্থ। যা দিযে সন্দেশাদি মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয। 
_-_ছেনে নেওযা অর্থে। 
ছানি- _ছেনে নেওয়া অর্থে। 
_ “ছানাব মত দক্ষিণ চবিবশ পবগনায ছোট মেয়েকে ছানি বলে। 
__চোখেব ছানি। 
পাকা-_ পেকে যাওয়া-1]০ অর্থে। যেমন পাকা কলা। 
_-উনুন। পাকাশয অর্থে। যেখানে পাক কবাহয। 
_-ধূর্ত বা বেশি চালাক অর্থে। যেমন ছেলেটি খুব পাকা। 
_-পাক দেওযা বা পাকান অর্থে। 
পালা-__ পর্যায বা বাব। যেমন-_ এবাব গণেশেব পালা। 
_ গাছের ডাল। ডালপালা । দক্ষিণ চবিবশ পবগনায কাছে কার্টা ডালকে পালা বলে। 
-_-পোযা। যেমন গক পালা (পালন কবা)। 
_-যাত্রাগান। গীতি নাটক পাঁচালী গান ইত্যাদি। যেমন বেহুলা-লল্কলীন্দব পালা 
__মান্য কবা। আদেশ পালা বা পালন কবা। 
-__পালিযে যেতে বলা। 
_ দক্ষিণ চবিবশ পবগনায পালা কবে বহু কাজ হয । গ্রাম্য সমাজে এই পালা কবা বযাপাবটিব 
খুব প্রচলন। যেমন-_-পালা কবে হাল চষা হয, দুধ নেওযা হয, ঠাকুব পুজা কবা হয 
ইতাদি। তাই বলা হয-_হালেব পালা, দুধেব পালা, পাকুব পালা" ইত্যাদি। 
ওলা-_-- বাসি অর্থে। 
__কীকডাব এক প্রকাব। যে কাকডাব মধ ঘি থকে না সেগুলিকে দক্ষিণ চবিবশ পবগনায 
ওলা কাকড়া বলে। 
__ নেমে আসা। শব্দটি সম্ভবত “উঁব' শব্দ থেকে এসেছে। 
-_- এক ধবনেব গ্রাম্য দেবী। বিবিমাব বিভি্ন কপ আছে। তাব মধ্যে ওলাবিবি একটি 
রূপ। 
গড়-__টেকির গর্ত। যে গর্ভেব মধো ধান বেখে ভানা হয়। 
_ প্রণাম। দক্ষিণ চরিবশ পবগনায় প্রণাম কবাকে গড় কবা বলে। 
-- /৬6188০ অর্থে । যেমন-__ গড় পড়তা। 
-** দুর্মঃ কেল্লা, পবিখা ইত্যাদি। 
গাদা-__বড় মাছেব পিঠেব অংশ। 
--- ঠাসা বা ভবা অর্থে। 
-- স্তুপ, রাখি। ভিড় ইত্যাদি অর্থে। গাদা গাদা-__ বানি বাছি। 


একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে বাক্হাব ৬৩ 


_-ধানেব গাদা বা ধানের স্তপ। দক্ষিণ চবিবশ পব্গনায 141 051 বা "দাওযাব পব ধান 

খড় নিষে এক ব্শেষ পদ্ধতিতে স্তুপাকারে সাজানো হয। এই স্ট্রপাকাব ধানেব 1ক্চালি 

ধান গাদা বা সংক্ষেপে গাদা বলা হয। এইভাবে ধান ঝাডাই-এব পব শুধু খড দিযে 

গাদা কবা হয। 

গ্রামেব মানুষ যে ভাষায কথা বলে, সেই ভাষাব শব্দ গুলি বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায পাবিপার্শ্িক 
পরিবেশ, সমাজবাবস্থা; বীতি-নীতি, সংস্কাব) অভিজ্ঞতা প্রভৃতি থেকে এই শব্দ গুলিব জপ গঠন 
হযেছে। কোন বস্তু, কৌন কাজ, কোন জ্ঞান, কিংবা কোন ঘটনাব পবিচয দিতে গিযে হাতের 
কাছে পাওয়া কোন বন্তব কপ, চোখেব সামনে দেখা কোন ঘটনাব অভিজ্ঞতা, কানে শোনা 
কোন কাহিনী কিংবা দীর্ঘদিন ধবে চলে আসা কর্মেব সংস্কাব সেখানে ক্রিযা কবে আব এতেই 
তৈধী হয সেই শব্দে বা শব্দাবলীব বপ। 

মানুষ যখন কথা কলতে শিখেছিল, তখনই প্রযোজন হযেছিল কথাব মধ্যে দিযে ভাবে 
আদান-প্রদানেব। এই প্রকাবেক ভাবেব আদান-প্রদানের মাধাম হল ভাযা। সেই ভাষা তৈহী 
কবতে গিয়ে প্রয়োজন হল বস্তু, ঘটনা, ক্রিযা) জ্ঞান প্রভতিব নাম তথা পবিচয। মাথাব উপবে 
নীল শৃনাস্থানেব নাম দেওযা হল আকাশ, মাটিব উপব সবুজ জিনিসকে বলা হল ঘাস, গাছ, 
লতা। আকাশে উজ্জ্বল পদার্থ গুলিকে বল্সা হল চাদ, সূর্য, নক্ষত্র প্রভতি। কিন্ত যদি আকাশকে 
বলা হত গাছ, গাছকে সমুদ্র, সূর্যকে পৃথিবী--তাহলে আমবা তাই জানতাম শিখতাম। সুতবাং 
নামই হল -সাসল, তাইই শব্দ___তা থেকেই ভাষা। 

কিন্ত গ্রামে মানুষ নাম মাহাস্ত্ো দিশাহাবা। কত ক্রিযা, কত বস্তূঃ কত ঘটনা, কত অনুভূতি-_এত 
নাম কোথায পাবে। তাই একই নাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে লাগল। এই ভাবেই হল একই 
শব্দেব বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাব। তবে দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই ব্যবহাব লক্ষা কবতে গিষে 
একটা বাপাব ধবা গেছে যে কোথাও কোথাও বস্তুব যা নাম ক্রিযাব ও সেই নাম কিংবা ঘটনাব 
নাম ও জ্ঞানের নাম প্রা একই। 

এখন একই শব্দেব বিভি্ন অর্থে বাবহাবেব দৃষ্টান্ত দেওযা হচ্ছে_ 
চাড়া--ঘোলেব শেষ অংশ । ঘোল খাওযাব পব তলায যে সমস্ত দুগ্ধকনা পড়ে থাকে _তাদেবকে 

চাডা বলে। 

_- খইযেব পবিআজ্া অংশ। ধান থেকে খই হয়। চালুনিতে চেলে নেওযাব পব ধানেব 

খোসা পড়ে থাকে তানে চাড়া বলে। 

-__ কোন কাজকে ত্ববান্বিত কবাব প্রচেষ্টাকে “চাড়া” বলে। 
ধার-__ [শব্টি পূর্বে আলোচিত হযেছে। কিন্তু প্রয়োজন বোধে পুনবায আলোচনা কৰা হল।] 

___ খণ কবা বা খণ দেওযাকে “ধাব” বলে । তবে ব্যাপক অর্থে নয ) গ্রামে পাড়াতে প্রতিবেশীদের 

ছোটখাট জিনিস, অল্প টাকা কড়ি যতদূব সম্ভব শ্লীঘ্র ফেবৎ দেবাব প্রতিশ্রুতিতে খণ নেওয়াই 

হল ধাব। এব যথার্থ প্রতিশব্দগুলি হল কজ্ঃ হাওলাত। 

--" তীক্ষ অর্থে। ছোবা, ছুবি-_- প্রভৃতি জাতীয় জিনিসপত্রকে তীক্ষ করে তোলা হল “ধাব? 

দেওষা। 

- 6৫8৩ অর্থে । যেমন ক্ষুবেরধাব। 

-_ এক পাঁপ, কিনারা/অর্থে। জঙ্গির ধাব, লুঁকুবের ধার, নঁচির ধাব, টেবিলেধ ধাব ইত্যাদি। 

-- তোয়াক্কা অর্থে। একজন অনোর ধার ধবে না অর্থাৎ তোয়াক্কা কবে না। 





৬৪ দঙ্চছিণ চবিবশ পরগনাব কথ্াভাযা ও লোক সংস্কৃতির উপকবণ 


ঝারা-__ ঝরা শব্দ থেকে এসেছে। কোনো তবল দ্রবোর ঝরে পড়াকে বোঝানো হয়। জল 
ঝবাকে ঝাবা বলে আবাব ছোট ছেলের শিকনি ঝারে পড়াকে ঝারা বলে- দক্ষিণ চবিবশ 
পরগনায় এই প্রয়োগ গুলি বড় অদ্ুত। 
_- বৈশাখ মাসে তুলসী গাছের মাথায় জল ঝবে পড়ানো ব্যবস্থাকে ঝারা বলে। 
-_ সাধাবণতঃ বৈশাখ মাসে নারায়ণ শিলাব উপর এইভাবে জল ঝরে ঝরে পড়াব বাবস্থা 
করা হয়। এটা ধর্মীয় অঙ্গ । এই বাবস্থাকে ঝাবা বলে। 
__ মাছ ধরাব এক প্রকার কৌশল । উঁচু জায়গা থেকে নীচে ঝির ঝির করে জল ঝবানো 
হয়। এতে ছোট ছোট মাছ জলের স্রোতের বিপরীত দিকে যায । সেখানে জাল পাতা থাকে 
ভাতে ধরা পড়ে। 
__ শোলার তৈরী একটি জিনিস। রাস পূর্ণিমায় ঠাকুরের পৃজায় লাগে। দক্ষিণ চবিবশ 
পরগনার শোলা শিল্পীরা এগুলি তৈরী করেন। 
শঙ্ক_ শক্কা তথা ভয়। “শঙ্কা শব্দ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার লোক সাধারণেব উচ্চারণে শঙ্ধ" 
হয়ে গিষেছে। 
_ দুটি সাপের মিলনকে “শস্ক' বলা হুয়। 
ছই__ হোগলা অর্থে। এক প্রকাব তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। ঘর-গৃহস্থালীব বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত 
হয়। 
_ পাতলা বা হালকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কিছু প্রলেপ বা আস্তরণ দেওয়াব সময় 
ছইছই' কথা বাবহৃত হয অর্থাৎ পাতলা করে আস্তরণ দেওয়ার কথা বলা হয়। 
ছাড়--- ছেড়ে দেওয়া অর্থে। কোন বিষয় ছেড়ে দেওয়া। 
_ ০9৪1৫ বা 00117155101 অর্থে। যেমন কোন জিনিস বিক্রয় করলে বিক্রয় মূল্যে 
কিছু অংশ ছাড় দেওয়া হয়। 
__ ছাড়পত্র। দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর 
বিক্রয়কালে ক্রেতাকে এই রকম ছাড়পত্র বা “ছাড়' দেওয়া হয়। যাতে এ জন্তটি যে চোরাই 
নয়-__এটা দ্বারা তা প্রমাণ করা হয়। 
__ ফাক অর্থে বা দূরত্ব বোঝাতে । যেমন জমিতে চারাগাছ পৌতার সময় গাছগুলি ছাড় 
ছাড় করে অর্থাৎ কিছু দূরত্ব বজায় রেখে লাগালো হয়। 
ছঁকা__স্পর্শ করান। যেমন- আগুনের ছেঁকা দেওয়া। দ্বলস্ত সিগারেটের ছেঁকা দেয়া ইত্যাদি। 
সাধারণতঃ তপ্ত বন্তর দাহুজনক স্পর্শকেই “ছেকা" বলা হয়। 
-- অল্প তেলে বা ঘিয়ে ভাজাকে “ছেঁকা' বলা হয়। «সেঁকা? বা “সেকা'র বিকৃত উচ্চারণে 
ছেঁকা বলা হয়। 
_"কোন কিছু ছেঁকে নেওয়া। যেমন দুধ ছেঁকা। 
- হ্ীকনি। কোন তরজ্জ পদার্থ ছাকবার জন্য যে জিনিস ব্যবহার করা হয় তাকে “ছাকা” বা 
নিত উচ্চারণে “ছেঁকা” বলে। 
গাছের ছোট ছোট সরু ডালকে ছিটকি বলা হয়। এগুলি ছড়ির কাজ করে। সাধারণতঃ 
হাল চষার সময় গরু ভাড়াবার কাল্জ এগুলি বাবনত হয়। 
-_ 'ছিটকিনি' কে দক্ষিণ চরিবদ পরগনায় বিক্ৃত্ব বা সংক্ষিপ্ত. উচ্ছারণে 'ছিটকি বলা 
হয়। 


একই শব্দেব অভিন্ন মর্থে নান্ভাব রি 


-_ কোথাও কোথাও |খিডকি অর্থে ছিটকি বাবহ্াত হয়। 
ছোপ-__ দাগ। জামা কাপড়ে দাগ লেগে গেলে তাকে ভ্রোপ বলা ব্বয। 
__আন্তবণ কা প্রলেপ। গ্রামেব মাটিব কাডীতে কাদা-খড-তুষ মিশিযে এব ধৰনেব আস্তবণ 
দেওয়া হয দেওযালেঃ একে ছোপ দেওযা কলে। 
ছোপা-__ কষে বাধা । সাধাবণতঃ ধানেব আঁটি কষে বাধাকে কলে ছো'পা। 
-- ছোট ছোট দইযেব ভাড। 
__ ধানেক আটিব বোঝা বীধবাক জনা ধানেন্ই আীটি দিযে কাধন দেওয়া, হয। একে 
*ছো'পা" কা “ছোটা: বলে। 
জালি-___ “জাল শব্দ থেকে এসেছে। [সং জাল + বাং ই] ঝিঙে, ধুধুল বা এ জাতীয় ফসলে 
খোসাতে জালেব মত জিনিস থাকে যা দিযে গা ঘষা, কাসন পবিষ্কাব কৰা প্রভ্ভতি কাজেব 
সুন্ধা হয। এগুলিকে জালি বলে। 
_ “ঙ্জাল' কা নকল অর্থে আন্ত হয। যেমন জালি মাল, জালি কাববাৰ ইত্যাদি। 
__ লাউঃ কুমডাঃ শশা প্রভুতিব কচি অবস্থাব ফলকে জালি বলে। অর্থাৎ অতান্ত কচি। 
যেমন জালি শশা, জালি কুমড়া প্রভ়ৃতি। 
-_ ছোট ছোট নৌকা বা শালতি জাতীয় নৌকাকে জালি বলে। যেমন-_জালি নৌকা 
(8011১ 0০41)। 
ক্ষুদ্র জাল অর্থে “জালি' শব্দ বাবহৃত হয। জালেব মত কোন বস্তু কিংবা জালেব 
মত ফাক ফাক কবে তৈবী কোন জিনিসকে “জালি" বলে। যেমন-___জালি গেন্তী। 
__ কোন কোন কস্তুব মধো এই জাল সদৃশ কোন অংশ পাওযা যায তাদেবকে “জালি" 
বলে। যেমন ঝামা ইটেব মধ্য জাল জাল ধবমেব অংশ থাকে। এগুলি জল শোযণ কবে। 
এগুলিকে জালি বলে। 
ঢটল-__ ঢালু জাযগা। জমিব কোন অংশ, পুকুব্ব পাড়, অনা কোন ঢালু জাযগাকে ঢল বলা 
হয। 
__ বন্যা বা অতি বৃষ্টিতে কাডতি জলবাশিব প্রবাহ । যেমন-__ুল নামা । 
__ বসগোল্লাব বস। যে বসে বসগোল্লা ভাসতে থাকে, তাকে দুল কলে। 
-- টিলা অবস্থা। 
জুত___ তেজ, শক্তি। শবীবেব স্বাভাবিক অবস্তা বজায থাকলে বলা হয শবীবেব জুত আছে। 
__ সুযোগ, সুবিধা, ঠিকঠাক কাজকর্ম জুত”ঠ হচ্ছে। 
__ লাঙলেব স্বাভাবিক অবস্থা । চাষেব উপযোগী কবে লাঙল ঠিকঠাক কবাব অবস্থাকে 
“জুত? বলে। 
_ মেযেদেব গালি। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায মেযেবা আদব বা সোহাগ মাখানো গালি 
দেয় 'জুত ধলে। 
তার-_.. ধাতুব তৈরী সূতা । প্রাত্যহিক জীবনে বহু কাজে বাবহৃত হুয। 
-_ আম্বাদ। কোন জিনিসেব ভাল মন্দ আন্বাদ ফোঝাতে “ডাব* শব্দটি ধাবহাব কবা হয । 
-_ উচ্চ ধ্বনি। 
ভাড়-_- হাতে পধা স্বয় এক ধনে জলংকব। যেষন-_--তাড়বালা। 
-__- আলন। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় বসাব জায়গা বা আসনকে “তাড়া বলা হয়। 


দ. চ কথ্যভাষা ও লোক-সংস্ৃতির উপকবণ-ও 








৬৩ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক -সংস্কাতিব উপকবণ 


-- এক ধবনেব মাছ। লম্বা, চাগ্টা জপোলী মাছ-_শদাতে পাওয়া যায। একে *তাড' 
কা তাড়মাছ কলে। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব যে সমস্ত অঞ্চল থেকে এই কথাভাষাব নমুনা সংগ্রহ কবা হযেছে-_সেই 
সমস্ত অঞ্চলকে এক কথায প্রতান্ত অঞ্চল বলা চলে। ভাবলে অবাক লাগে__আক্কেব 
দিনে-_ বিংশ শতাবদীব শেষ পাদে__এখনও পর্যন্ত অনেক মানুষ নিবক্ষব। কিছুদিন আগে পর্যন্ত 
বেলগাডিতে চডেনি এমন মানুষেব দেখা পাওযা গিযেছিল। এই সমস্ত মানুষেবা ওধু নিবক্ষবই 
ময, বর্তমান জগৎ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধাবণাই এদেব নেই। এবা যে ভাষা বাবহাব কবে 
তা বই পড়ে শেখা নয। একথা পূর্বেও বলা হযেছে। এমনই নিবল্ষব আধুনিক সভ্যতাব সংম্পর্শ-বিহীন 
মানুষেবা প্রযোজনেব তাগিদে হাতেব কাছে পাওযা কোন জিনিসে কোন ক্রিযাবঃ কোন জ্ঞানের 
বপকে শব্দে পবিণত কবেছে। পূর্বে হযত সেই শব্দ অন্য কোন ব্তুব বা ক্রিযার বা জ্কানেব 
অর্থ বোঝাতে বাবহৃত হযেছিল। এইভাবে একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে প্রযোগ কবা হযেছে। 
এই ধবনেব শব্দেব নমুনা দেওযা হল-_ 
নাড়া___ঝাঁকানি। কোন জিনিসকে ঝাকানি দিযে স্থান্চাও কবা। 
__ আস্তানা বা ডেবা। সুন্দব সুসজ্জিত বাসগৃহ নয। অস্থাযী বা নিয়মানে আস্তানা । কোন 
মানুষ কোথাও “ঠেক' নিলে তাকে নাড়া বাধা বলে। 
-__ ধানগাছ কাটাব পব ধান গাছেব গোডাব যে অংশ পবিত্যক্ত অবস্থায থাকে। 
ঠেক-__ আস্তানা বা ডেবা। নিম্নমানেব আস্তানা । সাধাবণত চোব, ডাকাত, পকেটমাব, সমাজবিবোধী 
ইত্যাদি দলে আস্তানা। 
__ ঠেস। পড়ে যাওযা অর্থাৎ পতন বোধ কবাব জনা যে অবলম্বন। যেমন-_-কোন গাছ 
কাৎ হযে পড়ে যাচ্ছে, তাকে বীশেব খুঁটি ইত্যাদি ঠেস দিযে পত্তন বোধ কবা হল- একে 
“ঠেক' দেওযা বলে। এ থেকে শব্দ এসেছে “ঠেকো'__অর্থাৎ পতন বোধকাবী বন্ত। 
__ খুব বড় বড় এবং জিনিস ভর্তি বস্তা । সাধাবণত খই কিংবা মুড়ি যখন বিক্রযেব জন্য 
নিয়ে যাওয়া হয, তখন বেশ বড বড় বস্তা ভর্তি কবে নিষে যাওয়া হয এগুলিকে “ঠেক' 
বলে। যেমন- মুডির ঠেক, খইযেব ঠেক। 
বয়__ বযে যাওযা। যেমন-__বাতাস ব্য। 
__ দুর্গন্ধ। সাধাবণতঃ কোন তবল পদার্থ যেমন ঝোলা গুড ইত্যাদি দীর্ঘাদন থাকলে পে 
যায এবং এক ধবনেব দুর্গন্ধ বেব হয়। একে বয বলে। 
_  বিক্র। যা থেকে হযেচে “বযনামা”_ জমি বিক্রির দলিল। 
নাদা-_- গর্জন কবা, ধ্বনিত হওযা বা শব্দিত হওয়া । শব্দটি না অর্থাৎ ধ্বনি থেকে এসেছে। 
__ গবাদি পশু অর্থাৎ গক, ছাগল, ভেডা ইত্যাদি প্রানী যখন মলত্যাগ কবে-_ তখন 
তাকে শাদা বলে। 
-_- বড জালা । মাটিব তৈবী বড বড় জালা- সাধাবণত জল ভবাব জনা ব্যবহাব কবা 
হয-_এগুলিকে নাদা বলে। 
ফুট-_ মাপেব একক। বাবো ইঞ্চিতে এক ফুট হয়। 
__ ছোট দাগ বা ফৌটা। যেমন- ফুটফুট দাগ। 
__ কোন তবল পদার্থ গৰম করলে যে বুদবুদ ওঠে। য়েমন-_-ডালেব ফুট। ভাতেব ছুট, 
বসেব ফুট। 





একই শব্দেব বিভিন্ন অর্থে ব্যকহাব 


৩৭ 
-- ছোট ছোট বুদবুদ। কই, মাগুব প্রভৃতি মাছ জলে বুদবুদ তুললে তাকে ফুট কলে। 
_- ফুটা ক ছিদ্র অর্থে। ফাট, চিড ইত্যাদিও বলা যায। 
__ কথা মাঝখানে কথা বলা, বা কোন কথাব বিৰপ সমালোচনা কবা-_একে “ফুট” 
কাটা বলে। 
_- পানা বা জলজ উদ্ভিদ ভি পুকুব, খালেঃ বিলে জাল দিষে কিংবা ছিপ দিষে মাছ 
ধবাব জন্য জলেব কিছু অংশ পবিষ্াব কবা হয $ পানা আবর্জনা মুক্ত কবে বাখা হয। সেই 
জাযগাকে ফুট বলে। 
চাবা-_ ছোট বা কচি গাছ, মাছেব বাচ্ছা। যেমন-_চাবাগাছঃ চাবাপোনা, বেগুন চাবা, 
লক্ষা চাবা ইত্যাদি। 
- উপায বা প্রতিকাব। যেমন_-আব কোন চাবা নেই। নাচাব, বেচাবা। 
-- ছুড়িযে পড়া, সর্বত্র প্রসাবিত হওযা। [সং চাব__প্রচাব] এ থেকে এসেছে “চাবান"। 
-- পশু বা মাছের হাদা বা টোপ। চাবা-__চাব। 
_ আন্রনেব শিখা । উনানে যখন বান্না কৰা হয, ৩খন উনানেব ফাক দিযে আগুনের 
শিখা বেবিযে আসে । একে “চাবা" বলে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই “চাবা" শব্দে 
মদ্ভুত প্রযো? লক্ষা কবা যায। 
বান__ বন্যা, জলগ্লাবন। নদীব অকম্মাৎ জলম্্ীতি। নদীতে বান এসেছে। বানভাসি, বানেক 
জল ইত্যাদি। 
- বামন। খুব বেঁটে লোকদেব বান বলা হয। 
-__ এক ধবনেব পাঁকাল মাছ। এই মাছগুলি বড এবং লম্বা হয। গাযে কালো কালো 
ফৌটা থাকে, খুব সুম্াদু। 
বাড-__ পুষ্টি, বৃদ্ধি। যেমন-_ ব্যস কালেব বাড়। 
_-স্পর্ধা। যেমন-_- বাড বেডেছে। 
__ বনাঃ বা প্লাবন। যেমন-__ বাড এসেছে। 
-__ পাশ/পার্থ্ব। দক্ষিণ চবিবশ পব্গনায “বাড়* শব্দেব এই বিশেষ প্রযোগ লক্ষ্য কবা যায। 
যেমন__নদীব বাড়ে, বাড়ে বেখে দে ইতাদি। 
খাল-___ নালা? খাত বা জলপথ। জল নিষ্কাশনেব জন) খাত খনন কবে শদা বা অনা কোন 
বৃহৎ জলাশযে মিশিষে দে ওযা-_একে খাল বলে। 
__ চামড়া, ছাল। সং খল্ল ৯ খাল। পশুব চামডাকে খাল বলা হয। 
__ নিম্নতূমি। নীচু জমিকে খাল বলা হয। এ থেকে নীচু অর্থে দক্ষিণ চবিবশ পবগনায 
“খালা শব্দ বাবহাব কবা হয। 
__খিঁচুনি বা খিল ধবাকে “খাল' বা “খাল ধবা' বলা হয। 
উাশা--- আধ পাকা যা পাকাও নয আবাব একেবাবে কীচাঞ নয । পাকা ও কাচাব মধাবস্তী 
অবস্থা । যেমন-__ডাশা পেযাবা ডাশা আম ইতাদি। 
_- শক্ত, কঠিন জিনিস) কাঠ বা বাঁশের তৈবী। সাধারণতঃ ছোট জাল__-যেষন ছাগনি 
জাল এই ডাসাব সঙ্গে বেঁধে বাখা হয। কোন কাঠেব পাত্রের উপবিভাগ---গোল মুখের 
উপবিভাগ-__এগুলিকে ভাসা রা ডাশা বলে। এইবকম বাঁশ বা বেতেব তৈবী পাত্রের 
উপবিভাগকে ভীন্বা বল্গা হ্ৃয। 


৬৮ দক্ষিণ চবিনশ পবগনাক কথ্যভামা ও লোক সংন্ধীতিব উপকবণ 


শাঙা--_ এক ধবনেব কিবাহ প্রথা । কিছু কিছু নিষ্নশ্রেণাক মানুষদের মধো এই প্রথা দেখা যায। 
সাধাবণত2 আদিবাসীদেক মধো এই বিবাহপ্রথা প্রচলিত দেখা যায। 
-- কাঠ বা বাশ দিযে তৈবী ভাবা। এক টিকবো লম্বা নাশকে দুদিকে কেঁধে ঝুলিযে দেওযা 
হয কিংবা দুটি বাশেব খুঁটিব মাথায একটি বাশ বা লম্বা কাঠ বেঁধে দেওয়া হয। এতে 
কাপড়-জামা গকাতে দেওয়া হয, ঘবে বাবান্দায জামা কাপড় বাখা হয-_একে শাঙা বলে। 


ঠিকরে-_- ছিটকে বা ছড়িযে পড়া/বিকীর্ণ হওযা। যেমন নুডিটি ঠিকবে পড়ল/আলো ঠিকবে 


পড়ছে। 
__ এক খবনেব কড়াই বা কলাই। এই কড়াই ঘাসেব জমিতে ছড়িযে দেওযা হয-__এভেই 
গাছ হয। 





__ তামাক খাওযাব সবঞ্জাম_ হুঁকা বল হুকাব মাথায যে কলকে থাকে- _তাব ছিদ্র বন্ধ 
কবাব জনা ছোট টিল দেওযা হয। এতে ছিদ্র দিযে তামাক পড়ে যাকে না অথচ ধোযা 
যেতে পাববে। এই ছোট টিলকে ঠিকবে বলে। 
-_- শক্ত ও নিয় মানেব আলু। এই আলুগুলি ছোট ছোট লাল লাল ভাবে ও শক্ত 
শক্ত হয। 
দোকা-__ দুইজন বা দোসব। কেবলমাত্র দুইজন হলে একে অপবেব দোকা হয। একাব সমধ্বন্যাত্রক 
াদ। একজন- একা ; দুইজন-_- দোকা। 
-_ মাছ ধবাব এক বিশেষ কৌশল বা টোপ। বডধীতে ছোট জ্যান্ত মাছ গেঁথে জলে 
ভাসিয়ে দেওয়া হয। মাছ খেলা কবে, তখন শোল,) শাল কিংবা বোযাল মাছ সেই টোপ 
গিলে ফেলে এবং বড়শীতে আটকে যায। এই টোপ দেওযাকে “দোকা" বলে। 
ধাড়ি/ধাড়ী-__ সর্দাব বা প্রধান অর্থে। যেমন___ দলেব ধাডি, বজ্জাতেব ধাড়ি। 
__ বয়স্ক বাক্তি। বেশি কফসেব ছেলে মেযে। যেমন__ বাগে ভাযায বলা হয “বুড়ো 
ধাড়ি ছেলে'। 
-_ পাকা বা ঘাথ্ী অর্থে। যেমন-_ ধাডি শযতান। 
-_- বড়ো ছাগল যে একটি বা অনেকগুলি বাচ্ছা গ্রসব কবেছে তাকে ধাড়ি ছাগল বা 
এক কথায ধাড়ি বলা হয। 
ভ্তারা-__ উঁচু জায়গা বসে কাজ"কবাব জন্য কিংবা মঞ্চ নির্মাণেব জন্য বাশ কাঠেব দ্বাবা তৈবী 
মাচা। যেমন-_ভাবা বাধা। 
-- বাজমিন্ত্রীব কাজ কবাব জন্য বাশেব তৈরী মাচা। 
___ বাঁশ কঞ্চি দিযে তৈবী মাচা। যাতে লতানে গাছ_-__যেমন লাউ, কুমড়া, শিম প্রস্তুতি 
বাড়তে থাকে। 
__ এক ধবনের পাখি। ছোট ছোট পাখি। ভাকই পাখি কে দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় ভারা 
পাখি বলে। 
-- ভেবে/ভবে যাওয়া অর্থে। 
মলা-_-. ময়লা বা মাজিনা। মনেব মলা। 
_- মর্দল কবা ঘা উলা। যেমন-.-কান মলা, গরুব লেজ মলা। 
-"- কর্জ বা ধাব কবা। যেমন ধান মলা কবা-_-অর্থ হল ধান কর্জ করা। " 


একই শব্দেব কিভিঃ্ঠ। অর্থে লবহাব ৬৯ 


আর্যগণ ভবতবর্ষে এসে যেমন ভাবতে তৎক'লীন আঁধবাসাদেব সন্দে বিভিন্নভাবে সম্পর্ক 
ণডে তুলেছিলেন, তেমনি অনেক নৃতন কম্থু ও ক্যিযেক সঙ্গে পনিচিত হযেছিলেন। ডাযাক 
ক্ষেত্রে এব প্রভাব পড়েছিল। আর্ধবা যে সকল নূতন জন্ত, প্রাণী ও ক্মিষেব সঙ্গে পবিচিত 
হতে লাগলেন, সেশ্সুলিৰ নাম তাবা তাদেব ভাষায খ্রহণ কবলেন। এইভাবে সেই আদিকালে 
অন-আর্য ভাষা থেকে শব্দ, ইডিযম প্রভতি গ্রহণ ওক হযোছুল। অপব ভাষা থেকে শব্দ-গ্রহণেক 
এই ধাবা আজও বজায আছে । আধুনিক ভাবতীয ভাষা এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 

প্রাচীন ভাবত্তীয আর্যভাষা যেমন অন-আর্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ কবেছে, তেমনি আধুনিক 
ভাবস্তীয ভাষাগুলি ভগ্নি স্থানীয অপব ভাষা ও বিদেশী ভাষা থেকে বন্ছু শব্দ গ্রহণ কবে নিজ 
নিজ ভাষাকে সমৃদ্ধ কবে তুলেছে। বাংলা ভাষায এব প্রচুব উদাহবণ মেলে। ওধু গ্রহণ কৰা 
নয, গ্রহণ কবে সেগুলিকে আবাব নৃতন বূপে কপ দিযেছে। ফলে অপব ভাষাব যে শব্দগুলি 
যে যে অর্থে গৃহীত হযেছিল, পববর্তীকালে সেগুলি নৃতনবূপে প্রতিভাত হওযায তাদেব অর্থও 
ক্দলে গিয়েছিল এবং কোথাও কোথাও এই শব্দগুলি একাধিক অর্থে লবহাত হতে লাগল। 

অপব ৬াষা থেকে শব্দ গ্রহণ ও তাদেব নিজ ভাষায আত্মীকবণ কবাব ব্যাপাবটা কথাভাষাযও 
লক্ষ কবা যায। দ্রাবিড, অস্ট্রিক প্রকৃতি প্রাটীনতব জাতিব সম্পর্কে এসে আর্যগণ যেমন অনেক 
পবিচিত বস্তুব নাম এসব অন-আর্য অধিবাসীদেব ভাষা থেকে গ্রহণ কবেছিলেনঃ তেমনি সেই 
নাম বা শব্দগুলি বপান্তবিত হযে বাংলা ভাষায় গৃহীত হযেছিল। আবাব কথা ভাযায সেগুলিও 
বিভিন্ন অর্থে বাবহৃত হতে থাকল। উদাহবণস্ববপ বলা যায কদলী, তান্ধুল, মীন, কম্বল প্রত্ততি 
অন-আর্য ভাষাব শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দকোষেও যেমন আছে, তেমনি বাংলা ভাষায ও এদেক 
এবং এদেব বিবর্তিত বূপেব ব্যবহাব লক্ষ্য কবা যায। আবাব কথ্যভাষায এই শব্দ শুলিব বিবর্তিত 
বপ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই বকম বিদেশী ভাষা থেকে নেওয়া বু শব্দ কথ্য 
ভাষায সম্পূর্ণ অন্য অর্থে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথ্য ভাষা এই আত্মসাংকবণেব পবিচয পাওয়া যায। অন্য 
ভাবতীয-ভাষা এবং বিদেশী ভ্াযা থেকে বহু শব্দ আত্মসাৎ কবে নিজেব মত কবে গডে নিষে 
শব্দভাগডাব সমৃদ্ধ কবেছে। এমন উদাহবণ প্রচুব মেলে-_ 
উলু-__ মূল শব্দ তামিল “উলবৈ' ১ সং, উলুপ ১ বা. উলু 

_ খড়। একপ্রকাব তণ জাতীয উদ্ভিদ । আগেকার দিনে উলু খড় দযে ঘব ছাওযা হত। 

বর্তমানে পৃজাব কাজে লাগে? ভ্বালানি হয। 

__ ছুলুধবনি। উচ্চাবণ বিকৃতিতে উলু ধ্বনি বলা হয়। সং. হুল হুলী শব্দেব বপাস্তব। 

বিবাহেব সময এই ধ্বনি দেওয়া হয। 

__ এক ধবনেব কীকডা। মাটি মাটি বঙৈব ছোট ছোট কাকড়া বর্ধাকালে মাঠে দেখা যায। 
মীন-- অনার্যভাষার শব্দ। অর্থ হল মাছ। 

__ একটি বাশিব নাম। 

-__ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষায় মাছের ডিম বা ডিম থেকে সদ্যোজাত মাছে বাচ্ছাকে 

মীন বলে। 
লাট-- ইংবেজি '1.01'--বাং লাট। 

ইংরেজি 1.010-- বাং লাট। 

আবাদ অঞ্চরোব এক একটি জায়গা (8168) কে লাট বলা হয়। 


৭2 দফ্চিণ চবিনশ পবগনাব কথাভামা ও লোক সংস্কৃতি উপকবণ 


__ কোন জিশিসেব থাক । দেমন গ্রামা কাপড়ে থাককে লা কলে । কই, কাগজেব থাককে: 
লাটি বলে। 

-_ গ্ুবপাক খাওযা। মেমন- ঘুডিটা লাট খাচ্ছে তার্থাৎ ঘুবপাক খাচ্ছে। 

-- বিবর্ণ বা নষ্ট হযে বাওযা। মেমন--মালটা লাট খেযে গেছে 

-_- লাটসাহেব ঝা জামদাব। যেমন- ব্যাটা লার্ট সাহেব হযেছেন। লাটেব কাট। 

বোট-__হং 1১০41" 

-__ নৌকা । তবী। 

__ কিন্তু “কোট শব্দটি কথাভাযায অনা অর্থে বাব্হাত হয। কোন জনিস টাটকা লা 
তাজা অবস্থায় যে ম্বাদেব হযঃ কিছুদিন ফেলে বাখলে ভাল ম্নাদ অনাব্কম হয। 
যেমন __ডালেব কডি। টাটকা অবস্থায খেতে এক বকম--কিছুদিন পবে খেলে অনা 
বকম। চাল_-টাটকা অকন্থায একবকম, কিছুদিন পরবে অনাবকম। সমযেব পবিবর্তনে 
জিনিসেব স্বাদেব এই পবিকর্তনকে “বঝোট" পড়া কলে । ভবে ইং০41- কোট ও “কেট" পড়া 
শব্দপুটিব মধো উচ্গাবণেব কিছু তাবতম/ আছে। 

ফাবসী/ফারসি-___ ফাব্সী ভাষা- -পাবসা দেশে ভাষা । আ. ফাবসী। 
_ দক্ষিণ চবিবশ পবগনায ছোট কোদালকে ফাবসী/ফাবসি ক্লা হয। 
ফিবি___ শব্দটি ইং] তো থেকে এসেছে। ফেবি-__ফিবি। 
- খেযাপাব পবা 19 খা 01191091011 0৬০1 4 11৬01 11 এ 0041 
_ পথে পথে ঘুবে জিনিসপত্র ব্ক্রযকে ফেকি কা ফিবি বলে। 
_ দক্চিণ চবিবশ পবগনায এধাক ওধাবে ঘুকে কেডানকে “ফিবি" কলে। 
পেনা -_ লাটিন "1১০14 _ শব্দে অর্থ ছিল “পালক"। পবে পালকেক কলম প্রচলিত হওযায 
এবং আব ও পবন্তীকালে 1১0) শব্দেব অর্থ হল “পালকেব কলম”, তাব থেকে [১াঅর্থে 
কেক্ল “কলম* বাব্হাত হতে থাকে। 
_- দক্ষিণ চবিবশ পবগনায “পেনা" শক্দটি “মত বা সদৃশ" অর্থে বাবহাত হয। জলেব 
পেনা- জলেব মত। 
__ কাঠেব সব ও লন্থা ঢুকবো যা লালেন জোড় শক্ত করতে গুজে দেওয়া হয। 
এখন অশথান্য শব্দেব কঝবহান দেখানো হচ্ছে। 
তোলা-_ সোনা বপা ইত্যাদি মূল্যবান পদার্থেব ওজনেব একক । (১ তোলা- ৮০ বতি)। 
_- হাটে বাজাবে পণা সামগ্রীব উপব বাড়তি শুল্ক যা হাট বাজাবেব মালিক নিযে থাকে। 
-_ ভুলে বাখা হযেছে এমন। যেমন-_ তোলা জল। 
_ স্থানান্তবিত কবা যায এমন। যেমন-_তোলা 'উনুন। 
__- আটপৌবে নয, __ পোষাকী, যা বিশেম সমধযে ব্যবহার কবা হয় । যেমন__ তোলা 
কাপড়, তোলা জামা। 
মটকা-_ বিশেষ ধবনেব তসবেব কাপড। মটকাব চাদব। 
-_ খডেব পবেব চালেব নীর্যদেশ বা ধান হডেব গাদাৰ শীর্যদেশ। 
___ ঘুমানো ভান কবে পড়ে থাকা। 
--_ মাটিব বড জালা। 
-- জেল বাখাব পাত্র। 


একই শব্দেব বিডিন্স অর্থে বাবহার ৭৬ 


ভোল-_- সাজ, বেশ, ছদুবেশ। যেমন ভোল ফেবান, ভোল ধবা। 
_ কিভোব কা আত্মবিস্থাতি হওযা। 
-__ সুডঙ্গ বা সুডঙ্জাকৃতি গর্ভ। অনেক সময জমি থেকে জল বাব কবে দেবাব জন্য 
মা্টিব শীচ দিযে বা আলেব নীচ দিযে সুডঙ্গ কবা হয। একে ভোল বলে। 
তাত -__ তগু ১৯ তাত। আগুনেব আঁচ। যেমন-_-আগুন তাত। 
__ দক্ষিণ চবিনশ পবগনায “তাত' শব্দটি “বোদ্দুব' অর্থে ব্যবহৃত হয। “বোদ্দুবেব তাপ' 
থেকে কেবন “বোদ্দুব' অর্থে শব্দটি বাবহাত হয। 
থর-__ স্তব বা থাক। যেমশ-_ থবে থবে সাজান। 
_-- কৌচকানো লোল চামড়া। ব্যস বেশি হলে পেটে চামড়া কুঁচকে যায-_একে থব 
বলে। 
-_ শীতকালে নদীতে পাওযা যায এক ধবনেব চিংডি মাছ। 
দাবা__- শতবঞ্জ খেলা । বাজা, মন্ত্রী, ঘোড়া, নৌকা, গজ, সৈনা বা বল নিযে খেলা। 
_ দাওয়া কা বাবান্দা অর্থে । দক্ষিণ চবিবশ পবগনায বাবান্দাকে দাবা বলে। 
__ দাবিযে দেওযা অর্থে। 
দল-__ পল্লাব, পাতা, পাপডি। যেমন-_-বিন্বদল, শতদল। 
_-_ জোট, পাল। যেমন- দস্যুদল 
__ তবফ বা পক্ষ। যেমন_ দলে দলে। 
_ গুচ্ছ। যেমন_ _কল্ীব দল। 
-_ টললে কাদা। পুকুবেব তলায যে ঢলঢলে কাদা হয তাকে দল বলে। 
পাই__ পোযা অংশ। 
__ পরচীনকালেক মু ৯ পযসা 
৩ 
__ লাইন। মাসে ধান কাটাব সময কাটা ধান গাছ লাইন কবে বাখা হয। একে পাই বলে। 
_- তেল তোলাব ছোট পাত্র বা তেলেব পলা। বান্নাঘবে বানাব কাজে বাব্হত হয। একে 
পাই কলে। 
পুঁড়ি__ কান্তেব ধাব। সৃ্্ব খাজ কাটা অংশকে পুঁড়ি বলে। 
__ সাপেব বাচ্ছাব এক বিশেষ অবস্থা/এক ধবনেব সাপ। এগুলি ছোট ছোট হয। 
ভাষায ধ্বনি পবিবর্তন ভাষাকিজ্ঞানেব মূল ঘটনা। প্রাচীনকাল থেকে শুক কবে আজ পর্যন্ত 
ভাষাব পবিবর্তন বা বপান্তবেব মূলে আছে এই ধ্বনি পবিবর্তন__একথা পূর্বে বুভাবে বনু 
প্রসঙ্গে বলা হযেছে। এখন ধ্বনি পবিবর্তনেব ফলে ভাষায যে বিস্মযকব পবিবর্তন হতে পাবে 
তা আলোচনা কবা হবে। 
ধ্বনি পবিবর্তনেৰ ফলে শব্দে অক্ষবসংখ্যা কমে যাণুধাকে ভাষাবিজ্ঞানে বলা হয-___সক্কোচন। 
কখনও কখনও দেখা যায এই সংকোচনেব ফলৈ শব্দেব অক্ষব সংখ্যা কমতে কমতে কেবলমাত্র 
একটি অন্ষকে এসে দীডায। এমন বিস্মযকব রটনা বাকবণ সম্মত হলেও বিব দৃষ্টান্ত । ভবে 
প্রচলিত ভাষাবপ ছেড়ে আমবা যদি কথ্যভাষাব শবণ নিই তাহলে এই জাতীয় শবোধ সন্ধান 
পাওয়া যেতে পায়ে ফথাভাষায় উচ্চাবণ সংক্ষিপ্ত কবাব জনা ও উচচাবণেব সুবিধাব জলা এমন 
শব্দ বাবহাব করা হয়। 





৭২ দঙ্চিণ চবিবশ পব্গনাৰ কথাভাযা ও লোক সংস্কৃতি উপ্কব্ণ 


“।ল্ণ চবিবশ পবগনাব কথাভাযায এহ এক অক্ষব ।কশিষ্ট শব্দেব সন্ধান পাওয়া বায । প্রামেক 
গঞ্জেক মানুষ দ্রুত উচ্চাবণেন জনা ও উচ্চাবণেক সুক্ধাৰ জনা শব্দকে একেবাবে সংঙ্ষি % কবে 
কেব্জমাত্র একটি অক্ষবে পর্যবসিত কবেছে। এই সঙ্কোচনেব জনা কিন্কু অর্থেব তাবতমা ঘটেনি । 
প্রাথমিক অবস্থায় শব্দেব অর্থ যা ছিল সন্কোচনেব পবেও অর্থ তাই আছে। তবে অনেক সময 
একাধিক বিভিন্ন মর্থেব শব্দ সন্কোচনেব ফলে একই আকাব নিযেছে। সেসব ক্ষেত্রে এই এক 
অক্ষববিশিষ্ট শব্দ কিভিন অর্থে লবহাত হযেছে এবং হচ্ছে । 

এখন এই জাতীয় শব্দেব নমুনা দেওযা হচ্ছে। 

ক-_- কোযা। যেমন-__ কীঠালেব কোযা, লেবুব কৌোযা। দঙ্গচিণ চবিবশ পবগনায ক্লা হয 

“কীঠাল ক) “লেবুব ক'। 

__ “কাঁমই। চাষেব কাজে বাক্হত হয এক ধবনেব মই। এই মই দিযে ঢেলা-মাটি ভাঙা 

হয ও সমান কবা হয। 

--“কহা" বা কলা অর্থে । যেমন--তুই ক দেখি। 

-_ কয ধা কত। যেমন কযঙ্জণ-_কজন। 

__ কতবাব___ককাব। 

খ___ খোযা। ইটেব টুকবো বা পাথবেৰ টুকবো। ইটেব খ/পাথবেব খ। 
__ খোযা। খোযা ক্ষীব -_খ-ক্ষীব। 
গ-__ গব- _গ। গব গব-_ গ গ। যেমন-_ গ গ কবে উঠল। 

__ 'ি-ওঠা"। অপ্রকৃতিষ্থ বা পাগল হযে যাওযাব অবস্থা । কুকুব পাগল হযে গেলে কিংবা 

শ্রাবণ/ভাদ্রমাসেব কুকুবদেৰ প্রজননেৰ সময তাবা ক্ষিপু বা উত্তেজিত হযে গেলে__ এই অবস্থাবে 
£-ওঠা বলা হয। 
চ-__ চলা অর্থে । যেমন-_ চল চল-__ চ চ। 

চল দেখি__চ দেখি। 

ছ-__ ছয। ছয জন-__ছ জন। ছয় নন্বব-_ছ নম্বব। 

থ-_- স্তত্তিত, অবাক, হতভন্ত। সং. ৬ স্থা (_ স্থিতি) ৯ থা ৯ থ। 
দ-_ দহ অর্থে। যেমন- কালী দহ-__ কালী দ। 

__ দ-পড়া। কোন ব্যাপাব মাঝ পথে অসম্পূণ থেকে ঘাওযা। থেমন- কাজটা দ-পড়ে গেছে। 
ন-__ নয (সংখ্যা)। নযটা-_নটা 

নয ঘব-_ ন ঘব। 

_- চতুর্থ সংখাক (সেজোব পববর্তী)। যেমন-__ ন'দা, ন'রৌ। 

-_ নৃতন অর্থে। 

প-_ পোযা। এক প দুধ। 

- আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া (কদর্যে/বাঙ্গারধ) যেমন- খবরটা শুনে গা প মেরে উঠল। 

__ বেতৈব তৈবী পাত্র। চাল, ধান! খুডি ইত্যাদি মাপার জন্য বারহৃত হতো 'আগেকাব দিনে। 
সেই থেকে বেতের তৈরী ছোট পাব্রকে “প' বলা হত। আবাব এক পোষা দুধ মাপার পাত্রকে 
প্র বন্গা হত। 

__ কচু প্রভৃতি গাছেব পার্্মূল থেকে যে গাছ জন্মায তাকে “প' বূলা হয় (বিকৃও উচ্চারণ)। 
আসলে শব্দটি এব । 





একই শব্দে শিভঙ্কা অর্থে বাকহাক ৭৩ 


ব-_ কচু, মান কচ, আদ। প্রক্তাতি গাহেব পার্শমূল থেকে যে গাছ ্রান্মায তাবে ক" কলে। 
_ বহন কবা অর্থে। যেমন- তুই এই জ্রিনিসটা » তো। 
ম-__ আমোদিত হওযা। আমোদ -ম্ন। যেমন-__আমেক গন্ধে ঘবটা ম ম কবছে। 
_ম্ম (আমাব) অর্থে । মম ম। 
ব-__ কীচা অর্থে। যেমন-__ ব-মাংস। কিন্তু চাষে ক্ষেত্রে দুধ-কিহীন চা কে ব-চা কলা হয। 
__ বও কা থামো অর্থে । যেমন__ তুই ব দেখি। 
__ নিবেট বা বুদ্ধি জ্ঞানহীন। যেমন__লোকটা একেবাবে ব__ব-ঘূর্ঘ ইতাদি। 
ল-_- লোহা । লোহা কাটা-_ ল কাটা। 
-_- আল (9111) | আল-_-ল 
শ-__ শত। শত-__শ। পাঁচ শত-__ পাঁচ শ। 
স-_ ভিজা অর্থে। সপ সপে স। যেমন-_ স কাপড়-_ভিজা কাপড। 
__ সহা বা সহ্য কবা অর্থে । যেমন- দুঃখ স তা হলে তোব ভাল হবে। 
হ-_ হও-হওযা অর্থে। অসন্ত্রমে বাবহাত হয। যেমন_ দূৰ হ আমাব সামনে থেকে । আদব 
কা স্সেহসৃচক সম্বোধনে__ভাল হ$ আবাব তোবা মানুষ হ। 
দা__ কাঠাবি অর্থে। [সং. দাত্র]। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই দা কে কলা হয “দাকালি'। 
__ দাদা অর্থে। যেমন মেজ দাদা-__ মেজদা, বড্দাদা-_কড দা ইত্যাদি। 
-- প্রতিবেশী বা জ্ঞাতি। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায প্রতিকেশী/পাডা পড়শীকে বলা হয 
“দা-দেইজি-, কোথাও কোথাও “দে-দেইজি'। [সং. দাযাদ]। 
লা-_ স্ত্রীলোকদেব বিশেষ কবে নিয়শ্রেণীব স্ত্রীলোকদেব কথাবার্তা বলাব মাত্রা, ঢঙ বা অবজ্ঞাসূচক 
সম্বোধনেব শব্দ। যেমন__কি বলছিস লা। 
__ নৌকা । না__ লা। প্রাদেশিক উচচাবণে-_কথাভাষায “নৌকা অর্থবাচক “না কে লা" 
বলা হয। 
__ মাটি আঠা। সম্ভবতঃ শব্দটি লাল" থেকে এসেছে। যেমন- এই মাটিব লা মবেনি। 
-__ “লাউ এব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত উচ্চাবণে “লা"। যেমন-__লাউযেব ঘণ্ট_লা-ব ঘণ্ট। 
তাপ অর্থে। হাস, মুবলী প্রক্ততি ডিম ফোটাবাৰ জনা ডিমে তা দে অর্থাৎ তাপ দেষ। 
[সং তাপ ৮ তা]। 
__ মোচড বা পাক। যেমন-- গৌফে তা দেওয়া । [সং. তাব]। 
-_ “তাহা -ব কথ্যবপ। তাহা-__ তা। 
_- একখানি কাগজ অর্থে। যেমন__ এক তা কাগজ। ফাবসি তাহ-_তা। 
জো/যো-__ সুযোগঃ উপাষ। যেমন- পালাবার যো নেই। 
__ অনুকূল অবস্থা বা ঠিক অবস্থা। যেমন- কৃষি কাজেব সময বীজ বপনেব জন্য মাটিকে 
বীজ বপনেব উপযুক্ত কবাকে “যো” বলে। 
দে--. দেহ বা শবীব অর্থে। [সং. দেহ]। শব্দটি মধ্য বাংলায বেশ ব্যবহৃত হত। আধুনিক 
বাংলা বাবহাব কম। তবে আজও দক্ষিণ চঝ্ধিশ পবগনাব কথা ভাষায বাবহৃভ হতে দেখা 
যায়। 
-- দেবতা অর্থে। “দেবতা শব্দেব সংক্ষিপ্ত বপ “দে কথাভাষায রাবহাত হয । যেমন-_ 
দে দেবতা তোমার মঙ্গল ককক। 





তা 








৭ দদিটণ চবিনণ পবগানান কথ্বাভাষা ও লোক সংস্কৃতির উপকব্ণ 


__ একক প্রকার ধান। যাঁদও এই ধান থেকে বোঁশ হই হয। অনেকটা ভুটা জাতীয় । ভু 
গাছেব মত লম্বা লম্বা গাছ হয। [সং দেক্ধানা ৯ দে ধান] 
_- *দাও' শব্দ তুন্ডাথে। 
ঘা-_ ক্ষত অর্থে। যেমন _ গায়ে মলম দাও। দগিদগে গা ইত্যাদি। 
. _ আঘাত অথে। যেমন_- বেশ কেক থা দিযে দাও। গ্া-খাওযা, ঘা-দেওয়া, কাটি ঘা 
ইজাদি। 
_._ জৌব বা বেশি বলেব সঙ্গে। যেমন-___ ঘা পা কৰে ধান ভানছে। 
বীঁ-_ তীব্র অর্থে। বোদ ঝাঁ ঝা কবছে। 
_- দ্বালা বোধ বা যন্ত্রণা অর্থে। মাথা ঝা ঝা করছে। 
._ অত্তন্ত ক্ষিপ্রতা বা ভড়িং গতি বোঝাতে। যেমন--ঝঁ কবে একবার ঘুবে আয। 
ছা ছে__ ছানা অর্থাৎ শাবক অর্থে “ছা বাবহাক হয। কাগেব ছা? বাঙেব ছা। 
__ ছেদ অর্থে ছে" বাঝ্ছার হয। যেমন- কাঠের গুঁডিটা ছে দিযে দাও। 


পঞ্চম পবিচ্ছোদ 
ওঝা-গুণিনেব মন্ত্র 


ওঝা-গুণিনের মন্ত্র? গুপ্তত্রিয়া কৌশল ও গুপ্ত প্রতিষ্টান : 

এই বিশাল বিশ্বে মানুষই বোধ হয সর্বাপেক্ষা অধিক সংবেদনশীল ভীব, যাকে প্রতিনিযত 
নানাবকম প্রতিকূল পবিস্থিতিব সঙ্গে খাপ খাইযে চলতে হয এবং সেজন্য তাকে নানাবিধ দুঃখ, 
কষ্ট, যন্ত্রণা, কোগ, শোক ইত্যাদি সহ্য ককতে হয। স্বাভাবিক জীব্ধর্ম অনুযাষী যান্য এগুলি 
থেকে পকিত্রাণেব চেষ্টা কবে এবং আদিকাল থেকে এই চেষ্টা কবে আসছে, ভবিষাতেও কববে। 
এই জটিল জীব জগতে মানুষই একমাত্র জীব যাকে খাদাগ্রহণ কবে জীবনধাবণেব সঙ্গে সঙ্গে 
লজ্জা নিবাবণ, আমোদ-প্রমোদ, জ্ঞান-বিদা চর্চা, বোগ-নিবাময প্রভতিব প্রযোজন মেটাতে 
ত্রয। সেজনা তাকে সঙ্গী-সাহী, বন্ধু, প্রতিবেশী, সমাজ, ঝাষ্ট্র প্রভতিব উপব নির্ভবশাল হতেই 
হয। জগতেব অন্যান্য জাবেব সেই দায নেই। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তাই অহৃবহ বিভিন্ন পবিস্থিতিতে 
গ্রাম কবে নিজেব অস্তিত্বকে বজায বাখছে এবং ক্রমবর্ধমান উন্নত অবস্থাব দিকে এগিযে 
চলেছে। তবুও এই সংগ্রামকাবী মানুষেব এক এক সময এমন এক এক বিকদ্ধ পবিস্থিতিব 
সম্মুখীন হতে হয যখন সে শত চেষ্টা কবেও সেই পবিস্থিতিব বেড়াজাল ছিঁড়ে বেবিযে আসতে 
পাবে না, এমনকি তাব জানা সমস্তবকম উপায অবলম্বন কবেও সে সফল হয নাঃ তখনই 
তাকে নির্ভব কবতে হয অনা শক্তিব উপব যা তাব কাছে অজানা, তাৰ জ্ঞানবুদ্ধিব বাইবে। 
এই অজানা শক্তিকে মানুষ অলৌকিক, অতি প্রাকৃত নামে ভূষিত কবেছে। 

মানব সভ্যতাব বিবর্তনেব ইতিহাস আলোচনা কবলে জানা যাষ সৃষ্টিব আদি যুগে মানুষ 
তাব চাবপাশে ভষাবহ প্রতিকূল অবস্থা ও পবিবেশেব সম্মুখীন হযেছিল। বেঁচে থাকাব জন্য 
তাকে যে প্রাকৃতিক পবিবেশেব সঙ্গে সংগ্রাম কবতে হঘেছিলঃ সেই পবিবেশ সম্পর্কে তাৰ 
কোন সুনির্দিষ্ট ধাবণা কিংবা জ্ঞান ছিল না। এই প্রতিকূল প্রাকৃত্তিক অবস্থাকে জয কবা তাব 
পক্ষে দুঃসাধা ছিল এবং জ্ঞান বুদ্ধিব অগমা ছিল বলেই এই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার পশ্চাতে 
আদিম মানুষ অদুশা শক্তিব উপস্থিতি কল্পনা কবেছিল। সেই সঙ্গে ওক হয়েছিল সেই অজানা 
অদৃশ্য শক্তিকে তুষ্ট কবাব প্রাণপন প্রচেষ্টা। আদিম মানুষেব কাছে এই অজানা শক্তিই ছিল 
অলৌকিক শক্তি। তাই ঝড, বৃষ্টি, বজ্ুপাত প্রড়তি প্রাকৃতিক পটনাগুলি সেই কালে অলৌকিক 
শক্তি বলে গণ্য কবা হযেছিল। 

বিংশ শতাবীব শেষ পাদে বিজ্ঞানে চবম উন্নতিব দিনে আজও মানুষ অসহায। এখনও 
এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলি যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞানেব অতীত । যে গুলিব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আজও 
কবা সম্ভব হ্যনি। প্রাচীনকালে আদিম মানুষ যেমন অপবিজ্ঞাত শক্তিগুলিব কাছে অস্হায় ছিল 
ও উপাধান্তব না দেখে তাদে তুষ্ট কবাব চেষ্টা কবেছিল, আধুনিক যুগেব মানুষ প্রভূত জ্ঞান-বুদ্ধিব 
অধিকারী হয়েও বহৃস্যমময এই সব ঘটনা কাছে আজও অসহায। যুক্তি বুদ্ধিব অতীত এই 
সব বহস্যময় ঘটনা তাই আজও অলৌকিক, কিংবা অভিপ্রাকৃত নাম নিযে আমাদের ভীত কে 
চলেছে। সুতবাং একথা বলা ধায় আদিম 'আসহায় মানুষেব প্রবৃত্তিব মর্মমূল থেকে ঘে অলৌকিক 
ঘটনাব কর্মন্য উৎসাবিত হৃযেছিল আজ তা মামাদেব সংক্কাব-বিশ্বাসে সম্পূর্ণ না হলেও কিয়ত 
পরিমাণে হয়ত গবিবতিত রূপে বিদ্বামান আছে ও আমাদের অজ্ঞানভাব সুযোগ নিয়ে ভাষা 


॥ ২ দাচ্দণ চাঁলনশ। পবগনাক কথাভামা ও লাক সংহ্সতিন স্টপকনণ 


আমাদের প্রাআহক জ্াবনকে আস্ুল গা বপর্মন্ত কবে ঙলছে আব আমবা বজ্ঞান ও প্রযুক্তাক্প]ব 
ব্জযবথে আবোহন কবেও তাদেবকে আযন্েে আনতে পাকদ্থি না। 

সুতবাং অলৌকিক হোক কিংবা অতি প্রাকত্ত হোক আমাদেব জ্ঞানের সীমাকেখাক বাইবেক 
এই ঘটনাগুলি যখন আমাদেক ভীকবনে সমস্যার গ্টি কবে এবং হাজ্জাবো চেষ্টা কবেও আমবা 
সেই সমস্যাব বেড়াজাল [ছঁডে যখন বোবিযে আসতে পাবি না, তখন আমবা নিজেবা নিজেদেক 
কাছে ছোট হযে যাই, ভীবনটা কড কষ্টকব মনে হয, আমাদেক স্বাভাব্কি চিন্তাশক্তি দুর্বল হযে 
পড়ে এবং অসহাযভাবে ঘটনান শিকাব হযে পড়ি। আমাদেক সমাজে একদল মান্য আছে যাবা 
মানুষেক এই দুর্বলতা) অসহাযতাব খোজ লাখে এবং সময সুযোগ বুঝে ভাবা নিজেদেবকে অলৌকিক 
শক্তি আঁধিকাবী বলে জাহিব কবে। সমসাগ্রস্ত মানুষ গত্তান্তব না দেখে ব্মিটভাবে এই সমস্ত 
অলৌকিক শক্তিধবদেব শবণাপন্ হয সমস থেকে পবিভ্রাণেক আশায। এই অলৌকিক শক্তিব 
অধিকাবী বলে প্রচাবকাবী মানুষকাই আমাদের সমাজে ওঝা, গুণিন, এন্দ্রজালিক, যাদুকব প্রর্ভতি 
বিচিত্র নামে পবিচিত। 

আঙাকেব দিনে মানুষে চিন্তাশীল, বৃদ্ধিবন্তিব প্রথবতা, জ্ঞানচর্চাব বিম্মযকবতা সভাতাব 
এমন এক স্তবে পৌঁছে গিয়েছে, যেখানে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিব সাহাযো জল, স্থল; অন্তবীক্ষ 
সর্বত্র জয কবতে প্রযাসী হযেছে। প্রাকৃতিক কোন বন্ত বা ব্যাপাব আজ আব একেবাবে অজানা 
বা অধবা নয । কিন্ত তবুও এক এক সময এমন কিছু ঘটনা ঘটে, কোন কোন সমস্যাব 
উদ্ভব হয, 8 এজন -8ভা 
হযে পড়ে। তখন এই সব সমস্যাব মূলে অতি প্রাকৃত কিংবা অলৌকিক শক্তিব কল্পনা কবা 
ছাডা অনা কোন পথ থাকে না। এইভাবে বনশ্রী হতে হতে মানুষ এমন এক পর্যাবে চলে 
যায__যখন অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃত শক্তিব উপস্থিতি তাৰ সংস্কাবে বদ্ধমূল হযে বসে। 
যুগ যুগ ধবে মানুষ এই সংস্কাব লালন কৰে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত তা বিশ্বাসে পবিণত 
হযেছে। একে লোকবিশ্বাস (01 ১০1৩1) বলে অভিহিত কবা যায। আদিম মানুষেব অসহাযতাব 
ধাবাকে বিবর্তিত আকাবে একালেব মানুষ উত্তবাধিকাব সূত্রে বহন কবে চলেছে, ভবিষ্যতেও 
তা চলবে_ কত দিন তা কে জানে। 

আদিম মানুষের জীবনে অতি প্রাকৃত কিংবা অলৌকিক ঘটনাব অন্ত ছিল না। ঝড়, কৃষ্টি, 
বজ্জপাতঃ অগ্ুৎপাত থেকে গুক কবে দৈনন্দিন জাবনেব বোগ। শোক, মহামাহা, স্বালা, যন্ত্রণা 
্রভভৃতিকে তাবা অতি প্রাকৃত ঘটনাব তন হিসাবে ধে নিয়েছিল এই সমস্ত ঘটনা থেকে পরিত্রাণের 
জন্য তাবা উপায খুঁজেছিল। অনেক সময বাস্তব জীবনেব কোন সমস্যা সমাধান হযতো আপনিই 
হযে গেল। হয়তো কোন বোগ আপনা থেকেই সেবে গেল, কিংবা ঘটনাচক্রে প্রাত্যহিক জীবনেব 
কোন বন্তুব সংস্পর্শে এসে কোন বোগেব নিবাময় ঘটল। কিছু বুদ্ধিমান মানুষ এই ঘটনা গুলি 
প্রত্যক্ষ কবেছিল। অতি প্রাকৃত ঘটনা বলেই তা সীমাহীন হয না--তাব শেষ আছেঁ। বনে 
আগুন লাগলে এক সময তা নিভে যায। ঝড-বৃষ্টিবও শেষ আছে- বোগও 'আপনা থেকেই 
নিবাময হয কিংবা জীবনে মৃত্যু ঘটায়। ঘটনার এই সব পাব্পর্য লক্ষা রুবে বুদ্ধিমান শ্রেণীর 
মানুষেরা তাদের মলোমভ বাখ্া দিল এবং ভাবা এইসব অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 
রোল জেদেবকে প্রচাব কবল। সমাজে এবাই হুল মাথা ; এবাই শুক, ওঝা, গুণিল ইত্যাদি 
রর টির রই জারা বুধের বারের জারজ রোগ হা! পরীকাডা ও 
সমস্ত গোপনীয় কার্যপ্রণালী গ্প্তবিদ্যা বলে পবিগণিত হল। গুপ্তক্রিযা (০০০41119০50) 
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ও কৌশলেব চর্চা যে সমস্ত মানুষ [নজেদেবকে পাবদর্শী কবে ভুল, সেই সমস্ত মানুষেবা 
বিবাট শত্তিমান কলে ও দুর্ল চিত্ত, আসহায, দুর্দশাগ্রস্ত, কোকা মান্যদেব পবম সহায, প্রধান 
কক্ষুক হিসাবে পব্গণিত হল। প্রাটীন জনসমাজে মানুষ অতিপ্রাকত শক্তিব কাছে স্বভাবতই 
ছিল অসহায এবং তাবা আন্তবিকভাকে বিশ্নাস কত এই সমস্ত জানুক, ওঝা, গুণিন প্রর্ভুতি 
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও প্তক্রিযাকুশলীবাই তাদেব হযে অদৃশ্য দুষ্টশক্তিব বিকদ্ধে লড়াই কববে 
এবং তাদেবকে সমস্ত প্রকাব দুর্দশাব হাত থেকে বন্ষা কবে ফলে প্রাতাহিক জীবনে অতিপ্রাকৃত 
ঘটনা সম্পর্কে কোন ভীতি থাকবে না। 

আদিম সমাজেব অতি প্রাকত কিংবা অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে ধাবণা ও এদেব হাত থেকে 
পবিত্রাণেব জন্য গু প্রক্রিযাচর্চাকাবীদেব শবণাপন্স হওযাব বাপাবটি জনমানসে স্থাযা আসন লাভ 
কবল এবং অতি প্রাকৃত শক্তিব অস্তিত্ব লোকবিশ্বাসে পবিণত হল। সঙ্গে সঙ্গে গুপ্রবিদ্যা 
অনুশীলনকাবীবাও নিজেদেবকে সংগঠিত কবল এবং গুপ্তক্তিযাকে প্রণালীবদ্ধ কবে এক সুসমঞ্জসা 
আকাব দিতে প্রযাসী হল। গুধু তাই নয, গ্রপ্তক্রিযা চর্চাব প্রসাব ঘটাতে লাগল ফলে এই 
সব প্রিয়া বাবহাবেব পবিধিও বেডে গেল। আগে যেখানে এই গুপ্ত বিদ্া বোগ শোক, ক্ষতি, 
দুর্দশা নিবসনেব জন্য বাবহৃত হত, পববর্তীকালে তা মানুষে প্রাতাহিক জীবনেব প্রা সর্বস্তবে 
ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তাব কবতে ওক কবল। মানুষেব কলাণেব কাজে যেমন ব্যবহৃত হত, 
এবাব মানুষেব ক্ষতি কবাব কাজেও প্রযুক্ত হতে থাকল। উদাহবণন্ববপ বলা যায় এই গুপ্তবিদ্যা 
যেমন একটা পাগল মানুষকে ভাল কবাব কাজে ব্যবহৃত হত, তেমনি একটা ভাল সুস্থ মানুষকে 
পাগল কবাব জন বাবহৃত হতে লাগল। মানুষে বোগ-নিবাময যেমন এব মূল লক্ষ ছিল, 
তেমনি সুস্থ মানুষকে বোগগ্রস্ত কবাব কাজে প্রযুক্ত হতে থাকল। মৃত্যুব হাত থেকে মানুষকে 
বাচান এব উদ্দেশা ছিল, পববর্তীকালে জীবনকে মৃত্যুব মুখে ঠেলে দেওযাই এব অন্াতম প্রক্রিষা 
হযে দাঁড়াল। ফলে যে গুপ্তবিদ্যাকে মানুষ শ্রদ্ধাৰ চোখে দেখত, পবম নির্ভবতা ও নির্ভবতাব 
আশ্রয বলে মনে কবত তাব কল্যাণমুহী কার্যকলাপের জনা-- কালে কালে তা মানুষেব কাছে 
অকল্যাণেব, অশ্রদ্ধাবঃ ভীতিব বিষয বলে পবিগণিত হতে শুক কবল এবং গ্তপ্তবিদ্যাচর্চাকাবীবাও 
মানুষেব কাছে বিভীষিকাব আসন পবিগ্রহ কবল। 

কালেব পবিবর্তনেৰ সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তব্দযাব বপ ও প্রকৃতি পরিবর্তন ঘর্টেছে। অতি প্রাকৃত 
০ মানুষে খাবণাব পাবব্ন হযেছে। আদম মানুষেব কাছে ঝন্ড, 
ৃষ্টি, বন্তুপাত, অগ্নিদহন প্রভৃতি ঘটনা ছিল অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত, পববন্তীকালে এ সব 
কারা রা ক রর কা এ 
পরবর্তীকালে গ্প্তবিদ্যাচর্চকাবীগণ অর্থাৎ ওঝা, গুপিন, এন্দ্রজালিক, জামগ্রক প্রড়ুতি ব্যক্তিগণ 
জনসমাজে প্রচলিত ধ্যানধাবণা সংস্কাব বিশ্বাসে উপব ভিন্তি কৰে তাদেব কার্ষকলাপেষ কপ 
ও বদল কবলেন। এব সঙ্গে যুক্ত হল কিছু কিছু ধর্মীয় আচাব অনুষ্ঠান। ফলে ওঝা-গুণিনেব 
ক্রিয়া: প্রক্রিয়া গুলিকে নৃতন অর্থে দেখা হতে লাগল আব লোক-যানসে (০1-71010) এব 
একটা স্থায়ী আসন ভৈরী হযে গেজ। 

ুপ্ত ক্রিয়া কৌশলেব চর্চা ও প্রঘোগ পদ্ধতিৰ সংকস্কাব সাধন করে যখন তাব একটা নির্িট 
ও সুবিলাস্ত জপ দেবার চেষ্টা হতৈ লাগল, তিন কিছু কিছু ধর্ধীয প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এল সহ্ধোগিতাব 
হাত ঝাড়িয়ে। গুপ্ত দ্রিয়াকলাপেধ সঙ্গে ধর্মী "আচার অনুষ্ঠান যুক্ত হয়ে এই গুস্তবিদাকে ধনীয় 
পরিমণ্ডলে স্থাপন করার জোধদাধ প্রচেষ্টা শুক ইজ । এই গুযোগে কিছু কিছু লৌফিক ও দৌবাণিক 


4৮ দক্ষিণ চবিনশ পরগনার কথাভাষা ও লোক সংস্কৃতি উপকবণ 


দেবদেবাও যৃত্ত হয়ে গেল। এভদিনে যে গুপ্তবিদ্যার মূলে ছিল অতি প্রাকঙ বা অলৌকিক 
শক্তি একার তাব সঙ্গে যুক্ত হল দৈহী প্রভাব । পৃজা পাঠ, হোম, যজ্ঞ এবং বিভিন্ন তান্ত্রিক 
আচার অনুষ্জান গ্তপ্ত ক্রিয়ার অঙ্গ ভিসাবে পবিগণিত হল। 

পূর্বেই বলা হযেছে গ্ুপ্তব্দ্যার সঙ্গে লোক-বিশ্বাসেব (1:018-001101) গভীব সম্পর্ক বিদ্যমান। 
সামাজিক আচার, সংস্কার, প্রথা-বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের যোগ বড় নিবিড। এই সম্পর্কের 
সূত্র ধরে এগিয়ে এসেছে গ্রপ্বিদ্যা। আদিম মানুষের সংকটময় দুর্যোগপূর্ণ জীবনের বিভিন্ন 
পবিস্থিতিতে অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, তাকে কাজে লাগিয়ে লোক 
সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনেব প্রয়াসী হয়েছিলেন গুপ্ত বিদ্যাচর্চাকারীগণ, কালে কালে সেই বিশ্বাস 
পরিবর্তিত পে বয়ে চলে এসেছে বর্তমান কালে। ধপ্্ায় আচার অনুষ্ঠান যুক্ত হবার ফলে গুপ্ত 
বিদ্যার নৃতনরূপ দেখা দিল এবং জনসমাজ দ্বিধাহীন চিভে তা গ্রহণ করল। আজও দেখা যায় 
বিভিন্ন সমাজে ঝাড়-ফুঁক, ডাকিনীবিদ্যা, বশীকরণ, সম্ম্রোহন বিদ্যার গভীব প্রভাব বিদামান। 

প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নানাবিধ কার্যপ্রণালীর প্রচাব ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দেশজ / গ্রামীণ 
(11012010/9) প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । সেখানে মন্ত্র, তন্তু ঝাডঃ ফুঁক। দুষ্ট গ্রহশান্তিঃ সম্মোহন, মারণ? 
উচাটন ইত্যাদি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ চলে। এগুলি “জানঝাড়ি' নামে পরিচিত। এই সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর এক নতুন বিষয়__তা হল+২5170102১-_ফলিতভ জ্যোতিষ 
বিদ্যা। ফলে গুপ্তবিদ্যার ব্যাপারটি আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। 

বিস্ময়ের সঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে ঝাড়-ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার অনুমত সমাজের 
মধ্ো বেশি প্রচলিত, উচ্চবর্ণের উন্নত মানুষদের মধ্যে এদের প্রভাব ততটা ক্রিয়াশীলনয়। বিশেষ 
করে আদিবাসী সমাজের মধো ঝাড়-ফুঁকের, গ্রপ্তবিদ্যার প্রচলন বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করা 
যায়। শুধু আমাদের ভারতবর্ষে নয, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই একই চিত্র। ইউরোপের অনুন্নত 
জনসমাজে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরোহিতদের কার্যকলাপের কথা শোনা যায়। এই পুরোছিতগণ 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ) মহামারী, সাধারণ স্র-ব্যাধি, দুরবস্থা প্রতি থেকে মানুযদের রক্ষা করে। 
যে দুষ্টশক্তি, অপদেবতা প্রভৃতি এইসব ক্ষতিকারক কর্মের সহায়ক তাদেরকে বশে রেখে? তাদের 
অনিষ্টকর ক্ষমতাকে খর্ব করে মানুষকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ করে। তবে মজার কথা ইউরোপীয় 
অনুন্নত জনসমাজে এই পুরোহিতদের প্রভাব বেশি। এইরকম অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাচীন 
পারসিক পুরোহিত 1145181। দের কথা শোনা যায়। ইউরোন্সীয় সমাজে আজও ৬$11০110411-এর 
বেশ প্রচ্লন আছে। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অনুয্পত জনসমাজে বিশেষ করে আদিবাসী সমাজে গুখিন মন্ত্রের বুল 
ব্যবহারের পিছনে কতক গুলি কারণ লক্ষ্য করা যায়। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, 
বহু প্রাচীনকাল থেকে বয়ে আসা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রভাব এবং বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থার 
কুফল লক্ষ্য করা যায়। ভারতের সম জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের বেশি মানুষ সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর ও অনুরত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথার্থ প্রসার এদ্দের মধ হয়নি। 
উপরন্থ এরা প্রাচীন সমাজের কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও অন্ধবিস্বাসের জগত লালিত পালিত। এর 
সঙ্গে সোনায় সোহাগা হয়ে সাহ্থাযা করছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা । এই সমর্ত মানুষ-এ্ামে-গ্জে, 
রদ জলে, াপ-বাঘের সঙ্গে বাস করে। খ্বাদা নেই, রাস. করার জন্য উপযুক্ত বায়ন্থালি নেট, 
পাকৃতিক দুর্মোগের হাত থেকে পরিক্রা্পর উদ্বায় নেই) দুঃসহ. জীবন বন্ত্রণার, মঞ্চ: দের দিন 
কাটে। এরাই ভারতীয় সমাজের উৎপাদক, শ্রেনীর মানুষ । কিন্তু উৎপাদনেরণ্যাজটুকক €ভাগ করে 


ওঝা- শুণিনেৰ মন্ত্র ৯ 


সমাজেব বুদ্ধিজাবী শাসক গ্রোষ্ঠা। বর্ণবাদা সমাজজবাবস্থা সুকৌশলে এদেবকে আশক্্াব কীশক্ষা 
অদ্ধকাবে ঠেলে দিযেছে। এবা সুচিকিৎসাব সুযোগ থেকে সম্পর্ণভাবে বঞ্চত এবং আধকাংশ 
মানুয চবম দাবিদ্রোব মধো দিন কাটায। এইসব মানুষের দুর্বলতা ও অসহাযতাব হোঞ্জ কাখে 
একদল চতুব ধুবন্ধব শ্রেণীব মান্য__তাবা হল ওঝা, গুণিন, হাতুডে (বৈদা), গণৎবাব, 
গপ্তবিদ্যাচর্চাকাবী, জান গুক ইত্যাদি। প্রাকাতিক বিপর্যয, বোগ-ব্যাধি, অভাব-অনটন ইত্যাদি 
শিকাৰ হযে যখন এই সব মানুষেবা অসহায হযে পড়ে তখন হাতেব কাছে পেষে পায এই 
সব ওঝা গুণিনদেব। তাছাড়া সামর্থোব অভাবে বড় চিকিৎসক ডাকাব সাহস হয না এদেব, 
ফলে অল্প পযসায সহজলভ্য গুণিনেব কাছে এবা মাথা মুডোয। অনেক সময গুণিনবাও অর্থ 
নেয না, ঘবে উৎপর লাউটাঃ বেগুনটাঃ কুমডোটা ইত্যাদি আনাজ ও ফল-পাকড দিষে তাদেব 
তুষ্ট কবা যাষ। গ্রামাঞ্চলে “সিধে" দেওযাব বীতিব প্রচলন আছে। সেখানে পাবিশ্রমিকেব অর্থের 
পবিবর্তে চাল কলা আলু তেল মশলা ইত্যাদি দিযে সধে" দিলে কাজ মিটে যায। এছাড়া 
গ্রামে-গঞ্জে বাস কবা এই সব ওঝা গুণিনদেব সঙ্গে সাধাবণ মানুষে এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে ফলে গুণিনদেব ক্রিযাকলাপেব ওপব একটা চিবাচবিত আস্থা কিংবা বিশ্বাস জন্মে যায। 
এব সঙ্গে ক্রিযা কবে বংশপবম্পবাগত সংস্কাব-বিশ্বাসেব ফল। ওঝা-গুণিনেব বহসাময ক্রিযাকলাপ 
এই সব অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষে মনে এক কিস্মযকব সন্ত্রমবোধ জাগিয়ে বাখে। এইসব 
ওঝা শুণিনেব প্রভাব অনুন্নত জনসমাজে তথা লোকসমাজে যতটা ক্রিযাশীল, তেমনটি আব 
অন্য কোথাও নয। 

ওঝা- গুণিনেব মন্ত্রে ব্যবহাব, গুপ্তবিদ্যাব চর্চা দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাতেও প্রচুব লক্ষ্য কবা 
যায। এব কাবণ অনুসন্ধান কবলে প্রথমেই এই জেলাব আর্থ-সামাজিক বাবস্থা, বাজনৈতিক 
ও বাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকা, ধর্মী পবিবেশ-পবিমগ্ডলঃ সাংস্কৃতিক অবস্থাব পর্যালোচনা কবতে হয। 
যদিও এই সম্পর্কে পূর্বে একাধিকবাব আলোচনা কবা হযেছে তবুও প্রাসঙ্গিকভাবে পুনবায 
আলোচনাব প্রয়োজন আছে। আর্থ সামাজিক অবস্থা বিচাব কবতে গিষে অনেক কথাব মধ্যে 
কেবল এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে সামাজিক দিক থেকে এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডেব বিচাবে 
দক্ষিণ চব্বিশ পবগনা দাকণভাবে অনুন্নত ও অনগ্রসব জেলা । এব কাবণ সম্পর্কে বাজনৈতিক 
ও বাষ্ট্রীনৈতিক কর্ণধাবগণ হযত সদৃত্তব দিতে পাবব্নে। শুধু এইট্রকু বলা মায এখানকান মানুম 
অবহেলিত বঞ্চিত। 

শিক্ষণ সংস্কৃতিব বিচারেও দক্ষিণ চবিবশ পবগনা অনেক পিছিয়ে । এখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে 
এখনও অনেক মানুষ আছে যাবা অক্ষব-পবিচয়হীন ; কিছু মানুষ শিক্ষিত, অধিকাংশ অর্ধ-শিক্ষিত; 
অল্পশিক্ষিত। মোটকথা বলা যায় মানসিক বিকাশের জন্য যত্ঠুকু শিক্ষনর প্রয়োজন দক্ষিণ চবিবশ 
পরগনার অধিকাংশ মানুষদের তা নেই কিংবা সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত কবা হযেছে। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় বসবাসকাবী ম্বানুষদের অধিরাংশই উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত। এবা কৃমক, 
জেলে, কামার, কুমোর, শ্রমিক, মঞ্জুব ইত্যাদি। এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী দারিত্রাসীমার নীচে বা 
কবে । সুতবাং উচ্চভাবনা, উন্নত সংস্কৃতি এখান €থেকে “আশা কবা যায না। যেটুকু শিক্ষা সংস্কৃতিব 
পৰিচয় পাওয়া যায়-*তা শছর শহরত্লী ব্য কিছুটা উন্নত অঞ্চলের আশেপাশে এবং মুষ্টিমেয় 
জনসংখ্যার মধ্যে হীষারদ্ধ ।ওগ্রামাঞ্ধের মনু যে তিমির দেই ভিঘিরেই। সুতরাং প্রাহীলকাল 
থেকে বয়ে আসা ধ্যান ধারগা, সংস্কর-বিষ্বাস, প্রথানুগতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা সব বাসা বেঁধে 





৮% দািণ চনিবশ পবগনাক কথাভামা ও লোক সংস্কাতিব উপকূব্ণ 


গাছে এখানে । এখানকাৰ মান্য বংশপবম্পবায প্রাচান ব্যবছার অনুকঙন কবে আসছেন। মন্ত্রে 
ডন্টে বিশ্লাস, গু গ্রুব্নার শবণাপন্ন হওয়া প্রাচীন ধাকারই ফলশ্রুতি। 

এছাড়া চার্থিক অসান্লতা দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব মান্ুসকে ঝাড ফুঁক মন্ত্র-তন্থের উপর 
ননর্ভর করতে বাধা কবিয়েছে। যে জ্রেলাক জনসংখ্যাব একটা বৃহৎ অংশ দারিদ্রা্গীমার নীচে 
বাস করে, রোগ-বাধি নবাময়ের জনা বায়সাধা [চকিৎসাব সুযোগ তাদেব কোথায়। তাই অল্প 
খবচায অনেক সময় বিনা খবচায় হাতেব কাছে পাওয়া ওঝা-গ্ুণিনের উপব নির্ভর কবতে হয়। 
আবার ঝাড়-ফুঁক মন্ত্র-তগ্থেব কার্যকাবিতাব উপর এমন অন্ববিশ্বাস ক্দ্ধমূল হয়েছে ষে সামর্থা 
থাকলেও এখানকার মান্য অনেক সময় চিকিৎসকের কাছে যেতে চায় না রোগ নিবাময়ের 
জনো। আর যদি সে বোগের লক্ষণ তাদের অজানা হয় তা হলে তো কথাই নেই। ওঝা- গুণিনের 
কাছে ছুটভেই হবে। সুতরাং ঝাড়-ফুঁক মন্ত্র-তন্ব, গ্প্রবিদ্যার ব্যবহাব ও প্রসারের মূলে অশিক্ষা, 
দারিদ্র্য. অন্ধ প্রথানুগতা, কৃসংস্কার প্রশ্ভতি বিদামান একথা দক্ষিণ চকিবিশ পরগনাব সামাজিক 
ইতিহাস আলোচনা কবলে জানা যায়। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে যে সমস্ত তথা আহরণ করা হয়েছে তাতে 
দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখানকার মানুষ মন্ত্র-তন্ত্রেব সাহাযা গ্রহণের জনা ওঝা- গুণিনেব শরণাপন্ন 
হয়। সেগুলি হল-_ 
ইস্টকারী মন্ত্র গঁ রোগ নিরাময় 

পেটের অসুখ, পাতলা পায়খানা, বমি, গ্যাস, অন্বল পেটের যন্ত্রণা, যন্ত্রনায় মোচড় দেওয়া, 
শরীর ধনুকের মত বেঁকে যাওয়া। বাচ্চাদের হঠাৎ হঠাৎ পেটের যন্ত্রণা, সবুজ পাতলা পায়খানা 
করা, মুখ থেকে দুধ তোলা, বাচ্ছার হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে ওঠা) খেঁচুনি, বাচ্ছার খাওয়া কমে 
যাওয়া, বুকের দুধ না খাওয়া, বাচ্চা রোগা ও শীর্ণ হয়ে যাওয়া, পুঁয়ে পাওয়া, অজ্ঞান হয়ে 
যাওয়া, খুব বেশি ঘুম কিংবা খুব কম ঘুম, বাচ্ছার অস্থিরতা, জতুতড় শিশুর শ্বাসরোধ, শিশুর 
এবং বয়স্ক মানুষের দ্বরবিকার, পুরুষ ও নারীর উন্মাদ হয়ে যাওয়া, পুরুষ ও নারীর কামোন্মাদ। 
বিভিন্ন প্রকার কম্পন, খিল ধরা, বিছানায় প্রশ্রাৰ করা, রাত্রে ঘুমের ঘোরে হাটা, শরীরে ভ্বালা, 
স্ত্রীলোকের ঠুনকো, শিশুর শড়কা, ধনুষ্টঙ্কার গেঁটে বাত, ন্যাকা, নিদ্রায় স্বপ্ন ও ভয়, গেঁচোয় 
পাওয়া, বাধক ব্দেনা, ভাদাল কাথা, মৃদ্ফা, মী, রক্তুহীনতা, শূল ন্দেনা, সূত্তিকা স্ব, প্রসৃতির 
গর্ভাবস্থায় নানাবিধ লীড়া, রক্তবমি শিরঃগীড়া, আধকপালে মাথাবাথা, আহারে অরুচি, 
তাগুবরোগ, কোমর বেদনা, কানে তালা লাগা, গলার স্বর বসে যাওয়া, হাত পা অসাড় হয়ে 
ফাওয়া, অনবরত চোখ নাচা, পক্ষার্থাত প্রত্তৃতি। 

আদিম মানুষ অজ্মতাব্পতঃ ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রড়তি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা দ্র; বাধি, যন্ত্রণা 
প্রভৃতি জীবনের দুঃখ কষ্টকৈ অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রোধ 'বা আক্রোশ বলে মনে করত। কিছ 
বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে আধুনিক যুগের উন্নত মানুষণ্ড অতিশ্রাকৃত ফিংবা জরন্ৌকিক 
শক্তির প্রভাবরে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। আজ৪ বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ কঠিন 
রোগ নিরাময়ের জনা ওঝা-গুণিনের দ্বারস্থ হন । হিস্টিরিযাপ্রস্থ রোগীর জনা ওঝা ডাকা হয়, 
পাগল: ভাল করার জন্য গুণিনের শরণাপয় হতে হয়। বর্ঠমানকালে চায়দিকে বিভিষ্ন 'জানবাড়ি' 
গজিছে উঠেছে-_ সেখানে জানগুরদের কাছে পণ্ডিত)" জ্ঞানী, গুণী বাকিদের ভিউ করতে 
দেখা যায়। 1 


ওঝা- গুণিনেব মন্ত্ব ৮১ 


গুধু বোগ নিরাময় নয়, বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণা, কাথা বেদনা উপশমেব জনা ওঝা-গুণিনের 
ঝাড়, ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রের সাহাযা নেওয়া হয়। সাধাবণতঃ যে সমস্ত যন্ত্রণা, বাথা বেদনা উপশমেব 
জনা ঝাড় ফুঁকের সাহাযা নেওয়া হয় তার তালিকা দেওয়া হচ্ছে___ 

(১)আঘাত জনিত বেদনা : শরীরেব কোন স্থানে আঘাত লেগে যন্ত্রণা হলে, হাডভাঙা 
ও হাড়ে চোট লাগলে? হাত, পা ইত্যাদি কোন অন্জ মচকিষে গেলে, কোমবে হঠাৎ লেগে 
গেলে, ঘাড়ে যন্ত্রণা হলে, ফিক বাথা ইত্যাদি। 

(২) ক্ষত জনিত বেদনা £ পুবাতন নালী ঘা, কেটে গিষে ক্ষত হলে এবং দীর্ঘদিন সেই 
ক্ষত না সাবলে, মুখ ও জিহাষয ঘা, বক্ত আমাশা প্রভুতিতে ভুগে অন্ধে ক্ষত হলে. ভগন্দরঃ 
অর্শ, ফোডা ৭ পাঁচডাব ঘা হলে, অন্যান্য বিভিন্ন প্রকাব পচা ঘা প্রভৃতি। 

(৩ মাকড়ের দংশনজনিত যন্ত্রণা : বিছাব কামড়, বোলতা-ভীমকলের কামড়, 
মীমা২ব কামড, শিং মাছ (শিঙ্গি মাছ) ও ট্যাংবা মাছেব কীটা মাবা, পাগলা কুকুবে কামড়ান, 
শিয়ালে কামডান, বড় জৌকে কাটা, হঁদুব ও ছুচোতে কামড়ান, বিড়ালেব কামড়ান ও আঁচড়ান, 
বাঘের কবল থেকে বক্ষা পাওযা ইতাদি। 

(৪) প্রসবকালীন ব্যথা বেদনা ও অসুবিধা £ প্রসব বেদনা উপশমেব জন্য এবং প্রসবকালীন 
নানাবিধ অসুবিধা দূব করাব জন্য। ফুল না পড়া, প্রসবেব সময় সন্তানেব শবীব উল্টে যাওয়া, 
মৃত সন্তান প্রসব কবা, সুখ প্রসবের জন্য, প্রসবেব পর নানাবিধ বোগ-যন্ত্রণার উপশমের জন্য 
প্রড়ৃতি। 

রোগ নিরাময়, ব্যথা বেদনাব উপশম ছাড়া আর যে সমস্ত ব্যাপাবে দক্ষিণ চবিবশ পরগনাব 
মানুষ ওঝা- গুণিনের শরণাপন্ন হয় তার তালিকা দেওয়া হল-__ 

সর্পদংশন £ 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় খাল বিল নদীনালা বন জঙ্গল বেশি। এখানে যেমন বাঘের ভয় 
আছে তেম্নি আছে সাপের ভয়। সাপে কামড়ালে তার উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ এখানে 
কম। তাই সর্পদংশনে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য এখানকার মানুষ প্রথমেই ছোটে ওঝার 
বাড়ী। তাছাড়া দক্ষিণ চবিবশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওঝা-চিকিৎসা ছাড়া আর অনা কোন 
ব্যবস্থাই নেই। 

জন্গনিরোধ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ £ 

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফলা সত্বেও দক্ষিণ চবিবশ পরগনার মানুষ আজও 
জন্ম-নিরোধ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যাপারে গুণিনের শরণাপন়্ হয়। সন্তান জন্ম বন্ধ করা, 
গর্ভ নষ্টকরা ইতি ব্যাপারে এখানকার মানুষ গুণিনের সাহায্য নেয়। তবে গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের 
ক্রিয়াকলাপই বেশি। 

সম্ভান জন্ম ও বন্ধ্যান্ব মোচন £ 

জন্ম নিরোধ ও জন্য নিয়ন্ত্রগের জন্য যেমন দক্ষিণ চবিবশ পরগনার মানুষ ইুণিনের দ্বারস্থ 
হয় তেমনি সম্তানহীনার সন্তানলাভের জনা কিংধা বন্ধযানারীয় দুঃখ ঘোষ্চাবার জনা গুণিনের 
সাহায্য নিতে হয়? সন্তানহীনা নায়ী সংসায়ে অমঙ্গলন্বরন্প। আজও গ্রামেগর্জে লোকবিস্বাস 
প্রচলিত- _.. 'আৌোঁটকুড়া: যা জটিকুড়ি (জপুরক)ভ্রীলগোকষ 'অন্ুটি। অনেক শত অনুষ্ঠানে অঁটিহু়া 
স্রীলোককে ডাকতে লোর ইতনিত, করে? ডিখারিরা' অনেক সমগ্ধ এদের হাতের ভিকান মেন 


দ. চ কথ্যভাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকরগ-৬ 


৮২ দ্িণ চবিবশ পবগনার কথ্যভাযা ও লোক- সংস্কৃতি উপকবণ 


না। এই আঁটকুড়া অপবাদ ঘোচাবার জন্য নাবীরা গুাণনের শরণাপন্ন হয়। যদিও আধুনিক বিজ্ঞানে 
নারীর সন্তান জন্মানোর বহু বিচিত্র পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েহে, তবুও এই ব্াপারে গ্রামেগঞ্জেব 
মানুষ সংস্কারবশতঃ হো বা অনা যে কোন কারণে হোক ডাক্তাবের কাছে ষাওয়ার থেকে 
গুণিনের কাছে যেতে পছন্দ করে। গুণিনেব কুচিকিৎসায় অনেকের মৃতু পর্যন্ত ঘটে থাকে, 
তবুও মানুষ গুণিনের কাছে ছোটে__- এই ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য । উপযুক্ত শিক্ষাৰ অভাব, অর্থাভাব 
ও কুসংস্কারের প্রভাব এব জনা দায়ী বলে মনে হয। 

চুরি, হারিয়ে যাওয়া? নিরুদ্ধেশ হয়ে যাওয়া : 

কোন জিনিস চুরি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মানুষ ওঝা গুণিনের সাহাযা নেয। যেমন-__গহনা 
চুরি, কোন মূল্যবান দ্রবা চুরি, দলিলপত্র ইত্সাদি চুরির ব্যাপারে হদিশ পাবার জনো গুণিনেব 
সাহায্য নেওয়া হয়। তেমনি গরু চুরির জনা মানুষ প্রথমেই গুণিনের শরণাপয় হয়। দক্ষিণ 
চবিবশ পরগনায় আজও এই গরু চুবির উপদ্রব আছে। কৃষিপ্রধান অঞ্চল বলে এখানে গবাদি 
পশুর আধিকা, তেমনি এখানে গরুচোবদেব রাজত্ব । বেশ কিছু মানুষ দল বেঁধে এই কাজ 
করে। এটা তাদের পেশাও বলা যায়। যাই হোক গরু চুরির হদিশ করতে এখানকাব মানুষ 
“জান" বা ওঝা বা গুণিনের কাছে যায়, কারণ কম খবচায় এর চেয়ে ভাল উপায় তাদের কাছে 
নেই। এছাড়া এই সব গুণিন সম্প্রদায়ের মানুষ স্থানীয় বলে অনেক খৌজখবর রাখেন কিংবা 
আড়কাঠির মারফত গরু চোরদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ থাকে। ফলে অল্প কিছু খরচার বদলে 
চুরি যাওয়া গরু এঁদের সাহায্যে উদ্ধার হয়। 

কোন জিনিস হারিয়ে গেলে যেমন টাকা পয়সা, মূল্যবান জিনিসপত্র, গহনা, দামী পুস্তক, 
দলিলপত্র, দরকারি জিনিস প্রতি হারিয়ে গেলে মানুষ “জানগুরু) ওঝা, গুণিনের কাছে যায়। 
তেমনি গৃহপালিত পশু গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি হারিয়ে গেলে আজও মানুষ গুণিনের 
শরণাপন্ন হয়। 

কোন মানুষ নিরুদেশ হয়ে গেলে তাকে খুঁজতে যেমন মানুষ পুলিসের সাহায্য নেয়, তেমনি 
ওঝা, গুণিন, গনৎকারের কাছে যায়। 
পারিবারিক সমস্যা; মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতির সমাধান : 

এইসব সমাধানের জনা মানুষ গুণিনেৰ শবণাপয় হয়। 
দুষ্ট শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করা : 

মানুষ গুণিনের কাছে যায়। সাধারণ মানুষের ধারণা আমাদের চারদিকে নানাবিধ দুষ্টশক্তি, 
অশুভ আস্মা প্রভৃতি আমাদের অলক্ষ্যে অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা সুযোগ পেলে মানুষের 
নানারকম অনিষ্ট করে। এদেরকে প্রতিহত করার জল্য মানুষ গুণিনের সাহায্য নেয়। তেঘনি 
অশুভ গ্রহকে শান্ত করার জন্য মানুষ ওঝা গুণিনের শরণাপয় হয়। 

দুষ্ট আত্মা) ভূত-প্রেত প্রভৃতি বিভাড়ণ : 

লোক বিশ্বাস বা লোক: সংস্কার-_ যাই বন্লা হোক না কেন, ভূত প্রেত নামক অশরীরী 
জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের মনে-'বদ্ধমূল ধারণা বিঙ্গামান। বহু 'প্রাটীনকান্স 'থেকে ভূত 
পের উপস্থিতি, তাদের কার্যকলাপ, তাদের সম্পর্কে উত্তটঃ বিচিত্র; রহস্যময় কাহিনী আম্মদের 
পরিজ প্লচদিত। এখন পর্যন্ত অনেক বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ছানুষও ভূত বা জশরীরী, হায়ার 
টিস্তিত্বীকার করেন। এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা, আলাপ-আনুলাচমা)দ্ুর্ক-রিতর্ক হল্রেছে তবু 






ওঝা- গ্ুণিনের মন্ত্ ৮৩ 


কত্ত নেই একথা মানুষ নিদ্বিধায় স্বীকাব কবতে পারে না। ভূত সম্পকিত কখনো কখনো এমন 
ঘটনা ঘটে, যাব সঠিক বাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না, সেগুলিকে অগ্রাহা বা অন্বীকাব করা 
যায় না। মানুষের অবচেতন মনে অশরীবী সম্পর্কিত এমন সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, 
হাজার হাজার যুক্তি দিয়ে যদি প্রমাণ করা যায় ভূত প্রেত বলতে কিছু নেই, তবুও মানুষ নিদ্থিধায় 
স্বীকার করবে না। অন্ধকার রাতে, নির্জন পথে, বিরাট বড় ফাকা বাড়িতে, নিঃসঙ্গ শুন্য মাঠে, 
শ্শানেঃগোরস্থানে, বড় বড ঝাঁকডা গাছের নীচে, বাঁশবনের অন্ধকারে, পুরানো ভাঙা বাড়িতে 
(হানা বাড়ি)__এমনি কত অস্থানে কুস্থানে ভূতেরা ঘুরে বেড়ায়। এরা কেউ অতৃপ্ত আসমা, 
কেউ প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মুন্ত, কেউ বা মায়া মমতার টানে মৃত্যুর জগৎ থেকে আমাদের এই 
পার্থিব জগতে সাময়িকভাবে ফিরে আসে । কাজ শেষ হলে আবাব ফিবে চলে যায়। কেউ বা 
সাংসাবিক বন্ধনে এমনভাবে বাঁধা পড়ে যায় যে, পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়া মুক্তি পায় না। 
গয়াতে পিগু দিলে বা অন্যান্যভাবে বিভিন্ন ক্তিয়ানুষ্ঠানের মাধামে মুক্তি পেলে তবেই আম্মা 
এই পার্থিব জগৎ ছেডে চলে যেতে পারে। এমনি ধাবা নানাপ্রকাব সংস্কার, কাহিনী, গল্প; 
কিংবদন্তী, প্রবাদ এবং সর্বোপরি বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। দীর্ঘদিনের আবাদকরা 
এই সংস্কার-বিশ্বাস সহজে উবে যাওয়ার নয়। তাই প্রাচীনকাল থেকে ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
সংস্কার-বিশ্বাস যেমন ছিল, আজও তা বজায আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে । ফলে ওঝা-গুণিনের 
বাজত্ব বহাল তবিয়তে বর্তমান থাকবে। ভূত-প্রেত সম্পর্কিত ঘটনা, বোগ-ব্যাধি ডাক্তার কবিরাজে 
সাবাতে পারে না, সেখানে ওঝা- গুণিনের অবশ্যই দরকার-_ বংশ পরম্পরায় এই বিশ্বাস আমাদের 
মনেব গভীরে শেকড় গেড়ে বসে আছে। সেখানে অশিক্ষিত গ্রামেব মানুষ শুধু নয়, শিক্ষিত 
শহবেব মানুষও ভূতের ওঝা ডাকে। শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নয়, পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতবর্ষ 
নয, সারা পৃথিবী জুড়ে ভূত মানুষে মনে ভর করে আছে বিচিত্ররূপে, বিভিন্ন প্রকারে যুগ 
যুগান্তরে আবহমানকাল ধবে। 
ভূত-প্রেত £ পুরুষ ভূত 

ভূত প্রেত সম্পর্কিত সংস্কাব-বিশ্বাস যে দিনের পর দিন মানুষের মনে স্থায়ী আসন্স গ্রহণ 
করেছে কিংবা কবতে চলেছে এব পিছনে গল্পকার; উপন্যাসকার, কবি সাহিত্যিকগণ কিছু পরিমাণে 
দায়ী। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অজন্র গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রসরচনা, রম্যরচনা প্রভৃতি 
লেখা হয়েছে এই ভূত-প্রেত, অশরীরী আত্ম দুষ্ট আত্মা নিয়ে। আজকাল তো শিশু কিশোরদের 
কাছে প্রিয় বিষয় হলো ভূতের গল্প। এইসব গল্প-কাহিনী থেকে মানুষের মনে তৃত সম্পর্কিত 
সংস্কার জন্মে গেছে। ভূভের বিরাট শরীর-._-তালগাছের মত লম্বা লম্বা পা, জালার মত মাথা, 
মূলোর মত দীতি, ভাটার মত চোখ, শনের মত চুল- এঠ আকৃতি নিয়ে ভূত আমাদের কল্পনায়, 
শিশুকাহিনীতে, ঠাকুরমার গল্পে, মজার ছড়ায় চিরকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় তৃত-প্রেত নিয়ে গল্প, কাহিনী, সভা ঘটনা(?), কিংবদন্তী এত বেশি 
প্রচারিত যে এই অঞ্চলকে ভূতের দেশ বললে মততুক্তি হয় না। ধূ ধূ মাঠ, বন-জঙ্গল, নদীদালাতে 
ওরা এই অঞ্চল ভূত প্রেত থাকবার পক্ষে আদর্শ জায়গা । সবার উপরে যে সংস্কারাচ্ছম মানসিকতাঁকে 
জবলম্বন করে ভূতেরা বেঁচে থাকে; দক্ষিণ চব্বিশ গরগ্নায় তার আধিকা। এর সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রামে গঞ্জে 'ধ্রচুর ওজা-:গ্েশিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে 'আছে। খারা তাদের নানারকম কারসাজি, প্রক্রিয়া, 
গাজিগল্প, 'আজাইষি কাহিনী প্রচার ও. প্রসার খটায় খাতে মানুষের ছলে তৃক্িপ্রেত সম্পর্কিত সংস্কার 
বিশ্বাস চিরকাল আধিগতা বিস্তার করতে পারে। এট্সব 'গঝা খ্রণিমেরা 'জামবাড়ি', “ভূভচাঙা?, 





৮৪ দক্ষিণ চবিবশ পবগনারে কথাভাষা ও লোক-সংক্কৃতিব উপকবণ 


ভূতে ভব" প্রভতিব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আব এই ভৌতিক বিশ্বাসেব সঙ্গে টাকুব দেবতাকে মিশিষে 
দেওষা হযেছে। ফলে দক্ষিণ চবিরশ পবগনাঁয় “মলৌকিক', “অতিপ্রাকৃত'ঃ “অশবীবী', “দৈব 
প্রভৃতি সম্পকিত এক মিশ্র সংস্কৃতি গডে উঠেছে-"যাকে এই অঞ্চলেব লোক-সংস্কৃতিব একটা 
অঙ্গ বললে বোধ হয অযৌক্তিক হয না। এই ভূত প্রেতেবা কিন্ত বিভিন্ন নামেব ও বিভিন্ন 
প্রকাবেব হুয। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায ভূতেদেব যত নাম ও প্রকাব বা শ্রেণী প্রচলিত তাব 
একটা মোটামুটি বিববণ দেওযা হচ্ছে। 

সাধারণ ভূত ; একটি কথা প্রচলিত আছে যে মানুষ মবে গেলে ভূত হয। তবে সব সময 
তা হয না। পাঁজি পুথি বিচাব কবে ফাঁবা চলেন, আধ্যাত্মিক ও পাবলৌকিক বিষযেব চর্চা যাবা 
কবেন, তাদেব মতে তিথি নক্ষত্র অনুযাযী মৃত ব্যক্তিব দোষপ্রাপ্তি ঘটে আব এই দোষ প্রাপ্তিব 
কাবণে তাকে প্রেতাত্বা হতে হয। এই দোষেব আবাব মাত্রা আছে-_এক পাদ দোষ, দ্বিপাদ 
দোষ ও ব্রিপাদ দোষ। মাত্রা যত বেশি ভূতেব ভযন্কবত্ব তত বেশি হয। ত্রিপাদ দোষ প্রাপ্ত 
হযে মৃত ব্যক্তি ভূত হলে সে ভযানক হযে যায। মানুষকে ভর্য দেখায, অত্যাচাব কবে এমনকি 
মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিযে থাকে। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব গ্রাম গঞ্জ থেকে ভূত সম্পর্কিত যে সব কাহিনী 
সংগ্রহ কবা হয়েছে তাতে এদেব আচাব আচবণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া গিযেছে। সেগুলি 
হল এই সমস্ত তৃত লোকালযেব আশেপাশে ঘুবে বেডায ; নির্জন বাস্তাযঃ বাডিব আনাচে কানাচে, 
বাঁশ বনেব অন্ধকাবে; ভাঙা বাড়িতে এবা বিচবণ কবে। খোনা স্ববে কথা বলে, মানুষকে ভয 
দেখায়। কেউ কেউ আবাব লোভী হয। নির্জন পথে ভাল মাছ, মিষ্টি, খাবাব দাবাব নিযে গেলে 
তার কাছে চাষ; না দিলে তাব উপব অত্যাচাব কবে। এমনও শোনা গিষেছে- _বাম্নাঘবে মাছ 
ভাজা হচ্ছে-__জানালা দিযে লম্বা হাত বাড়িযে ভূত তা কপাকপ তুলে নিচ্ছে। এবা যুবতী, 
্বাস্থ্যবতী, সুন্দবী মেষেদেব উপব ভব কবে। অন্ধকাব বাত্রে বাডিব বাইবে গেলে এবা আক্রমণ 
কবে। অতৃপ্ত কামনাবশতঃ, স্নেহ-মাযা-মমতাব টানে, প্রতিশোধ গ্রহণেব ইচ্ছায কিংবা অপূর্ণ 
কাজ পূর্ণ কবার জন্য মৃত ব্যক্তি ভূত হযে মানুষেব জগতে ফিবে আসে। সাধাবণতঃ অপঘাতে 
মৃত্যু হলে মৃতেব দোষপ্রাপ্তি ঘটে এবং মৃত ব্যক্তিব আস্মাব মুক্তি ঘটে না, তাকে ভূত হতে 
হয়। গয়াতে পিশু দিলে তবে এদেব মুক্তি ঘটে। 

ছেলে ভূত/বাল্ক ভূত ; ছোট ছেলে মাবা গেলে যে ভূত হয-_তা হল ছেলে ভূত। এদেক 
অস্তোষ্টি ক্রিয়া ভালভাবে হয না। গ্রামেগঞ্জে ছোট ছেলেপিলেরা মাবা গেলে দাহ না কবে 
খালের ধারে, শ্মশানেব কাছাকাছি কিংবা অন্য কোন পরিত্যক্ত স্থানে মাটিতে পুতে দেওয়া 
হয়। প্রচলিত ধাবণা অনুযায়ী বলা যায় সুষ্ঠভাবে এবং প্রথা অনুযায়ী অস্তোষ্টি না হওযাব জন্য 
এরা প্রেত-যোনিপ্রাপ্ত হয়। এই, ছেলে ভূতেরা অনিষ্টকারক নয়। একা কেবল ঘুরে বেড়ায়, 
মানুষের কোন ক্ষতি কবে না বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। 

মেছো ভূত: মেছো ভূতেদের মাছেব উপর লোড রেশি। এরা মাছের খোঁজে হন্যে হয়ে 
ঘুরে বেড়ায়। রাত্রে কেউ মাছ ধবলে সেই মাচ্ছ চুরি কৰে এরা । গ্রামের মানুষ রারে ছিগ টানা 
দিয়ে মাছ ধবে, চোরেরা বাত্রে মাছ চুবি করে, ফিত্বা হাট-বাজার থেকে মানুষ মাচ্ধু কিনে 
আদে, তখন এই মেছোতৃত তাদের পিছুনে লাগে। কলার্তিক-অগ্রহায়ণ স্লাসে পুকুরের ধন-এ 
(জলপথ), খালে; বিলে মাছ ধয়াব জনা “লহ, “উপড়ো" দেওয়া হল এরা, ৫মখান থেকে 
মাছ তুলে খায়। কীল্জা মাছের উপর এদের লোভ বেশি। 


ওঝা- গুণিনের মন্ত্র ৮৫ 


গেছো ভূতঃ গেছো ভূতেরা গাছে গাছে থাকে। বড় বড ঝাকডা গাছ এদের বাসস্থান। 
এরা গাছে বসে পা দোলায় গাছের ডালে দোল খায়। যে গাছে বাস কবে তার তলায় কেউ 
অ-কাজ, কু-কাজ করলে কিংবা সেই স্থান অপবিত্র করলে এরা তাক ঘাড়ে চাপে,তাকে শাস্তি 
দেয়। 

্রহ্মাদৈত্য £ “ব্রহ্মদৈত্য শব্দটির সঙ্গে “দৈত্য কথাটি থাকলেও আসলে ব্রহ্মদৈতা হল বামুন-তৃত। 
ব্রাহ্মণ মাবা গিয়ে যে ভূত হয় তাকেই ব্রন্মদৈত্য বলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের প্রেত যোনি। এই ব্রহ্মদৈতারা 
সাধারণতঃ বেল গাছে বাস করে। এরা খুব শাস্তিপ্রিয, মানুষের অপকার করার চেয়ে উপকার 
বেশি করে। গভভীব রাত্রে এরা পৈতা মাজে, খড়ম পায়ে ঘুরে বেড়ায়। ব্রহ্মদৈত্যদের মাথায় 
বড় টিকি থাকে । যে বেলগাছে থাকে তার তলা অপবিত্র করলে এরা রেগে গিয়ে তাকে চাপে। 

কন্দকাটা বা কবন্ধ : কন্দ কাটা শব্দটি আসলে হল ্কন্ধকাটা'। গ্রামীণ উচ্চারণ বিকৃতিতে 
“হবন্ধ' হয়েছে কন্দ। কন্দকাটা হল মস্তকহীন দেহধারী ভূত। যে সমস্ত মানুষের মাথা কাটা যায়, 
তারা ভূত হলে কন্দকাটা হয়। মস্তক নেই বলে এরা দেখতে পায় না। দুহাত আন্দোলিত করে 
তালি বাজাতে বাজাতে এরা পথে পথে ঘুরে বেড়ায। এই দুহাতের মাঝখানে কেউ পড়ে গেলে 
তার আর বক্ষে নেই। এই কন্দকাটা তখন তাকে পিষে মেরে ফেলে। কন্দকাটাদের ভীষণ দুঃখ, 
অন্যান্য ভূতেদের মত মাথা নেই বলে। এরা প্রায়ই কাদে। তবে কানম্নাটা যে কোথা থেকে 
নির্গত হয় তা কেউ বলতে পাবে না। এরা কিভাবে খায় তা কেউ জানে না। 

গো মড়ি বা গো ভূতঃ গরু মরে গিয়ে যে ভূত হয় তাই হল গো ভূত। গরু মারা যাওয়ার 
পর ভাগাড়ে ফেলা হয়। এই সময় কিছু আচার পালন করা হয়। যেমন-_- কিছু কাচা ঘাস 
ছিঁড়ে নিয়ে গরুর পা থেকে, লেজ থেকে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে মুখে গুঁজে দেওয়া হয়। তখন বলতে 
হয়-_ গোজন্ম ভাড়িয়ে তুই মনুষা জন্মে যা। এইভাবে তিনবার করতে হয়। এই আচার ঠিকভাবে 
পালিত না হলে, গলায় দড়ি অবস্থায় গরুর মৃত্যু হলে, দুর্ঘটনায়ঃ বিষ খেয়ে কিংবা অন্য প্রকার 
অপঘাতে মৃত্যু হলে গোতৃতের জন্ম হয়। গোভৃতেরা গরুর আকার ধরে নির্জন পথের ধারে, 
মাঠে, জোৎঙ্গারাত্রে কিংবা জনহীন দুপুরে চরে বেড়ায়। কেউ বুঝতে পারে না তারপর হঠাৎ 
ছোট বাছুরের রূপ ধরে পথচারীর দুই পায়ের মাঝখানে দিয়ে গলে যায়। তখন সেই বাক্তি 
অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে। তাই নির্জন পথে কিংবা মাঠে, রাত্রে কিংবা ঠিক 
দুপুরে কোন শরু দেখলে কাপড়ের কৌচা খুলে ভাল করে পা ঢেকে দিতে হয়ঃ যাতে গোভৃত 
পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে না যেতে পারে। 

ঘোড়া ভূত বা পৌরি ; দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ঘোড়াভূতকে “পৌরি' বলে। ঘোড়ার অপঘাতে 
মৃত্যু হলে ঘোড়া-ভূত হয়৷ 'গো ভূতের মত এরা পথে মাঠে রাত্রে। ঠিক দুপুরে চরে বেড়ায়। 
মানুষ দেখলে ছুটে আসে তারপর পায়ের খুর দিয়ে আঘাত করেঃ তাতে মানুষের মৃত্যু হম্ু। 
গন্তীর রাত্রে ঘোড়া ডূতেরা খ্টট খট শব্দ করে চলা ফেরা করে। 

. রেগোমড়ি বা বেখোড়ূত £ গ্ে-মড়ি যেমন 'গরুভূত বা গোডৃত, কেগোমড়ি কিন্তু বাঘ-ভূত 
নয়। বাঘ যে ষষস্ত মানুষদের ছেরে ফেলেছে তারা £বেগোষড়ি? হয়। আর গ্রিই বেখোমফিরা 
ভূত হয়ে “বেগোস্কৃত' হয়। অনেকে এদেরকে জবার £বেশগোমড়ি' বলে। “বেগোমড়ি' শব্দের 
প্রকৃত অর্থহল-__বাঘ কর্তৃক নিহুত মানুষ। 

এই বেগোমডিরা ভীষর হিং হয়।-যারা রূনে -জন্গংলে কাঠ কাটতে, ধু ভাঙতে যায় ভাদের 
মুখে লোনা-গিস়েছে এইপরেগেঅডিয় হাতে, গাছে নিষ্কার'মেই। 


৮৬ দদিছণ চবিবশ পবগনাক কথাডাযা ও লোক-সংস্কৃতির উপকবণ 


বিড়াল ভূত বিড়াল মরে গিয়ে যে ভূত হয় তারা হুল বিড়াল ভূত। বিড়াল ভূতেবা খুব 
সাংঘাতিক হয়। এবা ডাইন-এর সহচর। সাধাবণতঃ কালো বিড়াল গুলিই ভীষণ মারাত্বক । 

“গলায় দড়ে? ডূত£ যে সমস্ত মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে মরে তারা ভূত হলে “গলাযদড়ে' 
ভূত হয়। গলায় দড়ে ভূতেরা একটু অদ্ভুত টাইপের। এদের কাজ হল মানুষকে গলায় দড়ি 
দিতে প্ররোচিত করা। কোনো মানুষ রাগে দুঃখে বা কোনোকারণে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা 
করবে বলে যখন মনে মনে ঠিক করে তখন এইসব ভূত তাদের ডাকে। কেউ যি একবার 
নির্জন পথে কিংবা জনহীন মাঠে, রাত্রে, কিংবা দুপুরে গলায় দুড়ি দেবার কথা ভাবে তাহলে 
নিস্তার নেই। এরা এক বোঝা দড়ি নিয়ে তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে। যতক্ষণ না তারা 
গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করছে, ততক্ষণ এরা তাদের তাড়া করে এবং গলায় দড়ি দেবার 
জন্য প্ররোচিত করে। তারপর সেই লোকটি গলায় দড়ি দিয়ে মরলে ভূত হয়ে যায় এবং এদের 
দলভুক্ত হয়। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলি গলায় দড়ে' ভূতেদের 
আড্ডা বলে চিহ্নিত। 

বাশ বনের ভূত: বাশ বনের তত বলে ভূতেদের কোন শ্রেণীবিভাগ করা হয়ত ঠিক হবে 
না। তবে কিছু কিছু ভূত আছে যারা বাশবনে বাস করে। বাশে বাঁশে ঘর্ষণ লাগিয়ে এই ভূতেরা 
শব্দ করে। 

তবে জনশ্রুতি অনুযায়ী এই তৃত্তেরা মারাম্্ক। এরা বাঁশগাছে ভর করে থাকে। কখনও 
কখনও দেখা যায় কোন কীচা বাঁশ রাস্তার উপর পড়ে আছে, কেউ ডিত্িয়ে গেলে অমনি 
লাফিয়ে ওঠে, পথচারীর দুই পায়ের মাঝখানে লাফিয়ে উঠে বাশটি মানুষটাকে নিয়ে উপরে 
উঠে যায়। তারপর তাকে আছড়ে নীচে ফেলে দেয়। 

ভূতপ্রেত £ স্ত্রী-ভূত : 

আমাদের পুরুষপ্রধান সমাজে এখনও পর্যস্ত পুরুষদের দাপট ও আধিপত্য । যতই নারীমুক্তি, 
নারীন্বাধীনতা (/০27011 110) বলে নারীরা চিৎকার করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত পুরুষদের 
কাছে তাদের নতি স্বীকার করতে হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত গ্রামে গঞ্জে নারীরা পতি পরম গুরু 
বলে পুরুষকে স্বীকার করে নিচ্ছে। মাতাল লম্পট স্বামীর অতআচার আজও নারীরা মুখ বুজে 
মেনে নিচ্ছে। আমাদের সামাজিক গঠনটাই যে এইরকম-__আজও নারীকে আমরা যথাযোগা 
মর্যাদা দিতে পারিনি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য । 

মনুষা সমাজে পুরুষ নারীর মধ্যে এই যে উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদ বর্তমান, ভূঁতেদের সমাজেও 
তদ্রুপ শ্রেণীভেদ বর্তমান আছে বলে মনে করা হয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী পুরুষ তৃতেরা 
ভূঁভেদের সমাজে উচ্চস্থানে এবং মেয়ে ভূতেরা নিন্স্থানে। জীবিত মানুষের সমাজের মতো এদের 
সমাজেও ত্তরবিন্যাস আছে। ভূত নিয়ে যাঁয়া ঘাঁটা্থাটি করেন সেই 'সব ওঝা গুধিনদের মুখ 
থেকে এই ব্যাপারে বহু বিচিত্র কাহিনী শোনা গির্মেছে। দক্ষিণ চবিবশ পরগনার মন্দিরবাজার 
থানার এক স্থানে “তের কাছারি” বলে একটি পোড়ো টিবি 'আছে। খ্রক্ী সেখানে রাত্রে ভত্েদের 
কাছারি বসত। গুণিনস্থানীয় কিছু ব্যক্তি তা দেখেছিলেম। বর্তমানে গঠাতে' পিগু বাবস্থার ব্যাশ 
প্রচ্জান হওয়ায় ভূতেরা মুক্তি পেয়ে দেশ থেকে চলে যাচ্ছে৷ ওঝা-গুণিনদৈর এটাও 'গ্রকটা 
আক্ষেপের কারণ, তাদের রোজগার কমে যাচ্ছে। 

যাইহোক, এই প্রসঙ্গের অবতারণার উদ্দেশা হল ভূতেদের পফাঞজে'যে শেশিিতী্ম আছে, 
ভুতের কাছারি তার প্রমাণ। ওখানে বিচারক টুত ধন আছে, বিচারপ্রর্থী নূতন উসম-আাছে। 


ওঝা-গুণিনের মন্ত্র এ. 


আবার গণামান্য ভূতেদেবও ওখানে দেখা যেত। এখন ওঝা-গুণিনের কাছ থেকে পাওয়া তথা 
অনুযায়ী স্ত্রীভূত বা মেয়ে ভূত এবং ভূতেদের অন্যানা শ্রেণী সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। 

পেড়: স্ত্রীভীতেদের সাধারণ শ্রেণী হ পেতী। সাধারণভাবে স্ত্রীলোক মরে গিয়ে ভূত হলে 
পেতী হয়। পেতীরা লোকালয়ের আশেপাশে থাকে। এদের মধ্যে হিংশ্র চরিত্রের পেতী যেমন 
আছে, তেমনি ভালো চরিব্রেরও আছে। এক্ন কাহিনী শোনা গিয়েছে-_- মা মারা গিয়ে পেত 
হয়েছে কিন্ত তার শিশুপুত্র বাস্তব সংসারে বিমাতার কাছে লাঞ্না, হ্ালা-যন্ত্রনার মধ্যে অসহায়ভাবে 
আছে। পেত্ী-মা প্রতিদিন সকলের অলক্ষ্যে ছেলেকে দেখাশুনো করে যাচ্ছে। প্রিয়তমা পড় 
মারা গিয়ে ভূত হয়েও স্বামীর কাছে আসছে। কিছু কিছু পেত্রী আবার গাছে থাকতে ভালবাসে। 
শ্যাওড়া গাছ, পাকুড় গাছ, অশ্ব গাছ প্রভৃতিতে এরা বাস করে। সেই সব গাছের তলায় 
কেউ গিয়ে খারাপ কাজ করলে, তাদের উপর ভর করে। অনেক সময় এই সব গাছ থেকে 
এদের প্রত্রাব করতে দেখা যায়। 

গুয়েপেত্ী : গুয়েপেতী নিয়স্রেণীর স্ত্রীভূত। এরা ওছা টাইপের। এরা সব সময় খাই খাই 
করে। এদের গায়ে দুর্গব্ধ। এদের গায়ে বিষ্ঠার গন্ধ থাকে বলে এদেরকে গুয়ে প্রেত়ী বলে। 
যেমন, রাত্রে কোন স্থানে বিষ্টার গন্ধ পাওয়া গেল অথচ আশে পাশে বিষ্ঠার কোন চিহ্ন নেই, 
তখনই ধরে নেওয়া যায় ওখানে গুয়ে পেতী রয়েছে। ওঝা বা গুণিন থাকলে ব্যাপারটা আরও 
পরিষ্কারভাবে জানা যায়। 
শাকিনী বা শাকচুন্লি : শীকচুমি হল প্রেতযোনিপ্রাপ্ত সধবা নারীর আত্মা। পেত্বী সধবা ও 
বিধবা-_দুইই হতে পারে। কিন্তু শীকচুযি সাধারণতঃ সধবা স্ত্রীলোক মারা গিয়ে ভূত হলে তবে 
হয়। শাকচুমিদের মধ্যে অনেকে ভাল স্বভাবের হয়। এরা অনেকে অপকারের বদলে উপকার 
করে। গয়াতে পিণু দিলে এদের মুক্তি ঘটে। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় হিন্দু লোকেদের ভূত যেমন আছে, তেমনি অন্যান্য ধর্মের মানুষদের 
ভুতের কথা শোনা যায়। তবে মুসলমান ভূত আর শ্রীস্টান ভূত ছাড়া অন্য ধর্মের ভূতেদের 
কথা খুব একটা শোনা যায় না। মুসলমান ভূতেদের মধ্যে “মামদো" হুল প্রধান। আর শ্রীস্টান' 
ভূতেদের মধ্যে পান্রীভূত হল উচ্চশ্রেণীর তৃত। 

জীবিত অবস্থায় মানুষ যে কর্ম বা পেশায় জীবন অতিবাহিত করে, মৃত্যুর পরেও অনেক 
সময় তার সেই সংস্কার থাকে। মৃত্যুর পরে এই সব মানুষ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হলে তারা প্রেত 
অবস্থায় সেইসব কর্ম করে। বিভিন্ন পেশার মানুষ যেমন আছেঃ তেমনি বিভিন্ন পেশার ভূতও 
আছে। কথাটা হাস্যকর মনে হলেও এমন অনেক ঘটনার কথা শোনা গিয়েছে যাতে এই ব্যাপারটাকে 
একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা ঘটনার কথা জানানো হচ্ছে যেটা 
একজন নামকরা &ুণিনের মুখ থেকে শোনা । ঘটনাটা এইরকম--- একবার এক চিকিৎসক মারা 
যান। তিনি খুব নামকরা ও প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ছিলেন। বু রোগী ছিল ভার। তার ছেলেও 
চিকিংসক। বাবা 'মারা, যাওয়ার,পর ছেলে বাবার চেম্বারে বসতে লাগলেন এবং বাবার রোন্মীদের 
চিকিৎসা শুর হরলেন।' কিন্তু-কিছুদিন যাওয়ার পর রোনদীর সংখ্যা কমতে শুরু করল, গেয়ে 
বাবার. বাবসা প্রায়" বন্ধ হওয়ার উপক্রম হুল । কদিল এরুটা আশ্চর্য প্রটনা পিটল-সছেলে, এক 
কঠিন রোলীর, ডিকিছ্লা করছেন । কিছুতেই রোগটা ধরতে পারছেন 'না---ভুঠাৎ কানের . কাছে 
কে-যেন রোগন্টার মাঘ বলে দিল এরং ওবুধের কথা 'বলে দিল ।- ছেলে সফলভাবে ' চিকিৎসা 
করেগরোদীক্ষে: সারিতে মলের &: এরর থেকে 'ভর/দুব না হজ? আর. চিকিৎসা-করত্তে-গিয়ে, 


৮৬ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


মখনই আটকে যেতেন- তখনই কানের কাছে কেউ ওঁষধেব নাম বলে দিত। শেষে জানা গেল 
মৃত বাবাৰ আত্মা ছেলেকে এইভাবে সাহাযা কবত। 

এইরকম বিভিন্ন পেশার ভূতেদেব কাহিনী শোনা যায়। মোটামুটিভাবে যে সমস্ত পেশাব ভূতেদের 
কথা জানা গিয়েছে তাদের বিববণ নিয়ে দেওয়া হচ্ছে: 

শিক্ষক ভূত £ জীবিত অবস্থায় এবা শিক্ষক ছিলেন। মৃত্যুর পরও ভূত হয়ে তারা তাদের 
সেই অভাস বা সংস্কাব ত্যাগ করতে পারেননি । কঠিন অস্ক বলে দিয়ে গিয়েছেন এমন ঘটনার 
কথা জানা যায়। 

পুরুত ভূত : পুকত ভূত বা পুরোহিত ভূতেদেব কথা জানা যায়। এরা আসলে ব্রহ্মদত্যি। 
বেল গাছে বসে এরা মন্ত্রপাঠ কবে-_এমন শোনা গিয়েছে। 

ওঝা বা গুণিন ভূত: ওঝা বা গুণিন ভূত খুব সাংঘাতিক ধরনের হয়। জীবিত অবস্থায় 
এবা ওঝা-গুণিন ছিল ভূত অবস্থায এদেব কোন গুণিন বা ওঝা সহজে কাবু করতে পারে 
নাঁ। গুণিনেরা যত মন্ত্র পড়ে, এবা তার কাটান করে দেয়। অনেক সময় ওঝা গুণিনেরা এদের 
কাছে পরাস্ত হয়ে যায়। তবে গুণিন ভূত অনেক সময় মানুষের উপকারও করে। 

এছাড়া বু বিচিত্র পেশাব ভূতেদেব কথা শোনা গিয়েছে, সেগুলো নিয়ে শ্রেণীবিভাগ করার 
প্রয়োজন নেই। 

তৃত, পেত্রী, ব্রক্মদত্যি ইত্যাদি ভূতেব নানা শ্রেণীবিভাগ যাই থাকুক না কেন- অশরীরী 
আত্মা বলে কিছু আছে তা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব মানুষ মনে প্রাণে বিশ্বাস কবে। কার্যক্ষেত্রেও 
দেখা যায় বিভিন্ম সময় বিভিন্ন কাবণে মানুষকে ভূতে ধরে, তখন ওঝা গুণিন এসে ভাল করে 
দেষ। ভূতে ধরলে মানুষের শরীরের নানারকম উপসর্গ দেখা দেয় যেগুলোর সঙ্গে অনেক রোগেব 
মিল আছে। আবার ওঝা- গুণিনেব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন কতক গুলো ব্যাপার আছে যেগুলোর 
সঙ্গে ডাক্তারি চিকিৎসার অনেক মিল আছে। সুতরাং কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে তা নির্ণয় 
করা দুরূহ। তবে আমাদের চিরাচরিত সংস্কার বশে ভূত তথা প্রেত যোনি কিংবা অশরীরী আত্মার 
ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না। 

অনেকে বলেন ভূত প্রেত বলতে কিছু নেই-_এগুলি মানুষের কুসংস্কার কিংবা অন্ধ বিশ্বাস 
মাত্র, ওঝা-গুণিন নামের মানুষের চালাকি বা ভাওতাবাজি। নিজেদেব স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বোকা 
মানুষদের ঠকিয়ে পয়সা উপার্জনের জন্য এই শ্রেণীর লোকেরা নানারকম আজগুবি গল্প বানিয়ে 
প্রচার করে। যাতে মানুষের মনে এক ধরনের ভয় মিশ্রিত বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কিন্ত কিছু কিছু 
ঘটনা ঘটে এবং গুণিনের সাহাযো তাদের সুরাহা হয়। তখন মনের মধ্যে কোথা থেকে বিশ্বাসের 
বাতাঙ্গ বয়ে আসে-__ হয়ত ভূত বলেঃ অশরীরী প্রেতাস্্া বলে কিছু আছে। এ ব্যাপারে আমার 
নিজের চোখে দেখা একটা ঘটনার উদাহরণ দিচ্ছি-__ গ্রামের নাম এরং পাত্রপান্ত্রীর নাম বাদ 
দিয়ে ঘটনাটার বিবরণ দিচ্ছি। 

এক বিবাহিতা মহিলার একবার ভূতে চাপে। মহিলার বয়াদ অল্প নব বিবাহিতা। তার দোষের 
মধ্যে সে রাত্রে খিড়কি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পুকুর ঘাটের কাছে আমগাছের তলায় প্রশ্থা 
করেছিল । ভোররাত্রি থেকে মরিক্লাটি গোঁ গো করে বিছানায় মুখ ঘষতে থাকে এবং আখ থেকে 
গাজা 'বের হতে থাকে। মাঝেমাঝে দাঁত কগাটি লাগে। স্থানীয় ডাক্তার ভাকা হুল, তিনি কিছুই 
করতে পারেন না। একজন বড় ভাক্তার -ডাকা হুল তিনিও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন 
না। কেবঙ রোগীকে ঘুমের উষধ দিয়ে কিছুক্ষণের জনা "ঘুষ পাড়াতে জাগহ্জন।.দুদিন এইভাবে 


ওঝা- গুণীনেব মন্ত্ ৮ 


কেটে যাওয়াব পর বাড়ীর সবাই মিলে পরামর্শ কবে একজন ভূঁতেব ওঝাকে ডাকা হল। তিনি 
এসে বোগীকে পৰীক্ষা করে তীব প্রক্রিযা শুরু করলেন। প্রথমে ঝাঁটা দিষে বেশ কবে পেটালেন 
তার পর হলুদ পুড়িয়ে নাকের কাছে ধবলেন এবং গায়ের উপর মন্ত্রপৃত সরষে ছুঁড়ে মাবতে 
লাগলেন। রোগীও বিছানা থেকে উঠে চক্ষু বক্তবর্ণ কবে আলুথালু বেশে চুল এলিয়ে ওঝাকে 
তেড়ে মাবতে গেল। এইভাবে কিছুক্ষণ ওঝা ও রোগীর মধ্ো যুদ্ধ চলাব পর মহিলাটি শান্ত 
হয়ে খোনা সুরে বলতে লাগল ঘে সে একজন মামদো ভূত। দীর্ঘদিন ধরে আমগাছে বাস 
করছে। সে কোনদিন কারোর অনিষ্ট করেনি। ফলে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত 
না। কিন্তু এ মেয়েটি গাছের তলা অপবিত্র করায় তার খুব রাগ হয তাই সে মেয়েটিকে চাপে। 
তখন ওঝা তাকে চলে যেতে বলে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে। মামদো তা স্বীকার কবে নেয়। 
তখন ওঝা ছেড়ে চলে যাওয়ার নিদর্শন স্বরূপ আমগাছেব একটা ডাল ভেঙে দিতে বলে এবং 
শাস্তিন্বরূপ জলভার্তি একটি ঘডা দীত দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে বলে। কগ্ন শবীবে মন্লাটি জলভর্তি 
একটি ঘড়া দাঁত দিয়ে কিছুদূব বয়ে নিয়ে যায় তাবপর অজ্ঞান হয়ে যায়। একটু পবে আমবা 
বাইবে এসে দেখি আমগাছের একটি ডাল ভাঙ্গা। 

ঘটনাটির মধ্যে ওঝার কারসাজি কতটা আছে জানি না। কিন্তু ডাক্তার যে বোগ সারাতে 
পারে নি ওঝার হাতে বাঁটার বাড়ি খেয়ে সেই রোগ সেবে গেল এবং একজন অসুস্থ রুগ্ন 
মেয়ে দাত দিয়ে জল ভর্তি একটি ঘড়া বয়ে নিয়ে গেল এটাতেই সংশয় জাগে। তখন বিশ্বাস 
করতে ইচ্ছা হয় ওই মহিলাটির হয়ত সতাই ভূতে চেপেছিল এবং ওঝা-গুণিনরা সত্য সতাই 
ভূত ছাড়াতে পারে। 
অনিষ্টকারী বা ক্ষতিকারক মন্ত্র: 

ওঝা- গুণিন শ্রেণীব মানুষবা যাদেরকে আমরা অলৌকিক শক্তির অধিকাবী বলে জানি-_তারা 
ঝাড়-ফুঁক-মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে যেমন মানুষেব কল্যাণ করে, সমাজে উপকার করে, তেমনি 
এই মন্ত্রতন্ত্রের সাহাযো মানুষের ক্ষতিও করে। সুতরাং ওঝা-গুণিনের মন্ত্রতন্ত্রের দুটি দিক 
আছে__একটি ইষ্টকব দিক অন্যটি অনিষ্টকর দিক। পূর্বের আলোচনায় মন্ত্র-তন্ত্রের কল্যাণকর, 
ইষ্টকর দিকটি আলোকিত হয়েছে। এবার মন্ত্র-তন্ত্রের ক্ষতিকারক অনিষ্টকর দিকটি সম্বন্ধে আলোচনা 
করা হবে। 

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে আদিম মানুষের অন্তরে অতি প্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে যে 
ভীতি ছিল, দৈনন্দিন জীবনের রোগ, ব্যাধি, জ্বালা যন্ত্রণা উপশম করতে না পারার যে দুঃখ 
ছিল, প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনার কার্কারণ সূত্র সম্বন্ধে যে অজ্ঞানতা ছিল তা থেকেই তাদের 
মনে অদৃশ্য শক্তি সম্পর্কে বিচ্ছিয্ ধ্যানধারণার উৎপত্তি ঘটেছিল। কিছু মানুষ এই অদৃশা শক্তিকে 
আয়ন্তে আনার কৌশল ফলে জানার সমাজে তাদের মান-সম্মান, প্রভাব-পতিপত্তি বৃদ্ধি পেল 
এবং আনুষ আঙ্জুরক্ষার ভাগিদে তাদের শরণাপয় হুল। সমাজে এরা ওঝা, গুণিন, যাদুকরঃ 
জানগুরু প্রড়তি নামে পরিচিত ও শ্রেণীডুক্ত। একথা পূর্বে বলা হয়েছে, অদৃশা শক্তিকে করায়ত্ব 
করার উগায় হল এদের মন্ত্র-তন্্ের প্রয়োশ্গ। এই সন্ত্র“অন্ত্রের সাহায্যে এঁরা মানুষের রোগ -ম্যাধিয় 
উপগম করজেন, বিপদ-জআপদ দূরে সরিয়ে দিলেন দুঃখ দুর্দশার হাতে থেকে মানুষকে মুক্ত 
করলেন -এমনকি.দনতীর হতে থেকে মানুষের জীবনকে ফিরিয়ে আমতে সচেষ্ট হল্দেন। ফলে 
সযাজে'এদের বিশেষ বান্দার আসন প্রতিজিত হল। আদিষফাল থেকে এই ওঝা- পিন শ্রেনীর 
মানুষদের শ্রনধার চস আজও চাট 'আছে। 


৯৪ দ্িিণ চবিবশ পরগনার কথাভাষা ও লোক সংস্্রতিব উপ্কবণ 


কিস্কু এব বিপবীন্ত চিন্ত্রও 'আছে। বিশেষ ক্ষমতাব অধিকাহী হয়ে এই গুণিন শ্রেনীব মানুষবা 
যখন অদৃশা শক্তিকে কবাঘন্ত কবে ফেলল তখন ক্ষমতা অহৃক্ষার তাদেবকে বিভ্রান্ত করে ফেলল 
এবং তাঁদেবকে আদর্শচাত ককে বিপথে চালিত কবল। যে মন্ত্রশক্তি মানুষের কল্যাণ বাক্হৃত 
হত যা দিয়ে রোগ ব্যাধি, আপদ ব্পিদ দূব কবা যেত, দুষ্ট শক্তিকে প্রতিহত কবা হত__তাকে 
মানুষের অনিষ্ট কবাব কাজে বাবহাব কবা শুক হল। 

ডাল করাব প্রবণতা ও মন্দ কবার প্রবৃত্তি মনের এই দুইভাব মানুষের সহজাত। যে মন 
মানুষেব দুঃখে বেদনাকীর্ণ হয়ে পড়ে মানুষেব প্রতি ভালবাসায়, মমতায় আপ্লুত হযে যায়, 
জাহবীধারার মত শত সহম্র বাহু মেলে আর্তকে রক্ষা কবতৈ ছুটে আসে, সেই মনই মানুষের 
বুকে হিংসার বিষাক্ত ছুরি বসায়, জীবনের আলোকিত পথকে অন্ধকাবে ঢেকে দেয। মনেব 
এই কুপ্রবৃত্তিকে দূর করে কল্যাণকর আদর্শ বোধে প্রতিষ্ঠিত করাব সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই হল মনুষাত্বেক 
সাধনা । এর জন্য প্রযোজন শিক্ষা, উন্নত সংস্কৃতি চর্চা এবং উত্তম পরিবেশ। ওঝা-গুণিন শ্রেণী 
মানুষদের শিল্ষা-দীল্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিচাব করলে দেখা যায 
মূলতঃ সমাজের নিষ্নশ্রেণীর মানুষবাই এই মন্ত্রতন্ত্র, গুপ্তক্রিয়াকলাপ (০০০410511) চর্চার ধারক 
ও বাহক। বিশেষ করে এই রহসাবিদ্যা সংক্রান্ত নানাবিধ চর্চাব ধাবা আদিবাসী সমাজেব মধো 
প্রাচীনকাল থেকে বয়ে চলে আসছে । এটা তাদের বংশপরম্পরাগত এঁতিহ্য। আমরা একে অন্ধবিশ্বাস 
কিংবা কুসংস্কার যাই বলি না কেন, আদিবাসী সমাজের মানুষ আজও তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রকে 
তাদের রোগব্যাধি নিবাময়েব দুঃখ দুর্দশার অবসানের বিপদ-আপদ দুর্ধিপাকেব নিরসনের প্রকৃত 
উপায় বলে মনে করে। ওঝা-গুণিন, জান গুরুরা মন্ত্র-তন্ত্রকে যেমন মানুষেব কল্যাণকর কাজে 
ব্যবহার করে, তেমনি তারা মানুষেব অকল্যাণ ক্ষতি বা বিপদ ঘটানোর লোভ সামলাতে পারে 
না। বিশেষ করে সমাজেব কিছু দুষ্ট লোক নিজেদেৰ শ্বার্থ সিদ্ধিব জন্য মোটা টাকাব বিনিমযে 
অপরের ক্ষতি করতে এই সব ওঝা- গুণিনদের বাবহার করে। তাছাড়া মূলতঃ সমাজের নিম়নশ্রেণীব 
জনগোষ্ঠী থেকে এই সব ওঝা-গুণিনদের উদ্ভব বলে এদেব মানসিক গঠন উচ্চমানের হয় না 
সহজেই প্রলোভনের শিকার হয়ে মানুষের অকলাণে নিয়োজিত হয়। 

'অশ্ডটভ শক্তি তথা দুষ্ট শক্তির ধারণা সমাজের আদিকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। মন্ত্রশক্তির 
দ্বারা এই দুষ্টশক্তিকে আযন্ত করাব উপায় যখন মানুষ জানল, তখন এই দুষ্টশক্তিকেও নিজেদের 
প্রয়োজ্জনমত ব্যবহার কবা শুরু করল। মানুষেব ক্ষতি করতে মানুষকে জব্দ করতে মানুষেব 
অমঙ্গল ঘটাতে এইসব দুষ্টশক্তি ব্যবহৃত হতে লাগল। এইভাবেই মন্ত্রতন্ত্রের অনিষ্টকর ' দিকটির 
প্রকাশ ঘটল। মন্ত্রশক্তিকে অবৈধ, অসামাজিক, অমঙ্গলকর প্রড়তি কাজে ব্যবহার করার দৃষ্টাস্ত 
আমরা বৈদিক যুগে পাই। মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ করে যেমন সাংসারিক দুঃখ দুর্দশা, শারীরিক 
জালা-যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি দূর করা যায়ঃ তেমনি: মন্ত্রশক্তিকে অন্যায় 'অবৈধ কাজে ব্যবস্থার 
করা ধায় তার উদাহরণ আছে অধর্বেদে। অথর্ববেদে দেখা ষায়- মন্ত্রশক্তি বাধহার করে প্রতিপক্ষ 
তথা শত্রুকে জব্দ করা হচ্ছে কিংবা কোন বাঞ্ছিত কাষিনীফরে-নিজর রশে আনার জন্য মন্তরক্তির 
প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে এবং সেজনা তার' গৃহের পরিবারবর্শকে নিদ্রিত করা হচ্ছে মন্ত্রের ছাবা 
যাতে কান্ডে বাধা না ঘটে। এ বাস্থিত কামিনীর সঙ্গে সহবার কারে 'তৃত্তিলাডের জন্য মন্ত্রেধও 
প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে। আদিযুগের বাহলা সাহিতা চর্যাপতদও এমন ঘটনার উদাহরগ পাওয়া: ঘায়'। 
পরপুরুষের প্রতি জাসক্ত পুররবধূ প্রেমিকের সঙ্গৈ যিলিত হখার জলা শ্বশীরের 'নিশ্থাকর্যা.কয়ছে। 


ওঝা-গুণীনের মন্তু ৯১ 


এটাই প্রতীয়মান হয় যে মন্ত্রের অবৈধ প্রযৈগ প্রাচীনকাল থেকে আজও চলে আসছে। এই 
“নিদালি" মন্ত্রের আাপক্ভাবে প্রয়োগের কথা অথর্ববেদে ও পাওয়া মায। 

অথর্ববেদে বিভিন্ন তন্ত্রশান্ত্রে মন্ত্রের এই অবৈধ প্রয়োগের কথা তথা মন্ত্র-তন্ত্রেব অনিষ্টকব 
দিকটিব ব্যাপক উল্লেখ থেকে এটাই বোঝা যায় যে প্রাটীনকালে মানুষ এ বিযযে সচেতন ছিল 
আজও সচেতনভাবে মন্ত্রকে অনিষ্টকর কাজে বাবহার করছে। সমাজে এক শ্রেনী মানুষের 
কাছে এই জাতীয মন্ত্রে কদর বেশি। কাবণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জনা, কু-অভিলাষ পূরণ 
করার জন্য পাপ বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য তাবা এই অবৈধ উপায়ের সাহাযা নেয়। ব্ছু 
মানুষেব গড়া সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের অবস্থান। সেখানে কুপ্রবৃত্তিসম্পয় 
কিছু মানুষ তো থাকবেই। ভাবাই এই জাতীয় মন্ত্রের সাহায্য নেবে এবং ওঝা-গুণিনেব কদৰ 
এদের কাছেই বেশি। আর ওঝা-গ্ুণিনদের আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ সচ্ছল হয় না বলেই 
এরা সহজেই অর্থেব বশ হযে পড়ে এবং মানুষেব ক্ষতিকর কাজে মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবহার করতে 
পিছপা হয় না। 

এখন যে সমস্ত অনিষ্টকর কাজে ঝাড়-ফুঁক, ভুক-তাক, মন্ত্র-তস্ত্রের ব্যবহাব করা হয় তাদের 
তালিকা দেওয়া হচ্ছে-_ 

(১) পুকুরের মাছ নষ্ট করা : মন্ত্রে সাহাযো পুকুরেব মাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়। দেখা 
গেল হঠাৎ পুকুরের মাছ পচে যাচ্ছে, কিংবা জ্যান্ত মাছ নরম/থলথলে হয়ে গেছে। হঠাৎ পুকুরের 
মাছ একসঙ্গে মরে গেল কিংবা মাছের গায়ে বিযাক্ত ঘা হয়ে গেল। অনেক সময় মন্ত্রের সঙ্গে 
সঙ্গে বিষ প্রয়োগও করা হয়। এছাড়া আরও বিস্ময়ের ব্যাপার দেখা যায়-পুকুর ভর্তি মাছ যাকে 
বলা যায় জলে মাছে সমান- হঠাৎ দেখা গেল পুকুরে একটি ও মাছ নেই, কোথায় যে গায়েব 
হয়ে গেল, তা কেউ জানে না। অনেক সময় মন্ত্র বাবার করে মাছের বঙ ও আকাব পবিবর্তন 
করা হয়। 

(২) গাছের ফল নষ্ট করা: ওঝা-গুণিনদের সাহায্য গাছের ফল, সঞ্জি প্রভৃতি নষ্ট করা 
হয়। কারো গাছে হয়ত প্রচুর আম হয়েছেঃ কাঠাল হয়েছেঃ লিচু ফলেছেঃ কলার বড় বড় 
কাদি পড়েছে ইত্যাদি। সেগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়। যেমন আম পচে পচে পড়ে যাচ্ছে, 
গাছে থেকে কাঠাল পচে যাচ্ছেঃ কলার কীদি বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে/ পচে যাচ্ছে___কিংবা আমগাছ, 
কাঠালগাছ, কলাগাছ___শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। কারো এক মাচা লাউ ফলেছে-_-হঠাৎ 
দেখা গেল মাচাভর্তি লা্ট গাছ শুকিয়ে মরে গেল। এইভারে গাছের ফলপাকড় নষ্ট করা হয়। 

(৩) গৃহপালিত পশুর ক্ষতি করা £ মন্ত্রের সাহায্যে গৃহপালিত পশুর নানাবিধ ক্ষতি করা 
হয়। যেমন--্দুধেল গাই-এর বাঁটের দুধ হঠাত শুকিয়ে যাওয়া, ছাগলের দুধ হঠাৎ শেষ হয়ে 
যাওয়া, হাস মুরগী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়া, গরু-মহিষের হঠাৎ রোগ হওয়া ও মারা 
যাওয়া। এমনও দেখা গিয়েছে এক গোয়াল গরু এক সঙ্গে মারা -গেল, এক পাব্ন হাস মারা 
গেল; গোল্লা ভর্তি মুরগীর সকলের এক সঙ্গে অসুখ হল- -পরে মারা গেল । সবচেয়ে খারাপ 
বাপার হল- কুকুরের ডাক বন্ধ হয়ে যাও্া। তখন কুকুর কিছুই খেতে পারে না, খাওয়ার 
ইচ্ছা' প্রবল -থারী 'সত্তেও মুখ খুলতে পারোন?। সাধারণতঃ চোবেরা চুরি করার সুবিধার শুনা 
গুলিনের সাহাযো"কিংকা নিজেরাই মন্তের-দ্বারা কুকুরের মুখ বন্ধ করে। 

৮8) আঠের আলোরি-ছি কয়া ২ খ্ট্ের সাহায্যে মাঠের শসোর ক্ষতি করা হয়। ধান, গজ, 
সরষে; -কলাই প্রৃতিশলো স্ঠাৎ পোকা লেগে গেল) শুকিয়ে গেল, গাছ কিয় মারা গেল। 


৯২ দক্গিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাযা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকব্ণ 


পাশে ক্ষেতে এইরকম কিছুই ঘটল না। দেখা গেল যত ধান ফলেছে তাব সবই চিটে বা 
আকড়া হয়েছে__একটাও পুষ্ট হয়নি। তখনই বুঝতে পাকা যায মন্ত্রের সাহাযো কেউ এই কাণ্ড 
ঘটিয়েছে 

(৫) স্ত্রীলোকের বুকের দুধ নষ্ট করা : মন্ত্রের দ্বারা মায়ের বুকের দুধ নষ্ট করে দেওয়া 
হয়। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গেল। ডাক্তার ডাকিয়েঃ শত চেষ্টা 
করেও বুকের দুধ ফিরিয়ে আনা যায় না। তখন আবার ওঝা-গুণিনের, শবণাপন্প হতে হয়। 
সেই ওঝা বা গুণিন যদি শক্তিশালী ওস্তাদ হয় তাহলে পূর্বেব যে গুণিন বুকেব দুধ নষ্ট করেছে 
তার মন্ত্রকে কাটান করে তবে বুকের দুধ ফিরিয়ে আনতে পারবে। 

(৬) শিশুর উপর কুদৃষ্টি দেওয়া : সুন্দব স্বাস্থ্যবান হাসিখুশি দেখতে শিওকে মন্ত্রের সাহাযো 
রোগা, রোগগ্রস্ত, কুৎসিৎ করে দেওয়া হয়। যে শিশুটি একদিন আগে পর্যন্ত সুন্দর, স্বাস্থ্যবান 
ছিল__ হঠাৎ দেখা গেল সে কোন অজানা রোগে ভুগছে-_ডাক্তাব ও তাব কিছু করতে পারে 
না। এই ভাবে রোগে ভুগতে ভুগতে জীবন্মত হয়ে যায় কিংবা শেষে মাবা যায়। 

(৭) মানুষের শরীরের ক্ষত বিষাক্ত করে দেওয়া £ অনেক সময় দুষ্টপ্রকৃতিব গুণিনরা মানুষের 
ক্ষতস্থানকে মন্ত্রের সাহায্যে বিষাক্ত করে দেয়। হাজার চেষ্টা করেও ডাক্তার সেই বিষাক্ত ঘা 
সারাতে পারে না। একে “বোকোসে খাওয়া বলে। 

বোকোস £ যে সমস্ত গুণিনরা স্ত্রীলোকের বুকের দুধ নষ্ট করে, শিশুর উপর বুদৃষ্টি দেয়, 
মানুষের শরীরের ঘা বিষাক্ত করে দেয়-__দক্ষিণ চবিবশ পরগনার মানুষ তাদেরকে “বোকোস' 
বলে। শব্দটি সম্ভবত 3085" শব্দ থেকে এসেছে। মানুষের কোন কিছু ডাল দেখলে এদের 
লোভ/হিংসা হয়--_তখন এরা লোভ সামলাতে না পেরে মন্ত্রের সাহায্ তার ক্ষতি করে। 
যেমন- __মাচা ভর্তি কিংবা ঘরের চাল ভর্তি সুন্দর ঢলঢলে লাউ গাছে লাউ ফলেছে। তা দেখে 
কোন দুষ্ট গুণিনের লোভ হল-_তখন সে মন্ত্রের সাহায্যে লাউ গাছের রস শোষণ করে নিল। 
ফলে গাছটি শুকিয়ে গিয়ে মারা গেল। আমাদের দেশে ডাইনি বা ডান জাতীয় নারীপুরুষ আছে। 
“বোকোস'-এর সঙ্গে এদের পার্থকা আছে। “বোকোস'রা সাধারণতঃ তন্ত্-মন্ত্র জানা ওঝা বা 
গুণিন হয় আর “ডাইনি" বা “ডান'রা মন্ত্র জানতে পারে আবার নাও জানতে পারে। এদের 
ৃষ্টিটাই খারাপ। 

অন্যানা ক্ষতিকারক মন্ত্র : একথা সর্জনবিদিভ যে প্রতোক মানুষের মধো সুপ্রবৃ্তি ও কু-প্রবৃত্ত 
দুইই বর্তমান। প্রকৃত শিক্ষা, সাধনা, জবান ও সংস্কৃতি চর্চার মধা দিয়ে সু-প্রবৃত্তির উদ্বোধন 
ঘটানোই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভ্তাবে এবং 'কুশিক্ষণর প্রভাবে 
যদি কুপ্রবৃত্তি জাগরিত হয় তাহলে মানুষের জীবনে নেমে আসে সর্বনাশ। মানুষের ভিতরের 
পশুত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ফল হয় বিপরীত। যে জীৰন মানুষের কল্যাণের জনো সুন্দর 
জগৎ গড়ার জন্যে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে পশুত্বের প্রভা তা হয়ে গঁঠে বিষময়, কদর্য, কুৎসিৎ। 
অভডিশপ্ত---মানুষের জেমঙ্গরা প্রচেষ্টায় সতত নিয়োজিত । 

ঘানুষের জীবনে ষড্তরিপুর প্রভাব অপরিঙ্গীম। কাম, ক্রোধ লোভ) মোহ, মদ € মাইসর্য 
মানুদ্ধকে কুপথে ও বিপথে চালিতকরে। নীতা, উপলিষৎ। পুল্লাণ, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ প্ররৃতিতে এ 
নিয়ে হু আলোচনা আছে। বন্ধ মানুষ, বহুকাল ধরে, ছার জীবনে ব়-রিপুর্‌ প্রভাব ও পরিণ়ি 
নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক করেছেন। তবে রিগুর প্রাবন্ধযে সুন্দর জীবন বদর্জতীড় ভরে গঠে ৫ রিছয়ে 
সবাই একযত। কিন্ত এরটা হজ্জার ব্যাপার হুল এই হড়-রিপুর প্রোবরাজনিতনবুফজোর ুগ্জা-্সকালের- 


ওঝা-গুনীনেব মনত ৯৩ 


জানা থাকা সর্ত্বেও ঘড বিপুব আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত কবতে অনেকেই সচেষ্ট নয-_উপবন্ক 
ষড় বিপূব আবাধনায অনেকে প্রচণুভাবে উৎসাহিত। কিছু কিছু ওঝা পুণিনেব মন্ত্র তন্ত্র এই 
যড বিপু সাধনায, প্রথম বিপু চবিতার্থতায এবং কুপ্রবৃত্তিব জাগবণে সাহাষা কবেছে, কবছে 
এবং ভবিষাতেও কববে। 

যড বিপুব প্রথম বিপু হল কাম। এই কামবাসনা চবিতার্থ কবতে মন্ত্র-তন্ত্রেষ সাহাযা নেওযা 
হয়েছে প্রাচীন কাল থেকে। অথর্ববেদে বিভিন্ন তন্ত্রশান্ত্রে এ বিষযে উল্লেখ আছে। সম্মোহন, 
বশীকবণ প্রভৃতি এই পর্যাযেব। নিজ স্ত্রী, পৰ স্ত্রীঃ নিজ স্থায়ী, পব পুকষ প্রর্ভতিকে বশ কবে 
নিজেব অভিলাষ চবিতার্থ কবাব ইতিহাস বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। বর্তমানে গুণিন, 
জান শুক প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যাচ্চাকাবীগণ এই বিষযে ফলাও কাববাব কবছেন। এছাড়া মাবণ, উচাটন 
প্রতি মন্ত্রেব দ্বাবা মানুষেব ক্ষতি, অঙ্গহানি, ভীবননাশ প্রত্তৃতি কবে থাকেন দুষ্ট মন্ত্র বাবসাধীগণ। 

এখন মন্ত্রতন্ত্রে সাহাযো যে যে বাপাবে মানুষেব ক্ষতি কবা হয তাব আবও কিছু বিববণ 
দেওযা হচ্ছে__ 

(১) মন্ত্রতন্ত্রেব সাহাযো স্ত্রীলোককে বশীতৃত কবা ও কামবাসনা চবিতার্থ কবা। 

(২) মন্ত্রেব সাহায্যে মানুষেব বৈষধিক বিষযে ক্ষতি কবা। যেমন-_ সম্পত্তি নাশ, অর্থনাশ, 
মূলাবান বত্বাদি হবণ প্রভৃতি । 

(৩) তন্ত্-মন্ত্রেব সাহায্যে মানুষেব অজজহানি, মানুষকে জড অথর্ব কবে দেওষা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত 
কবে দেওযা ; অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি কবে দেওযা। 

(৪) মন্ত্রেব সাহাযো মানুষের জীবন হানি। বাণ মাবা প্রভৃতি । 

(৫) মন্ত্রে সাহাযো ও শেকডবাকড জাতীয উষধেব সাহায্যে মানুষেব শবীবে কঠিন, দুবাবোগা 
ব্যাধি ঢুকিঘে দেওযা। 

(৬) মন্ত্েব সাহায্ ঘুম পাড়িয়ে চুবি কবা-_মিদালি মন্ত্। 

মন্ত্র-তন্ত্েব ই্টকব ও অনিষ্টকব দিকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কবা হল। এখন ঝাড, ফুঁক, 
তুক-তাক প্রভৃতিব প্রক্রিযা, কৌশল, পদ্ধতি প্রভৃতি আলোচনা কবা হবে। সেই সঙ্গে মন্ত্রগুলি 
এবং সঙ্গে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সম্পর্কে বিশদ বিববণ দেওয়া হবে। দক্ষিণ চবিবশ পরগনা বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে যে সমস্ত মন্ত্র সংগ্রহ কবা হযেছে, তা হুবহু ভুলে দেওযা হবে। 
ভাষা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য : মন্ত্র-তন্ত্র ও তাব প্রযষোগ পদ্ধতি বিববণ দেওযাব পূর্বে কযেকটি 
বিষয়ে আলোচনা কবা দবকাৰ। পূর্বে বলা হয়েছে এবং একথা সর্বজনবিদিত ও সর্বজনন্বীকৃত 
যে মানুষেব মঙ্গলেব জন্য কিংবা মানুষেব অনিষ্ট কবতে যেজন্োই হোক মন্ত্রতস্ত্রেব ব্যবহাবেব 
মূলে মানুষেব বিশ্বাস ও সংস্কাব বিদামান। এই বিশ্বাসকে অন্বিশ্বাস এবং সংস্কাবকে কুসংস্কার 
বলা যায়। কিন্ত এই সংস্কাব বিশ্বাস এত গভীব ও দৃঢ় যে হাজাবো যুক্তি তর্ক দিয়ে, উদাহবণ 
দিয়ে, বিশ্লেষণ কবে মন্ত্রে অসাবতা প্রমাণ কবা যাবে না। দীর্ঘকাল ধবে যে সংস্কাব-বিশ্বাসকে 
মাদুষ সয়ে লালন কবে আসছে আজকেব দিনে শত চেষ্টা কবেও সে সন্থন্ধে মানুষকে নিবৃত্ত 
কবা যাবে না। দক্ষিণ চকিবশ পরগনার বিভির অঞ্চল থেকে যে সমস্ত মন্ত্র সংগ্রহ কবা হয়েছে 
ভাব তাযা আলোচনা করলে দেশ্খা যায় (সটলি মামুজি ও ভুলে ভবা। এই ভাষার যে কোন 
শক্তি বা ক্চমভা থাকতে পারে, তা কিছুতে'মানা যায় না। মন্ত্রগুলিব গঠন 'জঙংলয়্, বাকাগ্ুলিতে 
পরিপূর্ণ অর্থের প্রকাশ নেই, গন কিন বাকাও প্রচুষ আছে। কোথাও কোথাও অল্লীল, 
কুকনিগূর্ণ শ্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।”যে মন্ত্রগুলি পর্দোর আকারে আছে, তাদের ছন্দেব হিল 
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তে নেইই, উপরষ্থ সেগুলি অসংগতিপূর্ণ। গদামন্ত্রগুলি আর ও মাবান্্রক-_ছেদচিহ্ব বলে কিছু 
নেই, শব্দগুলিব পারস্পরিক অর্থও সুসংক্দ্ধ নয়। এই ধব্নেব মন্ত্রে যে কি শক্তি থাকতে 
পারে তা বোঝা যায় না। 

মন্ত্রগুলির মধ্যে কোন ভণিতা দেখা যায় না। ফলে কে বচয়িতা তা জ্ঞানা যায় না। তেমনি 
কবে এগুলি বচিত হযেছে তাও বোঝা যায় না। এগুলি উৎপত্তি কোথায়-__তাও কিছু বলা 
যায় না। এগুলিব জন্ম দক্ষিণ চবিবশ পরগনাতে কি না-_সে সম্বন্ধে সঠিক কোন তথা পাওয়া 
যায় না। যখন এই মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে, তখন যে গুণিনের কাছ থেকে এগুলি পাওয়া 
গিয়েছে__তীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন যে তিনি তার গুরু অন্য এক গুণিনের 





পেয়েছেন__এই্ভাবে খোজ করতে করতে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ প্রথম গুণিন যে কোথায় 
হারিয়ে যায় তার আব খোঁজ পাওয়া যায় না। 

মন্ত্রে মধ্যে এমন কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি দুর্বোধা। এগুলিব প্রকৃত অর্থ কি তা 
বোঝা যায় না। এমন হতে পারে শব্দগুলি প্রথম দিকে সঠিক ও যথার্থ অর্থপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে 
বিভিন্ন লোকের হাতে পড়ে সেগুলি বিকৃত হতে হতে এমন এক অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে 
ষে, শব্দগুলি অচেনা হয়ে গেছে। এগুলিব সঠিক রূপ আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। 

ম্ত্রগুলির মধো কিছু কিছু দেবদেবীর উল্লেখ আছে। হিন্দু দেবদেবী ছাড়া মুসলমান পীব, 
প়গন্ধর ইত্যাদির উল্লেখ আছে। কোন দেবদেবীর আদেশে বা আজ্ঞায় মন্ত্রগুলি রচিত এবং 
তাদের আদেশে এগুলি প্রয়োগ করা হয়। এই ব্যাপারটিকে 'আদেশকাড়া” বলে। অর্থাৎ কোন 
দেবদেবীর আজ্মায় এগুলি ব্যবহৃত না হলে “মন্ত্রের শক্তির স্কুরণ ঘটবে না'। দক্ষিণ চবিবশ 
পরগনার কথা ভাষায় যাকে বলা হয় মন্তব ফোরে না। এই সমস্ত দেবদেবীর মধো আছেন 
শিব/মহাদেব/মহেশ্বর পার্বতী, মনসা, রাম-সীতা, ধীর হনুমান/পবন নন্দন, হাড়ি ঝি চণ্ডী, 
ধর্মঠাকুর, মাকালী, কাউরের কামিক্ষে মা, গণেশ, লক্ষ্মী মা, বাল্মীকি মুনি, গ্ভুর প্রত্ততি। আবার 
মুসলমান পীর, ফকির, মহম্মদ; বৈষ্ণব ষোড়শ গোপিনী, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির আল্মাও আছে। 

অধিকাংশ মন্ত্রের ভাষা বাংলা। তবে সংস্কৃত মন্ত্র কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেগুলি 
ভুলে ভর্তি। কিছু মন্ত্রকে কোন মন্ত্রের বই থেকে টোকা বলে মনে হয়। সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে 
ব্যাকরণতগত দোষ প্রবল। মন্ত্রগুলির লেখা প্রাচীন। আগেকার দিনে দন্ত্যন-এর নীচে ফুটকি 
দিয়ে ল-কার বানানো হত। এইগুলির মধো অনেক মন্ত্রে এইরকম অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। 
অক্ষরের ছাদ অনেকটা প্রাটীন বাংলা অক্ষরের মত। 

যদিও মন্ত্রগ্ুলির সঠিক উৎপত্তিস্থল জানা যায় না। তবুও এগুলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 
দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত একথা মোটামুটিভাবে বলা যায় কারণ মন্ত্রের ভাষা বিচার করে দেখা 
গিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বাবহৃত কথাভাষার প্রদ্নুর লক্ষণ এদের মধ্যে বিদ্যমান । রাক্বাবহার, 
শব্দবিন্যাস, ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্র্ততি বিচার করে এগুলিকে দক্ষিণ চবিবশ পরগনার লোকন্ভাষার 
অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 

সবশেষে এই কথা বলা ফায় এগুলি যেখানে 'উৎপতি ছোক না কেন-.-এগাল স্বারা রচনা 
করেছিল, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার ভান ছিল ক কারণ স্তর গুলির রচনারীতি, ভুল পব্দ বাবহার, 
অসংলগ্ন বাকাবিন্যাস এই কথা-বলে €দয়। সমাজে ধুরন্ধর শ্রেদীর 'কিছু মানুষ মাগুর অজ্জনভার 
সহায়তার বোকামির মুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থ পরিধু্টির, জনা “নত লোক, কিছু আুষ্ 


ওঝা - এলীল্নব মু ৯১৬ 


পদ। কিংবা বিকট গদা সৃষ্টি কবেছিল এবং একই সঙ্গে কিছু দেবদেবীণ শাখ গড়ে দিযে মা*যেব 
সংস্কাব ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত কবেছিল। অসহায মানুষ হাতেব কাছে বিপদ পৰিত্রাণেক এমন 
সহজ উপায পেয়ে নিশ্চয প্রভাবিত হয়েছিল সেদিন। আক্তও ভাব ধাবা কযে চলেছে। 
ওঝা- গুণিন-জান গুকবা মানুষে বিশ্বাসেব পুঁজি ভাঙিযে আজও চুটিযে ব্যবসা কবে চলেছে। 

একটা কথা খুবই প্রচলিত আছে যে যাব তাব হাতে মন্তব ফোবে গা। অর্থাৎ যে কোন 
লোকেব দ্বাবা মন্ত্রশক্তিব যথার্থ স্ফুবণ ঘটানো সম্ভব নয। মন্ত্রশক্তিব স্ফুবণ ঘটানোৰ জনা ওঝা 
গুণিনদেব কিছু বাক্তিগত গুণ থাকা দবকাব। যেমন গুণিন নামক ব্যক্তি ধার্মিক, জিতেক্টরিয, 
সদাচাবী প্রত্ভতি হওযা বাঞ্থনীয়। ভাব মধ্য ব্যক্তিত্ব থাকা দবকাব। যিনি কথাব দ্বাবা মানুষকে 
ব্শাভৃত কব্তে পাবেন, সেইবকম লোক গুণিন হলে মন্ত্রশক্তিব যথাথ স্ফুবণ ঘটাতে পাবেন। 
একথা ঠিক মন্ত্র তো কতকগুলি শব্দ তথা ধ্বনিব সমষ্টি তা সে গুদ্ধ হোক বা অশুদ্ধ 
হোক___ শব্দ বা ধ্বনিব মানুষকে প্রভাবিত কবাব ক্ষমতা আছে। আবাব এই ধ্বনিসমষ্টিব প্রযোগেব 
উপব সফলতা/বিফলতা নির্ভব কবে। যে ধ্বনি সমষ্টি মানুষের মনে ক্রোধে সঞ্চাব কবে সেই 
ধবনিকে সুব তাল সহযোগে বাবহাব কবে মানুষেব মনকে মোহিত কবা যায। তাই ভাল গুণিনকে 
মন্ত্রে ধ্বনি-প্রযোগেব ব্যাপাবটাকে ভালভাবে বপ্ত কবতে হয়। বাজাবে অনেক মন্ত্রে বই কিনতে 
পাওযা যাষ। কিন্তু সেই বই কিনে কেউ মন্ত্রেব বাবহাব কবলে কোনই ফল হয না। বাজাবেব 
বইযে মন্ত্র থাকে ঠিকই তবে যথাযথ প্রয়োগ-কৌশলেব কথা থাকে না, যেটা গুণিনবা গুক 
ধবে শিক্ষা কবেন। 

মন্ত্রের প্রযোগ কৌশলেব সঙ্গে সঙ্গে ওঝা-গুণিনদেব আকাব-আকৃতি ও বেশবাসেবও কিছুটা 
ভূমিকা থাকে। গুণিন জানগুকবা মানুষেব মনে ভয, শ্রদ্ধা সমীহ জাগানোব জন্যে নিজেদেবকে 
সাধাবণ মানুষেব থেকে কিছুট্টা আলাদাভাবে সঙ্জিত কবেন। দাড়ি, গোঁফ; মাথায জটা, হাতে 
গলায কদ্রাক্ষেব মালা, কপালে ত্রিপুণ্ডক; বক্বর্ণ কিংবা গৈবিক পোশাক, কমণুলু, মড়ার মাথাব 
খুলি, বীকানো লাঠি, লোহাব চিমটা, ভল্মঃ হোম-ধুনিঃ কাবণ বাবি, প্রত্ভতি ব্যবহাব কৰে 
নিজেদেবকে ভযস্কব কিংবা আধ্যান্ত্িক জগতেব মানুষ বূপে প্রতীযমান কবতে চান। এব ফলে 
সাধাবণ মানুষ কিছুটা তো প্রভাবিত হযই। 

মন্ত্রে প্রয়োগেব সঙ্গে সঙ্গে ওঝা-গুণিনবা কিছু কিছু দ্রব্য বাবহাব কবেন। এই দ্রবাদিবও 
কিছু ক্রিযা থাকে। যেমন ভুতে পাওয়া বোনীকে হলুদ পুড়িয়ে নাকে ধরা হয়। এই হলুদ পোডাব 
যে ক্রিযা তাতে অনেক কাজ হয়। কিংবা সাপে কাটা বোগীকে কাচা দুধ, শ্বেত আকন্দর আটা 
খাওয়ানো হয। এগুলি বিষনাশক। সুতরাং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য গুণেবও ভূমিকা থাকে। 

ওঝা-গুণিনেব মন্ত্রশক্তি কতটা সত্য বা মিথ্যা এ বিচাবে না গিষে বলা যায় গ্রামে গঞ্জের 
মানুষ আজও অসহায, তাদেব অর্থ কম, হম্বলও অল্প-_এই সব অসহায় মানুষেব বিপদে আপদে 
এক ডাকে যাবা পাশে দীড়াতে পাবে, তারা যাই হোক না কেন তাদেব একটা বড় পবিচয় 
হল- _অরা মানুষের বন্ধু। মন্ত্রশক্তির অসারতাব বিচার সেখানে অনেক পিছনে। 

জলপড়াঃ তেলপড়া; নুনপড়া ইত্যাদি মন্ত্র সাঙারণ বৈশিষ্ট 

দর্চিিণ চবিবশ পবগানায় অসুখ-বিসুখ, রোগ-শোক, বিভিন্ন প্রকার আপদ-বিপদে রাড় সক, 
মন্ত্র-তন্ত্রেব প্রয়োগ কবা হয। একথা পূর্বে আলোচনা করা হযেছে। এখন « গুবির বাবহ্থাবিক 
দিক সম্বন্ধে বিশদ, বিষরণ দেওয়া হাে। অর্থঙ কোথায। কখন, কিভাবে, রেমন করে এই 
মন্তুণ্তলি ব্যবহার কবা হয়, জাদেব চেহারাই র্য কিরকম এবং মন্ত্রুকীর ভাষাগত দিক যন্থদ্ধে 
আলোচনা কবা হবে। 





৯৬ দশ্চিণ চবিবশ পবগনাব কর্থাভাযা ও পলোক-সংস্কৃতির উপকবণ 


ওঝা, গুণিন, জানগুকগণ মন্ত্রের যে প্রযোগ ঘটান তার কতকগুলি নিদিষ্ট পদ্ধতি আছে। 
এই প্রয়োগপদ্ধতির আবার বিভিন্না নাম আছে। এই নামগ্লি হল মন্ত্রগুলিব চিনে নেবাব উপায় । 
ব্ক্তিবিশেষের দুরবস্থা, দুর্ভাগা, দুঃখ দুর্দশা, বিপদ-আপদ ইত্যাদি নিবশনেব জনা হোক কিংবা 
বোগ নিবাবণের জন্য হোক, ওঝা গুণিনগণ প্রতিটি বিষয়েব জনা নিদিষ্ট মন্ত্র আগওডাবেন এবং 
নির্দিষ্ট কব্ণীয় কর্ম কববেনঃ তবেই সেই কাজ সফল হবে। নতুবা মন্ত্রের কোন কার্যকাবিতা 
পাওয়া যাবে না। যেমন, সাপে কাটার মন্ত্র নিয়ে ভূত ছাড়াতে গেলে কোন কাজ হবে না 
কিংবা ত্বব সাবানব জনা নির্দিষ্ট ঝাড়ন দিযে বশীকবণ কবা যাবে না। তাই মন্ত্রগুলি চেনবাব 
জন্য প্রয়োগ পদ্ধতির নাম জানা প্রয়োজন। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায সাধাবণতঃ যে কাজেব 
জন্য যে মন্ত্র ব্ববহাব কবা হয তাদেব তালিকা নিয়ে দেওযা হল-_ 
জলগপড়া : জলকে মন্ত্রপৃত করা হয়। এই মন্ত্রপূত জল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার রোগ সারান হয়। 
তবে এই জল সংগ্রহ কবার কতকগুলি পদ্ধতি আছে। পুকুর, খাল, বিল কিংবা নদীর জল 
হলে ভাল হয। সকালে শুদ্ধ কাপড়ে বাসি মুখে পবিষ্কাব ঘটি, জগ প্রতি পাত্রে জল সংগ্রহ 
করতে হবে। সেই জলের মধ্যে কোন ধাতুকে ডুবিয়ে নিতে হবে। সাধারণভাবে লোহাব তৈধী 
কোন জিনিস এ জলে ডুবিয়ে নেওয়া হয়। তারপর এ জল মন্ত্রপৃত কবা হয়। এ জু পড়ায় 
পেটের রোগ, স্বরঃ ব্যথা বেদনা, বাত, পুড়ে যাওয়া, বাতাস লাগা, প্রস্তুতি সাবান হয়। ভূত, 
প্রেত, ডাইনি, যোগিনী, দৈত্য, দানব, ক্ষ, রাক্ষস, জিন, পরী প্রভৃতি চাপলে ছাড়ান হয। 
বিভিন্ন প্রকার বাণ মারার কাটান দেওয়া হয়। নজর দোষের কাটান প্রভৃতি হয়। বিভিন্ন গুণিনেব 
জল পড়ার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন রকমের । জল সংগ্রহ করার পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকার। সাধারণতঃ 
গুণিনগণ তিনবার মন্ত্র পড়ে জলে তিনটি ফুঁ দেন তাবপর সেই জল রোগীকে খেতে দেওয়া 
হয়। কোথাও কোথাও এই পড়া জল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ওঝা-গুণিনদের প্রাথমিক 
এবং প্রধান অস্ত্র হল জলপড়া। যে গুণিন খুব মন্ত্র কম জানে, সে অন্তত জললপড়াটা শিখে 
রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জল পড়া ব্যবহার করা হয়। সর্ব ঘটে যেমন কীটালী কলা, তেমনি 
প্রায় সর্ব রোগে সর্বক্ষেত্রে জল পড়া। 

তেল পড়া  তেলকে মন্ত্রপৃত করার নাম তেল পড়া। এই তেল সরষের তেল কিংবা নারকেল 
তেল হতে পারে। সরযেব তেল হোক কিংবা নারকেল তেল হোক সব তেলই খাঁটি হওয়া 
দরকাব। সেইজনা অনেক সময সবাসরি কলুব বাড়ী থেকে তেল আনতে হয়। যেমন-_ পোড়া 
ঘায়ের তেল পড়ার জন্য শনিবার অথবা মঙ্গলবার কলুর বাড়ী থেকে এক ডাকে সরষেরতেল 
এনে তাকে তিনবার মন্ত্র পড়ে তবেই তেলকে মন্ত্রপৃত করতে হয়৷ 

ফিক বেদনা, গরল রোগ, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, নালি ঘা, মচকান বেদনা প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রকার বাথা-বেদনা ও রোগের জনা তেলপড়া বাবহ্থায় করা হয়। 

নুন পড়া ঃ লবণ বা নুনকে মন্ত্রপৃত করার নাম নুন পড়া। নুনপড়াতে সাধারণতঃ সৈন্ধব 
লবণ ব্যবহার করা হয়। অশুষ্ঠ, তর্জনী ও বৃদ্ধা--এই তিনটি আতুলের সাহায্যে লবণ সংগ্রহ 
করে পাত্রে রেখে তাতে তিনবার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হয়। পেট কামড়ান, বদহজম, ফোস্কা 
ঢেফুর ওঠা, অল্প; বমি প্রড়তি অসুখ ও অন্যানা বাপারে নুনপড়া ব্যবহার করা' হয় 

চুন শড়ী' : চুলকে মন্ত্রপূত,কবার নাম চুন পড়া। চুন গড়া পার্থরের চুন হয় নাঃ শামুক" চুল 
ব্যবহার করতে হয়। চোঁড়ি, গুগ্তলি, শামুক প্রড়তি থেকে থে চূর্ণ তৈি হয় তাকে জামুক টুন 
বঞ্জে। ভাল্ল একটু চুন নিয়ে তিনবাব মন্ত্র গড়ে ফুঁ দিতে হয়। গর রোগ। গোকাধাকত়ের দংধন, 
স্টতি সাপের চাটা, শাসুকে কাটা প্রড়তিতে চুন পড়া প্রয়োগ কয়া হয়। 


ওঝা- গুণানেক মনু ৯৭ 


হলুদ পড়া ; হলুদ মন্ত্রপৃত কবাক নাম হলুদ পড়া। ভিনাটি কাচা হল্দ পবিঙ্গাল কবে উনবাব 
মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হয়। ভাবপব এ হলুদ কেটে লাগাতে হয। গকল বোগ, মচকা কাথা, আবও 
অন্যানা কাজে বাবহাব কবা হয। 

আদা পড়া : দু-তিন টুকবো আদা পকিষ্কাব করে ধুয়ে ভিনবাক মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে আদা 
পড়া হয়। বিষাক্ত পোকাব দংশন, সর্দিকাশি, সাপে কাটা প্রভুতিভে আদাপড়া বাকহার করা 
হয়। দংশনস্থানে আদা কেটে লাগাতে হয় ও বস কবে খেতে হয। সদিকাশিতে আদাব বস 
খেতে হয়। 

নেবু পড়া: “নেবু পড়াতে পাতিলেবু এবং কাগজি লেবু বাবহাব করা হয়। লেবুকে ভিনবাব 
অভিমন্ত্রিত কবলে 'নেকুপড়া' হয়। “নেবুপড়া" গবল রোগের এক উৎকৃষ্ট দাওয়াই। 

মাটি পড়া; এক ঢেলা মাটি__এটেল মাটি হলে ভাল হয়__মন্ত্রপূত কবলে “মাটি পড়া" 
হয। অনেকে বাকস পাতায এঁটেল মাটি মাখিয়ে তিনবার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেন। ক্ষতস্থানে বেদনা 
নিবাবণেব জন্য, ফোড়া ফাটাবার জন্য মাটি পড়া ব্যবহার কবা হয়। 

চাউল গপড়া/চাল পড়া £ বাধক বেদনা, প্রসব বেদনা, কিংবা গর্ভিনীর গর্ভ সংক্রান্ত অন্যানা 
রোগের জন্য। চোব ধরার জনা চাল পড়া ব্যবহার করা হয়। এক মুঠো চাল তিনবাব মন্ত্র পড়ে 
ফুঁ দিয়ে চাল পড়া হয়। তবে বাধক বেদনাব জনা চাল পড়াব মন্ত্র ও চোব ধবার জন্য চাল 
পড়ার মন্ত্র আলাদা। এছাড়া অন্যানা কাজে চাল পড়া ব্যবহার করা হয়। 

তুলসীপাতা পড়া : কৃষ্ণ তুলসী পাতায় তিনবার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হয়। বোলতা, ভীমরুল, 
মৌমাছির দংশন প্রভ়তির জন্য ও সর্দি কাশির জন্য এবং আরও অন্যান্য কাজে তুলসীপাতা 
পড়া ব্যবহার করা হয়। 

বকুল ফল/বকুল বীজ পড়া: বকুল ফলের বীজ তিনবার মন্ত্রপূত করে সেই বীন্ত বেটে 
লাগালে বিছার দংশনের ভ্বালা নিবারণ হয়। এইভাবে বকুল ফল মন্ত্রপৃত করে বাহার করলে 
দাতের যন্ত্রণার নিবারণ হয়। 

মেছুনির খোলা পড়া : মৃতবংসা দোষ নষ্ট করার জনা মেছুনির খোলা পড়া বাবহার করা 
হয়। তিন কোনা মেছুনি-খোলা ভিনবার মন্ত্র পড়ে কোমরে বাধলে মৃতবৎসা দোষ কেটে যায়। 

পান পড়া £ পান পড়া কিস্কু পানপাতা পড়া নয়, সাজাপান অর্থাৎ খিলিপান-__সুপাবিঃ খয়ের, 
পান মশলা দিয়ে তৈরী পান মন্ত্রপৃভ করা হয়। পান সেজে তিনবার মন্ত্রপাঠ করে তিন বার 
ফুঁ দিতে হয়। খতু বেদনা নিবারণের জন্যঃ অনিয়মিত খতু সহজ ও নিয়মিত করার জলাঃ ' 
মুঙ্ছা রোগ তথা মৃগী রোগ নিবারণের জন্য প্রভৃতি মানুষের 'মঙ্গলকর কাজে পান পড়া ব্যবহার 
করা হ্ৃয়। আবার মানুষের অনিষ্টকর কাজে পান পড়া বাবহার করা হয়। যেমন-_.পরস্ত্রী ও 
পরপুরুষকে বশীভূত করার জন্য, কারো শরীরে কঠিন ব্যাধি প্রবেশ করানোর জন্য, মানুষের 
হৃদযন্ত্র ও শ্বাসযস্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত কয়ার জন্য, রক্তবমি ঘটিয়ে কাউকে মেরে ফেলার জন্য পানপড়া 
ব্যবহার করা হয়। আবার দুষ্টা স্ত্রী বশীভূত করার জন্য এবং গুণিন মন্ত্র নষ্ট করার জনা পান 
গড়া বাবহার করা হয়। এইরকম আয়ো অনেক ইষ্টকর ও অনিষ্টকর কাজে পান পড়া বাবহার 
করা হয়। তবে প্রতি ক্ষেত্রে মন্ত্র আলাদা। 

ধুলা পড়া: এক মুঠা ধুলা তিনবার মন্ত্রপৃত করলে ধূলমপড়া হয় ধূলাপড়া এক্ররে শুক 
করার জনা এবং ঈন্গিতা স্ত্রীলোককে কিংবা ইন্সিত পুরুষকে পাবার জনা বাবহার করা হয়। 
ডাফিনী' মন্তে ও. দুলা পড়া রাবার "রাহা রয় । 

দ. চ কথাড়াযা ও লোরু-সংস্কৃতির উপকরণ- ৭ 


নু পাঠ চিললশ্রা পীলরতি বা লত ভান কহ নার বাকারা পিশল 


সবিষ। পড়া 2 সপহ় পাল কি ৬৪ পয হোত বধ পল 22হ্ে। ঠা বর ৩৬ তি ৩2, 
সল্যাপাক ছ্ালা হো ভাপ লামতেলহ 5 ক ধরুক আনে তাবপল সহ সাপ ক্ত্হ্থদ্নে মু শাগিহে 
ল্য তলে দেয। ছে চাপলে $তকে হাশানক হান। সাকষা পড়া আকচাব কক হয। গানাব ধ্রী/পলমবে 
ক্ীডূত বরাক জন) শব্যি পঙা লাবভাব বণ ঠয। সাব্যাপডাতে শ্লেত সান্যা ও বাদল সাব 
দই প্রকার সাব্যাই বাক্হাব কৰা হথ। ৩ ছাডাশব শশা এবং স্ত্রা বশ বার বাগে হখেব 
বাঠেব আগুনে কিছু সব্যি। তনবাৰ মন্ত্রপুত কবে নক্ষেপ কৰা হয। 

ফুল পড়া; ফুল পড়া অধিকা্শ ক্ষেত্রে স্ত্রীবশ কবাব বাজে বাক্হাব কবা হয। দুষ্টা স্ত্রীকে 
যেমন বশ কবা মায, তেমনি পকন্ত্রী গত কুমাবী মেযেকেও কশ কবাব জনা ফুল পড়া বাকহাক 
কবা হয। এসব ক্েতরে টাপা গুল ক্ক্হাব কবা হয। আকাক অন॥ানা সম্মোহনেক বাজে যুল 
পড়! ব্যবহাব কবা হয। সেক্ষেত্রে জবা যুল লাগে । ফুল পড়াতে সাদাফুল অপেক্ষা বঙীন ফুলেব 
কার্যকারিতা বেশি। ছোটছেলেকে ভুলানো, শত্রকে বশ, কোন মানুযকে পাগল কবে দেওয়া 
প্রভৃতি কাঞ্জেও যুল পড়া লবহাব কবা হয। প্রাতক্ষেত্রে মন্ত্র আলাদা। 

সিঁদুব পড়া £ সিঁদব পড়া স্ত্রীলোক দ্বাব। বাবহাব কবানে। হয পুকষকে বশ কবাব জনা । 
কোন স্ত্রীব স্বামী বিপথগামী হলে ক্ত্রীব প্রতি আকর্ষণ না থাকলে অন্য কোন স্ত্রীলোকেব প্রতি 
আকৃষ্ট হলে__তাকে বশীভূত কবাব জনো সিঁদুক পড়া বাবহাব কবা হয। বাঙেব মাথায সিদুব 
লাগিয়ে তিনবাব মন্ত্র পড়ে সেই সিঁদুব বোন স্ত্রীলোক কপালে পবলে তাৰ স্বায়ী বশে থাকে। 
এটা পুকষ বশ্ীকবণ। 

কড়ি পড়া £ কডিকে তিনবাব মন্ত্রপূত কবে তাব ভিতব কিছু ওষধ ঢুকিয়ে দেওযা হয়। হাপানী, 
নাবাঙ্গা, শরবীবে চুলকনাঃ আঁচিল, গবল বোগ১ আবও অন্যানা কোগে কড়ি পড়া বাবহাব কবা 
হয়। কডিকে ফুটো রবে কালো “কাব' দিযে বেধে গলায ঝুলিয়ে দেওযা হুয কিংবা কোমতে 
বেঁধে দেওযা হয। বালকদেব বোগে কডিপড়া খুব উপযোগ্গী। 

মাষ কলাই পড়া £ গুণিনবা মাযবলাই মন্ত্রপৃত কবে বাণ মাবাব কাজ কবেন। উডন-এব 
জন্য মাধ কলাই পড়াব প্রয়োজন হয। পেটে বেদনা উপশম কবতে মাষকলাই পড়া ব্যক্হাব 
কবেন শুণিনগণ। 

মরিচ পড়া: একুশটি সাদা মব্চি তিনবাৰ কবে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হয। তাবপব মন্ত্রপৃত 
মবিচ শুলি বেটে নিযে বোগ্গীকে খা ওযাতে হয এবং দংশন স্থানে লাগাতে হয । মবিচ পড়া সর্ঘদংশন, 
ব্যাক্ত পোকা-মাকড়েব দংশনজনিত বিষক্ষয কবে দেয। 

মেথি পড়া : ভৃতগ্রস্ত বোগীব ভূত ছাড়ানোর জন্য মেথি পড়া ব্যবহাব ববা হয। কিছু মেথিকে 
ভিনরাব মন্ত্রপৃত কবে কোগীব গাষে ছড়িযে দিতে হয। মন্ত্রপৃত মেথিকে জলে ভিজিযে সেই 
জন্স পান কবলে হিক্কা সাবে। 

জিরা পড়া ; মেথি পড়াব মত জিবা পড়া ভূত ছাডানোতত বাবহাত্ত হয়। 

ঘৃ পড়া £ গাওয়া ঘি মন্ত্রপূত করে জিহ্বাব ঘাযে লাগালে দা সেবে যায়। 

এইবকম বিভি্ন প্রকাব দ্রবা মস্ত্রপৃত কবে বাবন্ব কবলে নানাবরম কোগ সাবে ও নানা 
কাজ সফল হয। 
ঝাডন। ফুঁক ও ভালা মন্ত্র: 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনার গ্রামে গঞ্জে ঘুবলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই পরিচিত ছাব্টাই দেখা 
যাষ-__ভাঙচোবা কাদাভর্ভি সংকীর্ণ পথ, দু'পাশে ঘাস” চ্যগাছার জঙল। খড়ে ছাওয়া স্লাটিব রাড়ি, 


ওঝআ- হণীলনেক মন ৯৯ 


দুএকট। ঢাল ছাওযা গব কিংকা হাড পীক্ুবা বেল করা ইটেক বাড পালাককুদ। 2 গণ ছুীলিতে 
ভঙি প্রা ভান্ধকাব পাকিকেশ, বাশকন, পানাপকুৃব, কন্দ কচুক জঙ্গল, পদ্মা ভ্রেকা। কর্মাকালে 
কোথাও জলে ডুবে থাকে পথ ঘাট। সাপ, বিছ্ছে, বিষাক্ত পোকামাকড় তখন কাসা বাধে মানযজনণেক 
ঘবেৰ আনাচে কানাচে। মশা মাছি উপদ্রব কেডে বায। 

এইবকুম পবিবেশে বাস কবে হতদাঁক্র কিছু মানুষ । ঘাদেক সহায নেই; সম্থল নেষ্। দূক্লো 
পেট ভবে খেতে পায নাঃভাল মন্দ খাওয়া আশা দৃবমস্ত। এবা সাবা ক্ছব দ্বব-জাডিতে ভোগে। 
কাছে পিঠে ভাল ডাক্তাব কদা নেই। হাসপাতাল বা অন্য কোন চিকিৎসাকেন্দ্র হযত ক্ছ দূকে। 
এবা কেউ হযত অশিক্ষিত অর্দাশিক্ষিত। দুচাবজন অল্পন্থল্প লেখাপড়া জানে। 

এই সমস্ত মান্যজনেক অধিকাংশই গ্রম্গীবী। দিন আনে দিন খায। কঠোক পক্শ্রিম কবে 
জীবনধাবণ কবতে হয়। 

এটাই হল দঙ্গিণ চবিবশ পবগনাব লোকাযত জীবনের চালচিত্র। এই চালচিত্রে মোটা বেখায় 
যে বউগুলি ফুটে উঠেছে সেগুলি হল দাবিদ্রা, অশিক্ষা/কুশিক্ষা, কুসংস্কাব আব অন্ধ বিশ্বাস। 
আব এগুলিব সহায়তাষ দ্গছণ চবিনশ পবগনাব জনজীবনে এসেছে ভূত প্রেত, জডি বুটি, 
হাচি, টিকটিকি, ঝাড়, ফুঁক, তুকতাক, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি। এই ঝাড ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি এখানকার 
লোকায়ত জীবনধাবাব সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে এগুলিকে লোকসংস্কৃতিব অন্ত্ুক্ত 
করলে দোষের হয না। 

ইতিপূর্বে জলপড়া তেলপডা, নুন পড়া ইত্যাদিব মধা দিয়ে গুণিন মন্ত্রেব প্রয়োগ এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে আলোচনা কবা হয়েছে। এখন ওঝা গুণিনগণ 
কোথায় কীভাবে বিভিন্ন প্রকাব ঝাড়ন ও ফুঁকেব সাহাযো মন্ত্র-তন্ত্রেব প্রয়োগ ঘটান তা আলোচনা 
করা হবে। 

ঝাড়ন বিভিন্ন প্রকাবেব হয়। সাধাবণতঃ বিষে জন্য ঝাড়ন ও ভূতচাপার ঝাড়নেব প্রচলন 
বেশি। দক্ষিণ চবিবশ পরগনাতে সাপ বিছা ইত্যাদিব উপদ্রব যেমন আছে, তেমনি ভূত সম্পর্কিত 
ংস্কার আজও জনমানসে বদ্ধমূল হয়ে আছে। ফলে ভূতে চাপলে কিংবা সাপে কামড়ালে ওঝার 
কাছে ছুটতে হয়। 

বিষঝাড়ন £ সাপ বিছা প্রভৃতি কামড়ালে শবীবে ভ্রালা যন্ত্রনার সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া শুরু 
হষ। ওঝা কা গুণিনবা প্রথমে বোগীকে ভাল কবে পৰীক্ষা কবে দট্ট-স্থানে নানাপ্রকাব ব্ষি-প্রতিযেধক 
দ্রবা লাগায় তারপর শরীরের উধ্বদিক থেকে নিয়নদিকে হস্তচালনাকরে। শরীর স্পর্শ না করে 
শরীরের কাছাকাছি সমান্তরালভাবে হস্ত চালনা করে। এতে বিষ শরীরের উধর্বদিকে উঠতে পারে 
না এবং মন্তকেও সঞ্চারিত হতে পারেনা। যদি বিষ রক্তেব সঙ্গে মিশে কিছুদূর ওঠে, এই 
হস্তচালনার ফলে তা নেমে যায়। অবশা এই হস্তচালনার সঙ্গে সঙ্গে গুণিনরা মন্ত্রপাঠ করেন। 

সর্পবিষ ঝাড়ন £ সর্পবিষ ঝাড়নের বু মন্ত্র আছে। এক এক গুণিন এক এক রকমের মন্ত্ 
বাবহার করেন। মা মনসা/বিষহরি রাইয়ের নামে আদেশ কড়া হয়। এছাড়া ষোড়শ গোপিনী, 
শ্রীরামচ্দ্র, গড়ুর প্রড়ৃতির নামেও আদেশ কড়া হয়! যে সাপে দংশন করেছে তাকে যদি 
দেখা যায় এবং টিনতে পারা যায়, ঠাহলে একবকম মন্ত্র আর সাপ যদি না চেলা যায় এবং 
কি ধরনের বিষাক্ত সাপ দংশন করেছে তা ধদি জানতে না পারা যায় তাহলে অনারকম মন্ত্র 
প্রয়োগ করা হয়। | 

সপবিষ বাড়নে রোগীর শবস্থা 'অনুযারী মন্ত্র প্রয়োগের বিভিন্ন বাবস্থা আছে। সপ দংখনের 
অধাধহিত পরের অবস্থা হর রৌলীয় প্রথর্ম অবস্থা। এই অবস্থায় এক রকম মন্ত্র ও বা়ন। 


১০ দাগ চাঁববশ পবগনাব কথাভাযা ও লোক সংস্গা ভিন উপক্ধণ 


এই বকম পৰপব দশম অবস্থা নির্ণঘ কথা হয এলং মন্ত্রেব আবাণব সূনগ পাকবর্তন করা ভয। 
ক্রমে ক্রমে মান্ত্রের ধবনি স্চ্চতর হতে ণাকে। প্রথম দিকে মন্ত্র তিনঝাক আরতি কবা হয । প্র 
পর্যায়ে পাচবাব, সাতবার ও শেষে দ্বাদশবাব পর্যন্ত আবৃত্তি কবা হয। বোগীৰ অবস্থা যত খাকাপ 
হতে থাকে ততই মন্ত্রের সুব জোব হয। বোগী গুলে পড়লে তখন খুব জোরে ক্রন্দশেক সুবে 
মন্ত্র আবৃন্ডি কবা হৃয। প্রত্যেকবাব মন্ত্র উচচাবণের সময রোগাক নাম ধরে মন্ত্র পড়া হয়! তবে 
গুণিন ভেদে প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিয় হয়। 

সাধাবণ ঝাড়ন মন্ত্রে যাদ বিষক্রিয়াব উপশম না হয়, তখন বিশেষ মন্ত্র তথা “সাব মন্ত 





চাপড় সারঃ গামছা সাব, অধুৃত সাক প্রভৃতি । এই সাৰ মন্ত্রে সঙ্গে সঙ্গে সর্পবিষ নিবাবক 
ওঁধধও পান কবানো হয়। প্রবাদ আছে যে বামসাবে মৃত ব্যক্তিও জীবিত হয়ে যায । 

সর্পবিষ ঝাড়ন ছাড়া অন্যানা বিষক্রিযায ধাডন পদ্ধতিব বাবহাব আছে। যেমন--_বিছা কামড়ালে, 
পিপড়া কামড়ালে, পাগলা শিযাল কিংবা পাগলা কৃকুব কামড়ালে) শিজি মাছে কাটা মাকলে। 
হুর কিংবা ছুঁচোতে কামড়ালে, কোন পাখি ঠোকবালে, গুযোপোকাব কীটা লাগলে, কোন 
বিষাক্ত কীট কিংবা পোকা দংশন করলে ঝাণডন কবা হয। 

ভূহে পাওয়া রোগ্সীর ঝাড়ন £ সর্পবিধ ঝাড়নেব মত ভূতে পাওয়া বোগীকে ঝাডনের দ্বাবা 
আরোগালাভ করানোব বাবস্থা দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব ওঝা গুণিনগণ করে থাকেন। এখানেও 
কয়েকটি পর্যায়ে ঝাডন-প্রক্রিয়া হয়। ভৃতগ্রস্ত রোগীব গায়ে মন্ত্রপাঠ করাব সঙ্গে হস্ত সঞ্চালন 
কবা হয়। ঝাড়নের পূর্বে সরিষা পড়া, মেথি পড়াঃজিবা পড়া, হলুদ পড়া ইত্যাদি বাবহার কবা 
হয় এবং কিছু কিছু দ্রব্গুণ আরোপ কবা হয। এই ঝাডন প্রক্রিয়াবও পর্যায আছে। প্রথম 
পর্যায়ের ঝাড়নে কিছু কাজ না হলে দ্বিত্তীয় পর্যায বাবহার করা হয। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ 
পর্যায় প্রভৃতি কয়েক পর্যাযের ঝাডন হয়। 

সর্পদংশন বিষাক্ত গোকামাকড় দংশন ভূতে পাওয়া ছাড়া আবও নানাবকম শারীবিক অসুস্থতা, 
রোগ প্রড়তিতে ঝাড়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। সেগুলি হল-_ডাইনেৰ দৃষ্টি ঝাড়ন, নালি 
ঘায়ের ঝাড়ন। বাধক বেদনার ঝাড়নঃ খত বেদনার ঝাড়নঃ অর্শরোগের ঝাড়নঃ মাথা বেদনার 
ঝান, রি জারা রা রা গা 
ফুক (ফুঁ দেওয়া) ওঝা-গুণিনদের মন্ত্র ব্যবহারের প্রক্রিযাব একটি অঙ্গ। যে কোন প্রকার মন্ত্র 
বাব্হার করতে হলে এগুলি প্রাথমিকভাবে করে তবে অন্য কোন প্রক্রিয়া করাই গ্ুণিনদের 
রীতি।, 

বিভিন্ন প্রকার ঝাড়নের মত ফু/ফুঁক (ফু দেওয়া) ও বিতিনন প্রকারের হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে 
ফুক হল গুণিনদের মন্ত্র প্রয়োগে প্রাথমিক কাজ। যে কৌন প্রকার মন্ত্র আবৃতি/পাঠ করে 
& দেওয়াই হল বিধি। তবুও ককের কিছু নাম আছে ফঁনেক সময় কেবলমারর ফুঁ দেওয়া টু 
কোন ভ্রব্াগুণ বাবহার না করে, অন্য কোন মন প্র্চিম্ার অঙ্গ হিসাবে-নয়,' কেবলমাত্র ককের 
রা যে রোগ সেরে যায় এমন শন্ধ বিশ্বাস দক্ষিণ ভূবিবশ পরগনার গ্রতান্ত অঞ্চলে আজও 
দেখ যায়। এমন ঘটনার কথা জানা সায় যে হয়ত কাজ কবতে.কর্‌তে মাঠে কোটি (লোক 
অসুস্থ ট্য়ে পড়ল-_তখন কাছে পিঠে -গুনিনের বাড়ী ছুটে গেল লোকটা। গুন তু ক্ছি 
মা কুরে রেবলমাত্র স্তর পড়ে ভিনবার-ফু দিয়ে দির, ভাতেই, লোকটি, চাই দিব )এই 
ঘটনার জলের বৈজ্ঠান্ক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তবুও, বা-য়ার মন্রেরস্প্রতি 


ওঝা শুণীল্গাক মন্ধু ১০৬ 


অনার [কশ্সাস এ্রাদাঞ্চলেক এই সব মানুষদেক অনেক ছোটখাট দর্ঘটনা কো” আবি পশকৈ পাকত্রাণ 
ককে। 

ঝাডনেন মত যুঁকে প্রা সমস্ত কোন সেকে মা । যেমন দ্বব, মাথালথা, সর্দি কাশি, কোমবে 
কাথা, আঘাত লাগা, হাপানি, আমাশা) নালা, স্ত্ীকোগ, শিশুবোগ+ ব্যিক্রিযা, চাটিল কোগ 
প্রদ্নতি। তাই মন্ত্রক ফুক গুণিনদেব কাছে অস্তাক গুকত্বপর্ণ। এই ফুঁকেব কিছু বিছু নাম আছে। 
মু ফুক, নুটা ফুঁ, হাত ফুঁক, উড্ো ধক, চাপত ধুঁক প্রড়তি। 

ঝাডন-ফুঁকেব পর এখন “ভাবা মন্ত্র নিযে আলোচনা কবা হকে। এখানে “ভাবা শব্দটি নষ্ট 
বা নাশ ককা অথে বাবহৃত। কোন কিছু ভালো, সুন্দব জিনিসকে নষ্ট কবে দেওযা হল ভাবা-মন্ত্েব 
কাজ। সুতবাং ভাবামন্ত্র মানুষেব ইস্টকৰ কাজ অপেক্ষা অনিষ্টকৰ কাজে বেশি বাবহাত হয। 
এই অনিষ্টকব মন্ত্র অনেক গুণিন সযতে বর্জন কবেন। গ্রামে গঞ্জে মানুষ সহজেই হিংসা, ঈর্ষাব 
ব্'ভূত হযে মন্ত্রেব সাহাযো ক্ষতি কবাৰ চেষ্টা কবে। এক শ্রেণীব দুষ্ট প্রকৃতিব শ্ুণিন অর্থেব 
লোভে এই সব অনিষ্টকব কাজে সহাযতা কবে। ভাবা মন্ত্র দিযে প্রায় সব জিনিস নাশ কবে 
দেওযা যায তবে সাধাবণতঃ কিছু কিছু জিনিস নষ্ট কবাব জনা ভাবা-মন্ত্রেব প্রয়োগ দক্ষিণ 
চকিবশ পবগনাতে দেখা যায। যেমন-__পিঠা (পিষ্টক), চাল গুঁডি, মাছ, দুধ, বাল্লা কবা তবকাবী। 
মিষ্টান্সঃ পাযেস প্রভৃতি। এছাডা আবও অনেক দ্রব্য নষ্ট কবে দেওয়া যায বা মানুষেব অনেক 
হ্তি কবা যায সেগুলি ডাইনমন্ত্রে আওতায পডে যায। এখন কিছু কিছু ভাবামন্ত্র সম্বন্ধে 
বলা হচ্ছে। 

পিষ্টক ভারা : যে পিষ্টক/পিঠা তৈবী সম্পূর্ণ হযনি, তা দেখে কেউ মনে মনে ভিনবাব 
এই মন্ত্র আওড়ালে সেই পিঠা নষ্ট হযে যায। আবাব তৈবী পিঠাও নষ্ট কবে দেওয়া যায। 
উভষ ক্ষেত্রে মন্ত্র আলাদা । 

গুড়ি ভারা : যে গুঁড়ি অর্থাৎ চাল গুঁড়ি দিযে পিঠা তৈবী হয, সেই গুঁড়ি দেখে কেউ এই 
মন্ত্র মনে মনে তিনবাব আওডালে গুঁড়ি নষ্ট হযে যাষ। সেই গুঁড়িতে আব কিছুতেই পিঠা তৈবী 
করা যায না। 

মসাভারা £ বানা কবাব পূর্বে এবং বায়া কবাব পবে দুই পর্যাযেই মাছকে এই মন্ত্রেব সাহাযো 
নষ্ট কাকে দেওয়া যাঘ। 

দুগ্ধ ভারা : দুক্ধ ভাবা মন্ত্রে কাচা দুধকে সহজেই নষ্ট কবে দেওযা যায। কীচা দুধ নষ্ট কবলে 
তখন তা জাল দিলে কেটে যায। এইভাবে ভাবা মন্ত্রেব সাহায্যে দই নষ্টকবে দেওয়া যায়। 
তখন আব দই কিছুতেই জমানো যাষ না। 

পরমায় ভারা £ পবমানন তথা পাযেস এই মন্ত্রেব সাহায্যে নষ্ট কবে দেওযা যায। তখন পাযেস 
পচে যায, বিশ্রী গন্ধ হয। 

এইডাবে “ভারা-মন্ত্রেব সাহাযো বছ.দ্রবয নষ্ট করে দেওযা যাষ। তবে একটা মজাব ব্াপাব 
লক্ষ্য কবা যায় যে, যে স্মন্ত দ্রব্য বেশিক্ষণ থারুলে আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যায় সেই সন্ত 
্রবা সাধাবগত্তঃ ভ্বারা মঙ্্ের স্[হায্যে নষ্ট করা দুু। অর্থাৎ এটা কাকতালীষ ঘটুমা হুতে পারে। 
হয়ত পিঠা কিংবা পান্্েস এমনিতেই লষ্ট হয়ে টোল, তখন লোকে“ডেনে নি সেটি শক্রতাবপতঃ 
এইগুরি করেছে ঘটনাই কার, অন্ধরিকাসের, আব. কুসংক্কারেব 'সুযোই। মিয়ে এই সব মন্ত্রের 
সৃষ্টি এ করা বলাই বান 


৬০২ নুদ্ণ চালিত পিকণীনাক বথাতাযা ৫ প্লাক সংন্াতল সউপক বণ 


৮ 


চলন লা চালন মন্ত্র £ হাতচাল।* নলচালা হতাদি 
ম্লাম'দৈক প্রাচীন বা্লাগাভিতা চর্যাপদ" এল একটিপল্দ চাঝটি ল্ ভাদুত পলি ভাছে- 
“আনন পকপণ সুন ভো কি আতী। 
কানেট চোকি নিল অধবাতী। 
সুসুল নিদ শেল বহুউা জাগঅ। 
কানেট চোবে নিল কা গই মাগজআ ॥॥ 
পদটি চর্সাকাক কৰি কুকুবীপাদেক। চাবটি পগুক্তিব অর্থ হল- “ওগো বধূঃ শোন। অর্ধবাত্রে চোব 
(এসে) কানেট (-বর্মভূষণ) নিযে গেল। শ্বশুব নিদ্রা গেল, বধূ (কইল) জেগে।" চোকে কানেট 
নিল) কা বাছে গিয়ে সন্ধ'ন ককা মায। ককি কুকুবী পাদেক লেখায যে জিজ্ঞাসা ধ্বনিত 
হয়েছিল-___কানেট চোবে নিল কা গই মাগঅআ। ভাব উন্তব কৰি পেয়েছিলেন কিনা জ্লানা যায 
নি। তবে তৎকালীন বাংলাদেশে মানুষবা জানত যে চোকে চুবি কবলে কোথায কাব কাছে 
সন্ধাশ কৰতে হয। 
প্রাচীনকালে দস্যু তম্কবেব স্টপদ্রব যেমন ছিল, তেমনি এই উপদ্রব নিবাবণে সেকালেও 
প্রহবী নিযোগ ও তালাচাবিব বাবস্থাও ছিল এবং চোব ধবাব জনা দাবোগা ছিল, পথে ঘাটে 
থানা বা কাছাবি ছিল--_চর্যাপদে তাব উল্লেখ পাওয়া যায। এগুলি ছিল প্রতান্গ উপায। তেমনি 
পবোক্ষভাবে মন্ত্র-তন্ত্রেব দ্বাঝা চোব ধবা কিংবা চুবি কা জিনিস উদ্ধাব কবাব কথা সেকালেব 
বিভিন্ন গ্রস্থে বিভিন্ন কাহিনীতে পাওযা যায। সুতবাং একথা বলা যায মন্ত্রতস্ত্রেব বাবহাব কেবল 
আজকেব নয, একালেব নয, অর্বচীনকালেব নয- প্রাটীনকালেবও। বছুদিন ধবে, বনু যুগ 
ধবে মানুষ মন্ত্রতত্ত্রের চর্চা ও বাবহাব করে আসছে। এখনও কবছে ভবিষ্যতেও হযত কবকে। 
মন্ত্র-তস্ত্রেব সাহাযো চোব ধবা, চুবি যাওয়া জিনিস উদ্ধাব কৰা প্রন়তি সম্বন্ধে বহু পদ্ধতি 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনায প্রচজিত আছে। এক এক কবে সে সম্বন্ধে আলোচনা কবব। এখন 
এই বিষয়ে “চালন" পদ্ধতিব কথা ব্লব। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায চোর এবং চোবাই দ্রবোব 
হদিশ করাব জন্য যে চালন" পদ্ধতি গুলিব প্রচলন আছে, তাদেব মধো হাতচালা, নল চালা, 
কুলাচালা, বাটি চালা প্রতুতি উল্লেখযোগা। একে একে এগুলি আলোচনা কবা হবে। তবে 
এগ্ডলি আলোচনা করাব পূর্বে কয়েকটি ব্যিযে কিছু বলা দবকাব। পূর্বোজ কুক্কুবীপাদের চর্যাপদে 
আমবা দেখেছি বধূ জেগে বঠল অথচ তাক কান থেকে কানেট চুকি বে নিল চোবে। আশ্চর্থ 
ঘটনা! বধূ আব চোবেব মধ্যে জানাজানি ছিল বোধ হয়, না হলে এবকম ঘটনা ঘটে কি কবে ) 
চর্যাপদ সন্ধ্যাভাযায লেখা। এ পদেব গৃঢ়াথ ব্যাখ্যা অন্যবকম। যাইহোক, আমাদেব কাজ বাইবে 
অর্থ নিয়ে। আসলে এটি যোগসাজসে, জানাজানি করে চুরি। এই যোগসাজসে চুবিব ঘটনা 
সেকালেও যেমন ছিল, একালেও তেমনি আছে। পুলিস ফাঁড়ি/থানার নাকের ডগায় চুরি হয়ে 
যাচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে___পুলিস কিছুই জানে না। এবকম ঘটনা আকচাব হুয়। চোব পুলিশে 
পড়া পেটা জানাজ্জানি ভাগাভাগি । 
চোব ডাকাতের পুলিসেব সঙ্গে যেমন গোপন জানাজানি বাখতে হয় তেমনি এলাকার ওঝা 
গুণিনেৰ সঙ্গে গোপন আঁতাত বাখতে হয়। গঝা-গুখিনকা এলাকীব মানুধ। কে চোব। কে 
সাধু, কে বদমাশ- -সমস্ত খবৰ বাখেন। এই খববাখবর বাখাব উপব তাদেব লব্সাব জশপ্রিয় তা। 
পাশেক হামে চুরি হল গুণিল গণনা চোব ধবে দিলৈন, মাল উজার কবে দিজেন। প্রাভফেং 
বিজ্ঞানের চঁবম"উল্লতিব িনে যা কা কাই ডিটেইর, গোল “ফুফুর ধেহাঁনে বার্থ হাঁ 
সেখানে গ্রামের একজন সাধারণ গুনিন সফল হযে যান বড়ই তাম্চর্ষের। 


ওধ। ধাপ মন্ত্র ১০৩ 


এ প্রসচ্চে একটা ঘটনা কণা লাল । নহে চোখে দেখা ঘাঠন।। এককাক পাম্পাক একাঢা 
শ্রামে এক শতছ্ছেল কাউীতে কি হয। ট্রলিন ডেকে আনা হল। পুণিন কটি চালা ববলেন। 
আশেপাশেক সন্দেহভাজন লাক্তি এক্‌ গৃতন্থেল বর্ণনা অনুযাধী কিছু সন্দেহভাজন বাক্তিক নাম 
লিখে বাটি চালা গুক হল। এাণন মন্ত্র পড়ে কাটি চালা গুব কবলেন। শেষে এবজ্সনের নাম 
উগল। তাবে বকে আনা হল। সে বছুতেই স্বাকাব কবে না। শেষে চালপড়া খাওযানোব ভ্য 
দেখাতে হাক্শেষে ম্বীকাৰ বকল। তবে চোবাইমালেব অনেকখানি বিক্রি কবে দিযেছে-__বাকি 
মেক আছে তাতেই সঙ্থৃষ্ট থাকতে হবে। কাব্ণ গুণিন পূর্বেই বলে নিযেছিলেন যে ভিনি চোব 
ধবে দেবেন, তবে চোবকে কিছু ব্লা যাবে না, মাবধব কবা যাবে না কিংলা পলিসে দেওযা 
যাবে না। আব মাল যা পাওয়া যাকে ভাতেই সন্থ্গট থাকতে হবে। ব্যাপাবাঠা বুঝুন 

সুতবাং চুবি সম্পর্কিত বাপাবে চোবধবা কিংবা চোবাই মালেব হদিশ কবাব কান্ছে ওঝা- গুণিনেক 
মন্ত্রশক্তি কতখানি ক্রিযান্ীল আব ওঝা-শ্ুণিনেক খববাখবব সংগ্রহ কবা এই বাপাবে কতখানি 
সাহাযা কবে ভা ব্চাক ককে দেখতে হয। কিস্ু গ্রামেব মানুষেব এমনই বিশ্লাস যে চুবি যাওযা 
জিনিস ফিবে পাবাব জনা আজও তাবা প্ুণিনেব দ্বাবস্থ হয এবং মন্্বলে সম্ভব হবে বলে 
তাবা ধকে নেয। গুধু মন্ত্রশক্তিব প্রযোগ নযঃ এই সঙ্গে কিছু ধর্মীয় আচাব অনুষ্ঠান পালন কবে 
উণিনবা। প্রামেব মানুষ তা নির্থিধায মেনে নেষঃ প্রযোজনীয অর্থ বাঘ কবতে পিছপা হয না 
এবং গৃহশান্তিব জনা পৃজা পার্বন, হোম, স্বস্তাফন ইত্যাদি কবে। ফলে এই ব্যাপাব গুলো 
লোক-সংস্কৃতিব অঙ্গ হযে গিষেছে। কোন কোন গৃহস্থেব বাণীতে চুবি গেলে গণেশ পৃজো 
কবা হয। 

এখন ওঝা গুণিনেব চালনমন্ত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত তথা সংগৃহীত হযেছে তাব বিববণ দেওযা 
হচ্ছে? 

হাত চালা £ “হাত চালা" শব্দটিব অর্থ হাত চালনা কবা অর্থাৎ মন্ত্র বলে হাতেব চালন। 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে “হাত চালা'ব প্রয়োগ কবা হয। যেমন চুবিব ব্যাপাবে; সাপ কিংবা বিষাক্ত পোকামাকড় 
কামড়ালে বিষ আছে কিনা জানাব ব্যাপাবে শবীবে কোন গোপন বোগ আছে কিনা তা নির্ণয় 
কবাব বাপাধে প্রভৃতি। তকে চুবিব বাপাকে “হাতচালা" প্রক্রিয়ার প্রযোগ হয় বেশি। 

চুবি ব্যাপাবে হাত চালা মন্ত্রে প্রযোগ সাধারণতঃ দুভাবে হয। প্রথম প্রকাক হল গুণিন 
গুদ্ধ হযে হাতে বা কানে একটি শকড় নেষ। ভাবপব মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেষ। এখন এক এক 
কবে সমস্ত সন্দেহডাজন লোকেব নাম, কবা হয। যাব নামে হাত চলতে শুক কবে সেই লোক 
চোব। তখন ভাকে ধবে আনা হয, নানাবকম জেবা কবা হয। এতে দ্বীকাব না কবলে চালপডা 
(মন্ত্রপৃত চাল), নুন পড়া ইত্যাদি খেতে বলা হুয। যদি সে সতাই চোব হুয হলে চালগড়া। 
নুনপডা ইত্যাদি খেলে খসুস্থ হযে পড়বে কিংবা বক্তবমি কববে। এই ভষে অনেক সময় চিহ্নিত 
বাজি স্বীকার কবে। এইতাবে চোব ধরা পড়ে। 

দবিতীষ প্রক্রিয়া হল-_.টুকফো টুকবো কাজে কিংবা পাতীয সন্দেহভাজন বিভিন্ন বাক্তিব নাম 
লিখে পরশ্গর সাজিয়ে দেওয়া 'হয়া। এইবাধ গ্রলিন মন্ত্র পড়ে ফু দিলে হাত চনত শুক রবে 
জবগব একটি দায়ের উদপধ হচ্ড উঠে খেত্ম ধায়। তখন তাকে সনাক্ত কর হয়। 

সর্প দংশন, বিষাক্ত টা কামাকতের তপন, প্বীবে গোপন বো তীরদিধ ধ্যাপাত্র গ্াগিন 
মন্ত্র পদে "হাতে লিকডনির়েওহাত ডালা সু করে। শরীরে বিষ দারুলে। কিংবা বোগ থাকলে 
ইন চদতে সক করণ এ খবরিলে ভাত চাদাবৈ নী, 


১7৪ দাচ্ফণ চাবলশ। পল্ঞাব কথাতামা 6 লোক সা এন উপকব্ণ 


বাটি চালা : “কাটি টালা'ৰ প্রাক্রযা অনেকটা হাত চালান মত। হাও টালাতে গুখু হাত চলে 
আব বাটি চালাতে গুণিন কাটিটাবকে বেছে তাৰ উপব হাতি চাপা দিল্যু থাকে । মন্ত্র পড়ার পক 
বাটি চলতে গুক কবে। কাকি পদ্দতি হাত চালাব মত। 

নল চালা শল চালাও হাত চালা বিংকা কাটি চালাক মঙ। এখানে বাটিক ব্দলে শল। 
এই নল কীচা বঞ্চিব নল হয সাধাব্ণতঃ। অনেক গুণিন ধাতব শল বাবহার কবেন। মন্ত্র পড়লে 
নল চলতে গুক কবে। 

কুলা চালা : কুলা চালাৰ প্রক্রিযা একটু অন্য ধবনেব। একটা কাচিব সঁচালো আগায একটা 
কুলোকে গেঁথে দেওযা হয। এইবাব সন্দেহভাজন বাক্তিদেব নাম কবা হয। যে প্রকৃত অপবাধী 
ভাব নাম ও?াব সঙ্গে সঙ্গে কুলোটা বন বন কবে ঘুবতে আবন্ত কবে। অনালোবেব ক্লোয 
ঘুববে না। এইভাবে চোব সনাক্ত হয। তাবপব স্বীকাবোক্তিব জন্য অন্য পদ্ধতি। 

পিঁড়ি চালা : পিঁড়ি চালাব প্রক্রিযা একটু অদ্রুত ধবনেব। একটা পিঁডিব নীচে একটা গোটা 
সুপাবি বেখে তা উপপৰ কোন একজনকে বসতে দেওয়া হয। সাধাবণতঃ কোন বাচ্ছা ছেলেকে 
বসানো হয। এইভাবে বসলে ব্বভাবতই পিঁডি কাত হযে পড়ে। তাবপব এক এক কবে সন্দেহভাজন 
লোকদের নাম কবা হুয। যে অপবাধী তাব নাম ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে পিঁডিটি মেঝেব সঙ্গে সমান্তবালে 
সুপাবিব উপব ঘুবতে থাকে। এইভাবে দোযী সনাক্ত কবা হয। 

থালা চালা বা বাটা চালা: পিতলের থালা বা পিতলেব বাটাব নীচে গোটা সুপাবি বাখা 
হয। এইভাবে বাখা বাটা বা থালা কান হযে পডে। কিম্ব দোষী ব্যক্তিব নাম ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে 
কাটাটি সুপাবিব উপব বাখলে সেটি সমান্তবালভাবে ঘুবতে থাকে। 

পাতা চালা : পাতা চালাব পক্রিষাটি অনেকটা নল চালাব মত। শুণিন হাতে একটি পাতা 
নেন। এদিকে সন্দেহভাজন বাক্তিদেব নাম সাজিয়ে বাখা হয। মন্ত্রপড়াব সঙ্গে সঙ্গে হাত সুদ্ধি 
পাতাটি চলতে আবম্ভ কবে। শেষে দোষী ব্যক্তিব নামেব উপব গিষে থেমে যায। এইভাবে 
দোষী সনাক্ত হয । 

কড়ি চালা : যদিও শব্দটি কড়িচালা, তবুও ব্যাপাবটি হল কড়িব উ্ভন। মন্ত্রেব দ্বাবা কডিকে 
উডিযে দোষী ব্াক্তিব কপালে সেঁটে দেওযা হয় কিংবা সাপে মাথায সেঁটে দেওযা হয সর্প 
ংশনেব ক্ষেত্রে উড়্ুন মন্ত্রে আলোচনা প্রসঙ্গে এ ব্যাপাবে বিশদ আলোচনা কবা হবে। 

এই হাতচালা, বাটি চালা প্রন্ভতি ব্যাপাবে এক গুণিনকে প্রশ্ন কবেছিলাম___হাত চালানো 
কিংবা বাটি চালানো তো আপনাব নিজেব ব্যাপাব। আপনি ইচ্ছা কবলে চালাতে পাবেনঃ আবাব 
নাও পাবেন। মন্ত্রবলে সত্যি সত্যি হাত কিংবা বাটি চল্লে কি? গুণিনটি বললেন-_মন্ত্র বলে 
এগুলি না চললে তাহলে চোব ধবা পড়ে কি কবে ? উত্তব দিলাম---পুলিস ইচ্ছা কবলে যেভাবে 
চো ধবতে পাবে সেইভাবে । তিনি বেগে গ্েলেন। বললেন আপনাবা লেখাপড়া জানা, ইংবাজী 
জানা লোক, আপনাবা মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস কববেন কেন * চোব ধবছি কি এমনি এমনি? অনেক 
কাঠখড পোড়াতে হয়। না এমনি এমনি হয় না। মন্ত্রের কতখানি জ্বোব আছে জানি লা, তবে 
গুপিনের গলাব জোব মাছে আব মানুষকে বোকা বানানোর ক্ষমতা জাতুছ জ বোঝা ায়। 

ভূত চালা ; আক্তকাল মিউিয়াব ভ্রযজযকাব। মিডিযাব কল্যাণে ছোট শিশুটি পর্যন্ত বর্তমণণ 
কালেব হাল চাল সম্পর্কে দস্তব মতো ওয়াকিবহার । তেমনি মিডিয়াকে অবলম্বন কবে বাবসাদারেবা 
বে বে করে নেমে পড়েছে বাজাবে। ছোটখাট রারসায়ী থেকে শুরু রুরে বড় বড়-মার্টে্টরা, 
ম্যানুফ্যাকছাবরা সবাই দৌড় প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে রিজ্াশমে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ। খবরের 


ওঝা- এণানেক মন্ধু ১০১ 


বগা, [টাভ, বোডও, পগ্র-পান্রকা এমনকি পাডাব পূজোব চাদাব কিলো পর্সন্ছ কিদ্তাপন। গোদনা 
এক অদ্ভুত বিত্রাপনেক বথা গুনলাম। ক্ন্াপনটি এইব্কম-_শ্চুবি, হাকানো, নিকদ্দেশ, বগ্ন 
বোগবকাধিব উপশম, সংসাবে মনোমালিনা, মামলা মোকদ্দমা প্রড়তি সমসাক সুবাহাক জনা আসুন । 
_ তান্তিক জান এব । টকানা প্রতি শনিবাব ও মঙ্রলবাব। বেলস্টেশনেৰ ২ নং প্লটফবম, 
কটগাছেব নীচে। সময ক্লো ১১টা থেকে শুটা। [প্রযোজনে জানগ্ভকব নাম ও বেলস্টেশনের 
নাম দেওয়া গেল না।] প্রসঙ্গত কলে বাখি এই চমকপ্রদ কিজ্রাপনেব বিশদ বিকবণ আমাব এক 
কন্ধু দিযেছেন। 

যাই হোক, কিজ্জাপনটা সত্য কিংবা মিথা হোক-__ মোদ্দা কথা হল এই- এটা বিজ্ঞাপনের 
যুগ, কিন্ত্রাপন ছাড়া কোন বাবসাধাব বাক্সা সফল হয না। যে যাব সামর্থা ও অবন্থা অনুযাষী 
নিজেকে বিজ্ঞাপিত কবে চলেছে। আপনি যেখানেই যান, সর্বত্রই কোন না কোন বিজ্ঞাপন 
চোখে পড়বে। বেলস্টেশনে যে গাছগুলো আছে তাব কাগু গুলোতে ছোট ছোট টিনেব পাতে 
হবকেকে বকমেক কিজ্ঞাপন সাঁটা আছে। লসস্ট্যান্ডে মাথাব স্টপব হবেক বককমেব নিন্্রাপন। আন্গকাল 
আবাব চলতি পিচ বাস্তাষ বিজ্ঞাপন সীঁটা। তাৰ উপব দিযে মানুষ হাঁটছে, গাড়ি যাচ্ছে___তাতে 
কি) হাটতে গিষে কাবোব না কাবোব তো চোখে পডবে। 

এতক্ষণ ধবে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে মাহাত্মা বর্ণনাব উদ্দেশ্য এই যে আজকাল ওঝা- গুণিনবা 
বীতিমতো নিজেদেবকে বিজ্ঞাপিত কবছে। এতদিন ধবে যাদেব প্রচাব ছিল মানুষেব মুখে মুখে 
এবং গ্রামগঞ্জেব লোকেবাই কেবল তাদেব খোঁজ বাখত। কাবণ তাবাই ছিল সহজে হাতেব কাছে 
পাওয়া গ্রামেব মানুষেব মুশকিল আসান। এখন তাবা গ্রামেব মেটো পথ ছেড়ে শহবেব বাজপথে; 
জনাহীর্ণ বাস্তায বেবিযে পড়েছে। মিডিযাব মধ্য দিয়ে মন্ত্রের শক্তিব প্রকাশ ঘটছে। 

ওঝা- গুণিনদেব মন্ত্র-ব্যবসাধেব বিভিন্ন মাধাম আছে। “ভূত চালা" এইবকম একটি মাধাম। 
ভুত চালাব সাহায্যে গুণিন কবতে পাবে না এমন কাজ নেই। চোব ধবা, চুবি যাওযা জিনিসেব 
উদ্ধাব কবা, বোগ ব্যাধিব কাবণ নির্ণয কবা ও বোগ সাবানোব উপায ও ওষধ বলে দেওযা, 
মামলা-মোকদ্দমাব জয পবাজয সম্পর্কে ফলাফল বলে দেওযা, সংসাবে অশান্তিব কাবণ ও 
প্রতিকাবেব উপায বলে দেওযা, স্বামী-স্ত্রীর কলহেব শীমাংসা কবে দেওয়া, পবপুকষ ও পবস্ত্রীব 
উপৰ আকর্ষণ দৃব কবা, শক্রকে জব্দ কাব উপায় বলে দেওয়া কিংবা শত্রুব হাত থেকে ব্হোই 
পাবা উপায বলে দেওযা, প্রর্ভতি সমস্যাব সমাধান কবাব ব্যবস্থা কৰা হয। এছাড়া সবচেষে 
আশ্চর্ষেব ব্যাপাব হল “ভূত চালা” তে ভূত চাপাব প্রতিকাব কৰা হয। 

মানুষ অনেক জিনিস নিষে বাবসা কবে, কিন্ত ভূত নিযে কাবসা কবা বডই আশ্চর্ষেব। 
তরে ঘটনা আশ্চর্ষেব হলেও বহু লোকেব মুখে, ওঝা-গুণিনেব মুখে ভুত-বাবসাব কথা শোনা 
যায়। আমি একজন লোককে জানতাম, অনেকেই তাকে জানতেন, তিনি বড গুণিন ছিলেন 
না। কিন্তু মন্ত্র-তন্ত্র ভালই জানতেন। তিনি কতকগুলো ভূত পুষতেন এবং প্রযোজনমত গুণিনদেক 
ভূত সরববাহ কবতেন। অর্থাৎ ভিনি ভূতের ডিলাব। 

ধ্যাপাবটা আজগুবি, গীঁজাখুবি, অবিশ্বাস্য, মনে হতে পাবে, কিন্ত আমার ছেলেবেলায় এই 
মানুষটা সম্পর্কে সতপ্রেত্ত নিষে এত মন্জাব মাব কাহিনী গুনেছিলাম বে শেষপর্যস্থ নিশ্বাস 
করেছিলাম” হয়ত হলেও হতে পাবে। তিমি আমাদেব গ্রামেব লোক। নাম---বীলমণি হাভাবি। 
তদের একটা বিরাট বাগান ছিজ। বাগানে বিভিয় ধরনে গাছ, শশলাড়) গুকুব ছিল। তিনি 
নির্নে পুকুর জাতে একতী কুঁজি (কুঁড়ে) বেয়ে থাকতেন। দ্গাবাদিন বাণালে খাটভেন "আব সন্ধ্যাষ 





৯০৩ দৌলত শীললিশ্রী পালণ গাব বগাছিত ৫ স্পা স ঙ্াঁখল পিন 


“তা তাত এএখ্কা হলস্টা বালি ত৩গ1 ডাল কে নাকি জার এলক শান ওকাণ অন্দ এপ 
যেত শাকি সবের শব্দ কাকা গেলের কসর ইতাণদ। [দীনিল কলা বক পতল চামলা 
তাক বঁজিতে উঁকি দিতাম । দেখতাম মাক মাথাল খুলি সিঁদুব নাপানে হাড় জকযল অব 
নানাব্কম জি'নাসপত্র ছাডিযে 'ছাটযে হছে । হাজাক একা কালব উঁভবে কে বেছুখাছ্বলেন তালে 
দযে চাকক্বে কাগ্া করাতভেন- এমন শোনা যেত। এ্রাপমব লোক, আশপাশের লোক এডাবভাকে 
বিশ্বাস কবত যে নালমণি ভাশ্গাব ভূঁভ পোষে। এই হাজার “ভুভঘালা'--লকসাযাদেক ভূত সবকবাভ 
ককতেন কলে জনশ্রুতি ছিল। 

এখন “ভরত চালা” সম্পর্কে বিব্বণ দেওয়া হবে। পর্বে নল চালা, কাটি চাল , বলা চালা 
সম্পর্কে বল হযেছে। সেখানে শাটি, গল কংঝা বুলা গ।ণনেব সন্ুবাও্তৰ গ্রযোতেল মাহযম। 
কিস্তু “ভূতচালা" তে মিডিযম হল ভূত। গুণিন মন্ত্র কলে ভূভকে কোন স্থানে আলযন কক্নে, 
ভাবপক তাকে দিযে পূর্বোন্ত বিভিন্ন কাজ কবিযে নেওয়া হয। নির্দিষ্ট সমযেব জনা ভূত আসে 
তাকপক অনুষ্গান শেষে আলাল চলে যায। 

দক্ষিণ চবিধশ পব্ণণায এইবকম বিডিম “$তচালা' বেপ্র আছে। এক এক জন গুণিন এই 
কেন্দ্র পবিচালনা কবেন। এইবকম একটি কেন্দ্রে “ভূতচালা" অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হকে। 
অনুষ্গানটি নিজেব অভিন্্ভালব্। 

দক্ষিণ চবিবশ পবনাব মগকাহাট থানার অগ্তর্ঘভি একটা শ্রাম-নাম গডিজিলা। এই গ্রামের 
এক গুণিন-__সাধন হালদাবেব ভূতচালা অনুষ্গানে থাকা সুযোশ আমাক হযেছিল। এই অনুষ্গান 
হত মাসে এববাব বিতবা দুবাব। অমাবস্যা, চত্রু্দশী। ত্রযোদর্লী কিংবা ঘন অন্ধকাৰ কাত্রি ছাড়া 
এই অনুষ্গান কবা সম্ভব হয না। কাবণ অন্ধকাব বাব্রিই তূতপ্রেতেব চলাফেবাব পক্ষে উপযুক্ত। 
আবাৰ প্রথম বাত্রি কিংল শেষ কাত্রি হলে চলবে না। মোটামুটি মধাবাত্রি উপযুক্ত সময। সেকাৰ 
বাত্রি প্রায় বাকোটাব সময অনুষ্ঠানটি হল। বাগানেৰ মধ্যে একটি নির্জন ঘবে অনুষ্ঠানটি হল। 
আমবা প্রা কুডি/পঁচিশজন লোক সেই ঘবেব মধো উপস্থিত ছিলাম। আমি ছাড়া আব সবাই 
খবিদ্দাব অর্থাৎ ভূত চালা থেকে তাবা কিছু জানতে চায। সাধন হালদাব আমাদেব বলে দিয়েছিল 
কোন কথা কলা' চলকে লা, বিডি সিগাক্টে খাওয়া চলবে না, দেশলাই বা কোনবকম আলো 
স্বালানো চললে না। টর্চ নিষে "ভুতচালা" ঘবে ঢোকা নিষিদ্ধ । 

অদ্ধকাব ঘব। নাশ্ছুদ্র অন্ধকাব। নিজেব হাত নিষে চোখের সামনে ধবলে ভাল কবে বোঝা 
যায় না। ঘবেব মাঝখানে মেঝেতে একটা পিঁডি পাতা । এ পিঁডিব উপব ভূঁভ আসবে। পাশে 
একটা পাত্রে কিছু খাবাব বাখা আছে। তাব মধ্যে দুধ € কলা সাছে। ভূত এসে প্রথমে এ 
খাবাবগ্তলি খাবে তাবপব লোকেদেৰ প্রশ্নেৰ জবাব দেবে। এদিন ছিল দুটো তেব বৈঠক। 
একটি মুসলমান ভূত বা মামদো, অনাজন ব্রন্দদতা। খখব এক কোণে সাধন হালদাব কসে। 
সামনে কিছু উপচাব। 

আমবা কুড়ি/পঁচিশজন নিঃশব্দে দুক দুক বক্ষে বসে 'আছি। ভূত ধলে ব্যাপাব+ একটু আধটু 
উ়্তো থাকবেই । ওদিকে সাধন ধানে বসেছে। মন্ত্র পড়ছে--ভূতিত্ে চালনা কবে নিয়ে শ্রাসবে। 
কিছুক্ষণ পক শিঁডিতে খটখট শষ হল। আমান পাশের একন্রল ফিসফিস কধে ধলল --ভঁত 
এসেছে। ভারপব কব মচব কবে খাদা ৪ কলা খাগুযার শক হয়া) ₹শফে দুর্ধাপানের লা্খ। 
একটু গন্ধে নাকি গুবেব কথা গুনতে পাওয়া গেল-...সীঁধন, সাধন জামি এজেছি। পরের ফোন 
থেকে গঞ্চল ডিত্রাসা বল-..কে তুমি "বাধা ভুত উর কবল -ওরি রদ?" ঘামোর 





গুণা গুণীনেক মনু ১%৯ 


পাঙ়্ান কেলণাল্ছে গাব | এবপক বিন রণ হানেক বম প্রহ্ |জজ্ঞামা বলল । বুঈদা ত। যলাসাক। 
উত্তত দিল । গো সক কথোপক থান আজ আব যনে নেই । প্রাশ্্াতবপরবেশ শৈত্য ব্র্গদরি। চলল 
গেল পিডিতে খট হট শব্দ তুলে। বলে ণেলঈী শালাল সময চৌবান্তার কটপাছেক ডাল ভেঙে 
দিযে যাবে তাক আসাব কক চলে যাওযাব নিদশনফন্দপ | 

কিছুক্ষণের জনা |বকতি। সাধন আবাব আসনে «সে জপ ওক কব্ল-- আব ক সব কৃবাছল 
অন্ধকাবে দেখা যাচ্ছিলনা। কেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবাৰ পব আকাব পিডিতে খট ঘট শব্দ। আমাৰ 
খুব মনে আছে দ্বিভীযবাবে পিঁড়িতে বেশ জোবে জোবে খট হট শব্দ হযেছিল। এবাবে এলেন 
মামদো। মামদোব গায়ে জোব বেশি-__তাই পিঁডিব আওয়াজে বেশ জোব। এবপব হল কি-খাদা 
খেয়ে মামদো তো থু থু কবল । নাকি সুবে বেশ জ্রোবে গ্লোব কলল-- সাধন, এসব ব বেখোছুস। 
এসব ভোব এ চালকলা গেলা বামুন কে দিস। আমাকে দিকি না। আমি কি খাই তুই জানিস 
না। সাধন সম্ভবত হাতজ্োড কবে কলল-_-কাবণ মন্ধকাকে হাতজোড কবাটা দেখা যাস্ছিল 
না__ভুল হযেছে মিঞাসাহেক কিংকা ওই গোছের কোন সন্োধন। আক্তকেক মত দযা কবে 
যেন সেবে নেন। এবপব প্রশ্র ও উত্তবেব পালা । কখোপবকুথনেক মাঝে মাঝে য়ামদে। কেশ 
গালাগালি কবছিল এবং ধমক দিচ্ছিল। মনে আছে এক জ্রনেব গকু চুকি সম্পকিত জিজ্ঞাসার 
উত্তবে মামদো মশায ধমকে বলেছিল যে তাব গক হাবিযে গিয়েছে আব সে কি না চুবিক 
বাপাবে জানতে এসেছে। শেষে মামদো একটা জাযগায নির্দেশ দিল-__সেখানে গেলে সে গক 
পেষে যাকে। এইভাবে বেশ কযেকজনেব প্রশ্নেব উত্তর দেওয়া হযে যাবাৰ পৰ একটা কাণ্ড 
ঘটল। আমাদের দর্শকদেব মধো কে একজন লুকিযে টর্চ এনেছিল। হঠাৎ টর্ট গ্বালল। তখন 
ঘবেব মধো হুটিপুটি কাগু। পিঁড়িটিডি উল্টিষে কে একজন কালো কাপড়ে ঢাকা মানুষেব আকৃতি 
খোলা দব্জা দিযে পড়ি কি মবি কবে হুমডি খেয়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল। অনেকটা সাধনেক 
ভাইযেব মত মনে হল। তাবপব সাধনেব কি তর্জন গর্জন ঝগড়া। 

এই হল “ভূত চালা'ৰ ব্যাপাব। উপবেব ঘটনাটা বিশ্লেষণ কবলে এব সত্সতা নিষে সংশয 
জাগতে পাবে। আসলে ভূত বলে কিছু আছে কি না এ তর্কেব শ্রীমাংসা আজও হযনি। কিন্তু 
ভূতেব প্রতি বিশ্বাস আজও মানুষেব মনে স্থায়ী বাসা কেঁধে আছে। সুতবাং ভূতকে চালনা কবা 
যায, আব ভূত তো সর্বন্ত ও সর্বদর্জী কলে মানূষেক ধাবণা, ভাই তাকে দিযে বো প্রতিকাক, 
হাবানে। প্লিনিসেব উদ্ধাবঃ চুকিব হদিশ প্রভৃতি কবানো যায। লোক-সমান্জেব এই সহজ [বিশ্বাস 
ও সংস্কাবকে পুজি কবেই গ্রামে গঞ্জে গড়ে উঠেছে “ভূভ চালা" কেন্দ্র। 

কিন্তু প্রকৃত চিত্রটা অন্যবকম। “ভূর্ত চালাব নাম কবে কিছু অসাধু মন্ত্র-ব্যবসাধী, গুণিন 
প্রড়িতি মানুষের অল্মতাব সুযোগ নিধে অর্থ উপার্জন কবে চলেছে। গ্রামে গঞ্জের সহায সম্বলহীন 
মানুষ সন্তায ফললাভেব আশায় এদেব দ্বাবস্থ হচ্ছে । তাবা যে ঠকছে সে সম্পর্কে তাদের হুঁশ 
নেই। উপবন্ত কেউ সতর্ক কবে দিলে তাব উপব খাগ্সা হয়ে উঠেছে- এমনই এদেব সংস্কাবান্ধতা, 
এমনই গভীব বিশ্বাস। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুবে দেখেছি এই সব নলচালা, 
কড়ি চালা, বাটি চালা, কুলা চাল্গা, হাত ঢালা, ভূত টাঙ্া, জল পড়া, নুন পড়া, তেল পড়া, 
হলুদ পড়া --সবষ্ট মানুষকে 2কানো। মানুষকে লোক আানানোক কিছু কৌশল মাওর। মেলন লাদিকক 
যাদু প্রদর্শনী ফবে। শুখন কোন' খেলা দেখে 'আমবা মু্ধ হই-_সতা ভেবে ভুল কবি। গুণিনবাও 
এক ধবনৈব যাদুকধ । কীভাবে মানুষকে মোহিত কবে, বোকা বানিয়ে গধসা উপার্জন কৰা যাই 
সে কায়দা তারা জানে । 


১7১৮ দক্ষিণ চালনশ পলগণাল পণাভামা ও লোক সঙ্গত টপিককণ 


আজও ওঝা গাব, গুণিনাগাক দাক্গণ চাব্নশ পণগনাক কিছু মানষেল পেশা । সুতবং সভা 
মিথা মাই হোক দঙ্িণ চবিলশ পকগনাক লোকাযত ভ্রীলল এক যে একটা ভমিকা আছে তা 
অন্থীকাব ককা যায না। 
দর্পন মন্ত্র £ জলদর্পণ, তৈলদর্পণ ইত্যাদি 

ক্ভি্ন পুঝাণ ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তন্ব-মন্তনেব শক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী, নানাবিধ উপাখ্যানের 
কথা 'জানা যায। মন্ত্রেব সাহাযো চোব ধবাক নানাব্ধি কাহিণীৰ কথাও আমবা জানতে পাকি 
এই সক প্রাচীন গ্রন্থাদিব সাহাযো। এই বকম সেকালেব এক কাহিনীতে জানা যায এক ঝক্তি 
এক অনার্য নাবীক (মা) কাছ থেকে একটি মন্ত্র শিক্ষা কবেন, যে মন্ত্র আওড়ালে চোকেব পার্যেক 
চিহ্ন চোখেব সামনে ফুটে ওঠে । তাবপব সেই পদচিহ্ন অনুসবণ কবে চোৰ ধবা সম্ভব হয 
এবং চুবি যাওযা জিনিসে হদিশ কবতে পাবা যায। “পদচিহকুশলী" এই বাক্তিব কাহিনী থেকে 
কযেকটি ব্মিষে সিদ্ধান্ত কবা মায-__(১) প্রাচীনকালে মন্ত্বশক্তিকে বিভিন্ন কাজে বাবহাব কৰা 
হতো এবং মন্ত্রে সাহাযো চোষ ধবাব পদ্ধতি ভৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল। (২) কিছু 
কিছু মানুষ এই মন্ত্রশক্তি আযন্ত কবেছিলেন। (৩) সমাজেব নিয্নবর্ণেব মানুষেক মধোও মন্ত্রশক্তিব 
প্রচলন ছিল। 

এই বিষয গুলি গন্ভীবভাবে বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায এই গুলিব ধাবাবাহিকতা বর্তমান সমাজে 
বজায আছে। গ্রামা সমাজবাবস্থায তত্ত্র-মন্ত্রেব উপব মানুষেব বিশ্বাস আজও অটুট আছে। আজও 
মন্ত্রকে বিভিন্ন কাজে বাবহাব কবা হয। সমাজেব নিষ্নবর্ণেৰ মানুষে মধো মন্ত্রশক্তিব ব্যাপক 
প্রচলন আছে। নিম্নবর্ণেব বহু মানুষ ওঝা-গুণিন হিসাবে সমাজে পবিচিত। আব মন্ত্রেব সাহাযো 
চোব ধবাব পদ্ধতি আজও সমাজে প্রচলিত। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনায মন্ত্রেব সাহায্যে চোব ধবাব অনেক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সেগুলিক 
মধ্যে দর্পণ" নামক পদ্ধতিগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই “দর্পণ" মন্ত্রের সাহাযো ওঝা গুণিন 
চোরধবা, চুবি যাওয়া সামগ্রীব হদিশ কবা, হাবিষে যাওয়া জিনিসেব সন্ধান কবা, নিকদিদ্ট বাক্তিব 
অনুসন্ধান কবা, শক্রব কার্যকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হওয়া, ভূতপ্রেতের, আকর্ষণ সম্বন্ধে 
অবহিত হওয়া, ক্ষতিকাবী ও ক্ষতিকাবিনী নাবীপুরুষেব কার্যকলাপ সম্বন্ধে সঠিক হদিশ পাওয়া 
গ্রভুতি কাজও প্রতিকাক্বে উপায নির্ণয কক্তে পাব্নে। এগুলি মধো “জুলদর্পণ', ধিখদপণা, 
“িঁদুব দর্পণ", “তৈল দর্পণ" প্রভৃতি দক্ষিণ চবিরশ পরগনায ব্যাপকভাবে প্রচলিত) এক শ্রেণীব 
ওঝা-গুণিন এ বিষয়ে বিশেষ পাবদর্ী। এটাই ইাদেব পেশা । এই করেই তাদের জীবিকা নির্বাহের 
বাবস্থা যেমন হয়, তেমনি সমাজে মান-সম্মান অর্জন করেন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 

এখন নানারকম “দর্পণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। "দর্পণ" মানে “আয়না” বা “আরশি যার 
দ্বারা, কোন বন্তর প্রতিরিম্ব দেখা সম্ভব হয়। [সং ৬ দ্র্প্‌ (সহ্য) 7 অন (ত)1। দর্পণে 
যেমন যে বন্ত দর্পণের যামনে থাকে+ তাব, প্রতিবিশ্ব পড়েন তেমনি 'দ্ণ" যন্ত্রের সাহায্যে 
চোর বা উ্দিষ্ট বাক্তির প্রতিবিস্ব দেখা যায়। 

জলদরপণ £ জ্রলকে আযনার মত ব্যবহার করে মুর্তি প্রতিবিদ্থিত করা হয়। সায়ারণতঃ চোর 
ধরার কাজে 'জলদপণ' করা হুয়। একটি পারে কিছু পরিষ্কার. জল রেফে, মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেওয়া 
হয়। তথ্দা জল্গের মধ. যে লোক চুরি করেছে তার, প্রতিবিদ্ব জুটে ওঠে বলে জগক্রুতি আছে, 
চুরি ছাড়া অন্য কাজেও জঙদর্পণ করা হুয়। 


ওঝা গুধানেল অন্ধ ১০৯ 


ঠিতলদপণ : হলদপণেশ এও ইতলদপণ বা তেলদপণেল পাও 1 কেকল খল্লব পাবক/ঠ একা? 
পাকল্গাব পারত সনযেপল তেল লাঙা ভয়। তেল দ্পন্নাও কোল, শত্র, দই লাজ প্রভতিন প্রাতাক্ছি 
দেখা মায। 

নখদর্গক £ সাবাবণত? কড়ো আউ্লেক শে তেল মাথান হয। তখন শখাটি চকচক ববে। 
এবাক মন্থর পড়ে যু দেওয়া হয। ভৎণ শখের মবে। ডাচ মাণ্যেব মুখ ফুটে ওঠে কলে ছানশ্রাত 
প্রচলিত আছে । এইভাবে চোব শত্র প্রভাতি চিহ্িত কবা যায। 

সিঁদুব দর্পণ : "সিঁদুব দর্পণ" প্রধানত? চোক ধকাক স্জনা ক্হত হয। একটি আযনাৰ কিছু 
অংশে সিঁদুল লেপে দেওয়া হয। তাবপব মন্ত্র পড়ে সেখানে যুঁ দেওয়া হয। তখন সিঁদুবেক 
মো উাদদ্ট বাব মুখ বিংবা আবৃতি ফুটে ]ে। তখন শাকে চািহৃত কলা যায়। 

দক্ষিণ চর্িবশ পবগনায উপবোক্ত চাবপ্রকাব দর্পণ" প্রচলিত। আবও কিছু কিছু দর্পণ এব 
কথা শোনা যাষ। কিম্ু সেপ্ুলিব খুব একটা প্রচলন নেই। তাছাড়া উপবোক্ত দর্পণণুলিতে গ্ুণিনধা 
যেমন সফল হয অন্যানা 'দর্পণে তেমন সফলতা পাবে না বলে তাদের বিশ্বাস। এই সম্পর্কে 
ওখা- গ্ুণিনদেৰ মতামত হল-যে কোন তবল এবং খ্রচ্ছ কস্ত যাতে প্রতিফলন পটে ত। পর্পন"-এব 
পক্ষে উপযোগী অর্থাৎ যে কোন তবল ও ন্বচ্ বস্তব “দর্পণ” কবা যায, তবে পূর্বোক্ত গুলি 
জনগ্রিয। তাই এগুলিই প্রচজিত আছে। 

এ যাবৎকাল যে সমস্ত মন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা কবা হযেছে এবং যাদের ব্বিবণ দেওযা হত্যছে 
এখন সেই সমস্ত মন্ত্রেব কিছু কিছু উদাহবণ দেওযা হবে এবং তাদেব প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
ও ভাষাগত দিকটি তুলে ধবা হবে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মন্ত্রুলি 
সংগৃহীত। সংশ্লিষ্ট গুণিনদেব অনুবোধে তাদের নামসিকানা প্রকাশ কবা হবে না। কযেকজন 
মানুষেব বাড়ি থেকে কিছু মন্ত্র সংগ্রহ কবা হযেছে। যেগুলি অনাদবে অবহেলা তাদেব ক্ভিন্ন 
কাগজপত্রেব মধ্যে পডেছিল। এগুলিব ওঝা-গুণিন কে তা জানা যাযনি। সেই বাড়ীব কেউ 
হযত এ শ্রালব চর্চা কবত। 

জল পড়াৰ মন্ত্র £ 

ওং পালীত পানী গঙ্জা দেবিব পানী 
মাটিব ঘটে পুব্ইলে আজি কহিলা 
বাব তিযা খাইলা সাপ বোমে বোমে তাব 
ডেদিলাক বিষ এমিকি গ্ুকদেব কীববা 
কিস এমিকি গুকদেব যানতি পানী-_ 
গর্ভ ভিতক বিষ আনন্তি ছালিবে বিষ 
যা ভল্ম তবাজগায্লাত কটববি ॥ 
ওং অদ্ধ হেলে, চন্দ্র উদে হেলে অনু 
লাগিলা কি ডস্ক কাপাইলা তনুঃ 
ছুংকাবি কস্যে গড়ুব পার্বতি তুলিলে 
পানী এসকে হইলে ব্রিশৃঙ্গ ঘাবে কি বলি ॥ 
[এই মন্ত্রে জল পড়িয়া যে ডাকিতে 'আসিবে তাহাকে ক্থাইতৈ দিবে ।] 

এই মন্ত্রটি জল পড়ার মন্ত্র ভবে স্মপে কাড়ি পক যে উজপড়া দেওফা হয় সেই আগ্র। 

ধেমনটি সংগৃহীত হয়েছে তোনি হুবহু ভূলে দেওয়া ছল। 


৬৬ পোল্ছণ চললশ পনদ তাক লাভা ৪ লাক সংঙ্গাতিক 2পকলণ 


পা গচ 


এখন এই মন্রারট দগ্লেষণ কবলে কঙক গাল 'ক্ময আঅনবধারন কলা সায। প্রথমত, শন্সাটিক 
মধো যে শব্দ ও বাকা শুলি গাছে সেপ্টানন ভসংলগ্ন, পরন্পবেক মধো যোগামোনান অসামগ্সাপণ। 
দ্বিভীয়তঃ লাকা গালি অপূর্ণ- সুগ্গত নষ। তৃতীয়তঃ শকা গুলিক কোন সুম্প্ট অর্থ পাওয়া মায 
গা। চতুর্থত৭ ছু কিছু শব্দ ভাছ্ে যেপ্ডালব অর্থ একেলবে বোঝা সায না। পঞ্চমত, বানান 
উল। মন্ত্রেব ক্রযা উচ্চাবণে- সেজন্য বানান ভুলকে অগ্রাহ্া কৰা চলে। তাছাড়া মে প্াণন 
এটি লিখেছিলেন-_ত্রীব শিক্ষাগত যোগাতা নিয়ঘানেক হতে পাবে। “সে কাবণে তাক কানান 
সম্থন্ধে অন্জ্রতা থাকতে পাবে। 

শব্দ ব্রন্ষ। ঠিক টিক শব্দ যথাযথভাবে উচ্চাব্তি হযে যথাস্থানে প্রযুক্ত হলে তার ক্রিযা পাওযা 
যায়। কিন্তু আলোচা মন্ত্রটিব শব তথা ধ্বনি ঠিক ঠিক উচ্চাক্ত হলে এবং মথাস্থানে গ্রযোগ 
কবলে এব কি ক্রিযা হতে পাবে তা বোঝা যায না। এটি যদি সতাই সর্পব্যি নিবাবণেব জন্য 
জলপড়াব মন্ত্র হয তাহলে একথা নির্ধিধায বলা যায যে এই ওঝা-এ্ণিনেব মন্ত্র-ব্যাপাকটাই 
ভাওতাবাজি। গুণিনবা কোন মন্ত্র এমন জড়িযে জড়িয়ে উচ্চারণ কক্নে যে তাব প্রকত অর্থ 
বোঝা যায না। মাঝে মাঝে হুংকাব দেন? নানাবকম অঙ্গভজি কবেন, ভয দেখান এবং কণ্ঠন্বব 
কখনো উঁচু কখনও নীচু কৰে এমন বিকট ব্যাপাৰ কবেন এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু দ্রবা বাবহাক 
কবেন তাতে মানুষ সম্মোহিত হযে যায। ভূত ছাডান চোব ধৰা প্রন্ততিব পক্ষে এই কাযদাগুলো 


খুব কার্যকবী। 
এখন আব একটি জলপড়াব মন্ত্র হুবন্থ তুলে দেওয়া হচ্ছে--_ 
জব্ল জল জল বাবি বাবি বাবি। 
নদীব জল, সাগবেব বাবি, সপ্তসমুদ্রেব বাৰি 
দেবীব ঘটেব বাবি আমাব পাত্রে আসুক। 


গুকব আজ্ময় পাউলাম ফুঁক 

স্বর্গ, মত্যঃ পাতালেব বাবি লাগুক। 

ব্যথা বেদনা ভাল হযে যাক 

হাজা মজা ভাল হয়ে যাক। 

মা কালীব আলে 

মা মনসাব আনে 

হাড়িব ঝি চণ্ীব আজে ॥ 
এই মন্ত্রটি বাথা বেদনা নিবাবণেব জন্য জলপড়ার মন্ত্র। 

এই মন্ত্রটি একটি কবিতা মত। শব্দবাকা সুগঠিত। এখানে আদেশ কাড়া আছে। প্রথম 

মন্ত্রটির সঙ্গে এটিব বিবাট পার্থকা। এটিব মন্ত্রশক্তি কতখানি আছে তা জানা যায় না তবে এটিকে 
সুব সংযোগে সুষ্ঠভাবে উচ্চাবণ করলে এবং বাববার আবৃস্তি কবলে মানুষে মনে প্রভাব ফেলা 
যেতে পাবে বলে ধাবণা করা যায়। 
আর একটি জল গড়ার মন্ত্র: 

কাটাবি কাটাবি কাটাবি 

পরশুরামের কুঠাব, রামের ধাণ। ইন্দ্রের বনজ 

কৃষেধর চক্র, মহাদেবে ব্রিশ্ল আর ঘাকাজীর খাড়া। 

যেখানে পাঠাব, সেখানে জাটুক। 


তে হিশ রক 1 


৪ 
রে 
৪ 


৬৬ বব, তব ওক ত হান কাওক, 
শালা, হোনিনা, হা লঙদ কাক । 
ও াণ লিজেল দোহাই, পাডদান। ব09ক 
আগ্ন বার্ধত। কাটল, পোডাঙ্ালা কাল ॥। 
বী[) ধা) ধা কাল গ্রানাশ্কাওি 
হ্বণে, মতো, পাতালে ঘেখানে থাবব কাঢ। 
মা মশসাব মাজে, 
হাড়াঝ চগ্তান আলে, 
বামসাতাব আঙ্েই। 
[ এই জলপডায ডান, ভূত, প্রেত, শাকিনা, যোগিনী, পরী, দানো, পোড়া বাণ, ভ্বালা বাণ, 
নন্তব দোষ প্রভৃতি কাটান ছাড়ান কবা যাবে। তিনবার মন্ত্র পড়ে তিনটি ফুঁক দিতে হবে জলে। 
এ দল ভিন ঢোকে খেতে হবে। সকালেল বাসি জল হলে চলবে না। টিতে এব ডুকে জল 
৩লতে হবে। ] 
আলোচা মন্ত্রটি বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায। যদিও শব্দ ও কাকোোব গঠন বজায় আছে, তবুও 
বথাণ্ুলি অকিঞ্চিংকব। এইভাবে কোন কিছু কাটতে বললে সেটি কাটা যাকে কিংবা ভূত চাপলে 
এই মামুলি বাকা বললে ভূত ছেড়ে যাবে এমন কিশ্বাস বা যায না। যদিও ওঝা- শুণিনদেক 
অঙ্গভঙ্টি ও কিভিন্ন প্রক্রিযা আছে এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্রিযাশীল দ্রকেব বাবহাক আছে, 
তবুও সমগ্র প্রক্রিযাটি যে যথার্থ কার্যববী এমন কথা স্বীকাব কবতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয। 
তেল পড়া, চুন পড়া? নুন পড়া ইত্যাদি মন্ত্র 
“জলপড়া"ব মত “তেল পড়া “নুন পড়া", “চুন পড়া") “সবিষা পড়া" “হলুদ পড়া ইত্যাদি 
মন্ত্রগুলি আলোচনা কবলে একটি কথা প্রতিপাদিত হয__এইগুলি অসাব এবং কতক গুলি হাসাকব 
অপুষ্ট, অপূর্ণ, অসংলগ্ন, অবান্তবঃ অসংযত, অশ্লীল বাকো গঠিত কিছু কিছু মানুষেক খেষালীপনাব 
ভাওতাবাজিব উদাহবণ। এইবকম বাকো তথা শব্দে বা ব্বনিভে কোন শক্তি নিভিত থাকতে 
পাকে যা দিযে মানুষে কোগেব প্রতিকাব কবা যায, যন্ত্রণাব নিকাময কবা যায, দুর্দশাব অবসান 
ঘটানো যায_একথা মেনে নেওয়া শক্ত। কুসংস্কাব কিংবা মন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন় না হলে কোন 
যুক্তিবাদী সুস্থ্মস্তিক্কেব মানুম মন্ত্রে শক্তিতে বিশ্বাস কবে পাবে না। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনাৰ প্রত্তান্ত অঞ্চল থেকে কতকগুলি মন্ত্র সংগৃহীত হযেছে সে গুলি হুবন্ছ 
এখানে তুলে দেওযা হচ্ছে__ 


তেল পড়া 
বাম খোলে ভিউডী সীতা বাঁধে ভাত 


সেই আগুনে পুড়ে গেল অমুকেব হাত। 

না ফোলে, না পাকে, না হয ঘা 

আমাব এই তেলপড়ায় জল হযে যা) 

কাব 'আক্সে 

বাম লহ্্ণ সীতার আজে। 
এই তেল পড়াব মন্ত্রটি হবাস্যকব। এটি আগ্তনে পোড়াব জনা জেমপড়াব মন্ত্র! এটিব মধো কি 
শক্তি নিহিত থাকতে পাবে সা ভেবে পাওয়া যায না। 


১১১ দাল্ণ চনিনশ পব্গনার কথাভাযা ও লোক সপ্ফ্াঠিব উপকষণ 


চন পড়া 

চুন চুন পড়াতে জল হাড়ের ঘব চামেক কুঁড়ে 

মব ক্যি ভুই চুনে পড়ে। 

হাড়াক কোমক্বে ক্যি অমুকেক অঙ্গে ব্যি 

সাপা সাপিনাব ক্ষি 

চৌসাপা মাকডসাব বিষ মব ভুই চুনে পড়ে। 

কাব আজ্জে__ 

শ্রীদেবী মনসাব আজে 

আমাক এই চুনপড়া অমুকেব অঙ্গে শাঘ্ লাগ ॥ 

মন্ত্রে বদলে এটাকে যদি একটা গদা কবিতা বলে ভাবা যায তা হলে বোধ হয কিছুটা 
স্বস্তি পাওযা যেতে পাবে। আলোচনা কবলে দেখা যায মন্ত্রটি সাপেব ব্ষি, মাকডসাব ব্যি 
লাশ করাব জনা ব্যবহৃত হয। তবে এতে যে কি শক্তি থাকতে পাবে তা কেবল গুণিনবা 
জ্লানে--_আমাদেব কোধগমা হয না। 
নুন পড়া 

সাগবেব নুন, মাটিব নুন__নুন নুন 

সিন্দুক নুন, যে খায় তাব গুণ। 

এ নুন কে পড়ে। 

দেবাদিদেব মহাদেব পড়ে আব মাতা পার্বতী পড়ে। 

এ নুন কে খাষ। 

বাত ব্যথা পেটেব কণী খায। 

কাব আজে 

মা মনসাব আল্পেঃ হাড়িঝি চণ্ডী আজে 

শিব পার্বতীব আজ্তে আব গুকব আজ্রে 

পেট কামড়ানি ধড়ফডানি ভাল হয়ে যা 

অন্থল বা দূৰ হযে যা। 
[ বদ্ধা, অঙ্গগ্গ ও তর্জলী-_এই তিনটে আউল দিযে সৈন্ধব লবণ তুলে মন্ত্র পড়ে তিনবাক 
ফুঁ দিযে বোগীকে খেতে দিতে হবে। ] 

হলুদ পড়া 

হলুদ হলুদ হলুদ কলুদ বনে হলুদ । 

বড় বড় গাঁট। সক সক জীশ। 

কাটা নয, গোটা নয-__শুধুই বাটা 

কো নষ, পচা নঘ-__কীচা কীচা 'কীঢা। 

মা পার্বতীব পা ধুইয়ে দিলাম জল 

বিষ গেল? বিষ গেল সর্ববিষ লাশ। 

কাব আজে 

ঈশ্বব শিবেব আজে 

মা মনসাষ জাজ | 

কাউবের কামিক্ষেব আজে! 





চি 
৬ 
ধু 


ওঝা গুধানেল মন্তু 


শকব আঙ্তে 
বাম সীতার আলে । 
[ তিনখানি কীচা হলুদ ভাল কবে ধুযে কেটে তাব সঙ্গে দেবদেকাব চয্মামেন্ত মিশিয়ে বোলীীকে 
খেতে দিলে গব্ল ক্ষি ভাল হযে যায। আবাব কিছুঢা “বল দ্স্থানে লাগাতে হৃবে। ভিনবাক 
মন্ত্র পড়ে ফু দতে হবে। | 
মরিচ পড়া 
গাছেব মব্চি মানুষে লাগে ঝাল 
শবীবে ব্ষ লাগে তাবও লাগে ঝাল। 
খালে ঝালে বিষ ক্ষয মহাদেবেব আল্জে। 
মবিচ মবিচ মবিচ মবিচ তুই বিষ 
কালকৃট বিষেব ক্ষয় শীঘ্র কবে দিস॥। 
হে মহাদেন কালকৃট ব্যি হব হক 
দেবী পার্বতীব আজে, গুকব আজ্জের 
অমুকেব শবীবেব বিষ শীঘ্র জল কব 
বিষ নাই বিষ নাই বিষ গেল পাতালে 
এই সাদা মবিচে ফুঁ দিলাম 
অমুকেব বেদনা যা, বিষ চলে যা। 
বিষহবি বাইযেব আজে ॥। 
| একুশটি সাদা মবিচ নিষে তিনবাব মন্ত্র পাঠ কবে ফুঁ দিতে হবে । এবপব সেগুলি বেটে চাবভাগেক 
একভাগ জলেব সঙ্গে মিশিযে বোগীকে খেতে দিতে হবে। একভাগ দংশনস্থানে লাগিযে তাব 
উপব কলাপাতা দিযে বেঁধে দিতে হবে। একভাগ আ-চলা পুকুবে ফেলে দিতে হবে। শেষ 
ভাগ মাটিতে পুতে দিতে হবে। এই মবিচ পড়া সাপঃ বিছা, মাকডসা, বিষ পিঁপড়া এবং অন্যান্য 
বিষাক্ত পোকাব দংশন বিষ থেকে বক্ষা কববে। ] 
এই মন্ত্রটি বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায় বিষে বিষে বিষক্ষষ এব তন্বটি এখানে অনুসবণ কবা 
হয়েছে। বিষেব মধ্য শ্রেষ্ট বিষ কাকৃট বিষ যেহেতু সমুদ্র থেকে উঠেছিল, সেই জন্য সমস্ত 
বিষকে জলতল তথা পাভালে পাঠানো হচ্ছে___তাহলে পৃথিবী বিষশূন্য হযে যাবে। এব ফলে 
বোণী বিষক্রিষা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। 
কিন্ত আমাদেব বক্তব্য হল সাপ, বিছা কিংবা কোন বিষাক্ত পোকাব কামড়ে মানুষেব শবীবে 
বিষ প্রবেশ কবেছে। সেই বিষকে কোন দেবতা বা দেবীব নামে “মাজ্মা" কবে পাতালে চলে 
যেতে বলধা হল, আব বিষ অমনি চলে গেল । বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুযায়ী বলা যায প্রতোেক 
ক্রিল্া তথা কার্ষের ফল (595০1) থাকে। এখামে মামুলি ওই কটি শব্দ ও বাকা মানুষের 
শরীরে, কি ধরনেব ক্রিয়া ঘটাতে পাবে খাতে শরীধেব বিষ নষ্্ী হযে যাবে। শবীবে যে বিষ 
প্রবেশ কবেছে যদি তার যথার্থ প্রতিখেধক' প্রধেঞ্গ বানো যায তবে প্রথমোক্ত বিষেব নাশ 
ঘটানো সম্ভব। আ হলে ওঝা গুপিনকে খন্তু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্াশক ড্রবা বোগীব লরীবে 
প্রবেশ কবাতে হবে। এটা যদি কোন গুগিন হতে পাবেন) তাহলে ভিন্নি সফল হবেন আব 
ভখম এ কথাটি বন্দা যাবে ভিনি ই্রদিন নন, ভিমি চিক্টিঘসক+ তখন আর মন্ত্রের প্রয়োজন 
হবে না। 


দ, চ কথ্যত্বাযা ও জোজ-সংকুতির উপকয়ণ-* 


১১৪ দাচুকণে চপিবশ পন্ণশাব কথ্াভামা ও লোক সন্শ্রাতল উপ্ক্লণ 


পড়া 
িদুক সিঁুক সিঁদুল মেটে সিঁপল, দিনা সিঁদুব 
ব্যাডেব মাথান সিদুব। 
সেই সিঁদুবেক দিলাম ফোটা 
সিঁদুন কলে তুই কাক বেটা। 
অমুকেব কপালে দিলাম ফোঁটা 
অমুক হল গাডল পাঁঠা। 
ভাব কান ধবে টানবো নাকে দড়ি ঘোরাবো 
যা বলবো তাই কববে। 
কাব আজ্ঞে 
কামবপ কামিক্ষে মাব আজ্মে। 
কাব আজে 
হাড়িব ঝি চগ্তীব আজে 
দেব মহাদেবেব আজে 
জযগুকব আজে ।। 
| বাজাব থেকে মেটে সিঁদুব কিংবা চিনা সিঁদুব কিনে তা বাঙেব মাথায লাগাতে হবে। তাবপব 
এই মন্ত্র পড়ে তিনবাব ফুঁ দিতে হবে। তাবপব এ সিঁদুব কোন স্ত্রী নিজেব কপালে পৰে স্বামীব 
সঙ্গে বাব্রিবাস করলে বাবমুখো স্বামী একেবাবে বশ হযে যাবে। ] 
উপবোক্ত মন্ত্রটি পড়লে হাসাকব এবং বালকোচিত বলে মনে হয। আবও সবচেষে হাসিব 
কথা হল ব্যাঙের মাথায সিঁদুব লাগিযে তাতে মন্ত্র পড়তে হবে। আসলে মন্ত্রেব শক্তিব গুকত্ব 
বোঝাতে এই উদ্ভট ব্যাপাবটা জুড়ে দেওযা হযেছে। স্ত্রী তাব ম্বভাবঃ আচাব আচবণঃ সেবা 
ও অন্যান্য গুণেব দ্বাবা স্বামীকে বশ কবে। সেখানে মন্ত্রে ভডং কেন) 
পুকষ যেমন বাবমুখো হ্য তেমনি দুশ্চবিত্রা স্ত্রীলোকেবও পবপুকষে আকর্ষণ থাকে। ব্যভিচাবিনী 
স্ত্রীলোককে সব দেশে পাওয়া যায। দক্ষিণ চুবিবশ পবগনায ও এষ জাততীয স্ত্রীলোকের সন্ধান 
মেলে। খেটে খাওযা মানুষ সাবাদিনেব পক কর্ম্লান্ত্র হয়ে কাড়ী ফিরে যদি স্ত্রী সেবা শুশ্রাষা 
না পাষ তাহলে জীবন ভাবাক্রান্ত হযে ওঠে, মন বেদনায় ভবে ওঠে। তাই দুক্টা স্ত্রীকে বশ 
কবাব জন্য ওঝা-গুণিনবা “পানপড়াঃ “ফুলপড়া প্রয়োগ কবেন। 
পান গড়া 
সাচি পান মিঠা পান, আব ঝান্ধ পান 
গেছো পান ববজেব পান সকল সমান। 
পানেব যতেক গুণ চুন খফধের সুপারিতে 
নানা বিধ মশলা দাও”তাহার সঙ্গেত্ে & 
খোনা লয়, এলো নয় খিলি সংজা পান 
যে প্রান “খুলে দেব দেব মহারদেব টন যাক। 


সেই পান খা-তুই ছুঁচে মুখী বারমুখী-মা্ী 
দেবের কিরপায় তোব ভাল মতি হোক। 


ওঝা-গ্ুণীনেব মস্ত ১১ 


আমাবএই পান পড়া লাগে অক, না লাগে তুক 
কু্পটাব মতি গতি ভাল হযে যাক। 
কাব আজ্মে_ 
বাবা মহাদেবেব আজে, 
বামসীতাব আজে 
হাড়ি ঝি চণ্তীব আজে। 
[শনিবাবেব বাববেলাধ বউনিব সময পান সুপারি খষেব ও সুগন্ধি মশলা কিনতে হবে। ভাল, 
কবে পান সেজে তাতে তিনবাৰ মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতে হকে। তাবপব এঁ পান দুষ্ট স্ত্রীকে খাইয়ে 
গুদ্ধভাবে তাক সঙ্গে বাত্রিবাস কবতে হবে। তাহলে সেই স্ত্রী বশীভূতা হকে।] 
ফুলপডা" ও এমনি “পান পড়া'ব মত মন্ত্র। একটি ফুল হলে স্ত্রীব হাতে দিতে হবে, অনেক 
ফুল হলে মালা গেঁথে গলা পবাতে হবে। সেই সঙ্গে চ্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য মাখিলেশুীল 
সঙ্গে পক্এ হযে বাত্রি বাস কবতে হবে। তাহলে পবপুকষে আসক্তা স্ত্রী পতিগতপ্রাণা হযে 
উঠবে। 
আসলে যৌন সম্বন্ধই হল স্বামী-স্ত্রী সুসম্পর্কেব প্রথম ও শেষ কথা। সেখানে কোন মন্ত্রের 
প্রযোজন হয না। 
বিষ ঝাডন £ একদিন গ্রামেব পথ দিষে যাচ্ছিলাম । একটা বাডীব ভিত থেকে হঠাৎ ঝগড়াব 
শব্দ কানে এল। “দাড়াবে আঁটকুডিব বাটা, ফল্লা বাড়ী আসুক, তোব বিষ ঝেড়ে দেবে ।* প্রতিপক্ষ 
উত্তবে কি বলেছিল, আজ তা ঠিক ঠাক মনে নেই। শুধু ওই একটা বাক্যই আমাব কানে 
বেজে উঠেছিল__কাবণ ওই বাকোব মধ তিনটি শব্দ আমাব চেতনায় ঘা দিষেছিল। সেই 
তিনটি শব্দ হল-_-_“বিষ ঝেড়ে দেবে।' এই তিনটি শব্দেব মধ্য দিষে বক্তা সেদিন প্রতিপক্ষকে 
প্রহাবেব ভয দেখিযেছিল। “ঝাড়ন" “ঝাড়া, “ঝেড়ে দেওযা' প্রভৃতি শব্দেব সঙ্গে প্রহাব বা শাবীবিক 
নির্যাতনেব যোগ আছে। এ থেকে আল্লকাল “ঝাড দেওযা” কথা চালু হযেছে। 
যাই হোক “বিষ ঝাড়া") “ঝাডা' কিংবা “ঝাড়ন" শব্দ গ্রামেব মানুষেব কাছে সুপবিচিত। ওঝা 
গুণিনেব দৌলতে বিষেব ঝাড়ন র্যাপাবটিতে গ্রামেব মানুষ এমনই অভাস্ত যে প্রাত্যহিক জীবনের 
কথাবার্তার্তেও তাব ব্যবহার ঘটে চলেছে। এই ঝাডনেব সঙ্গে প্রহাবে কেমন সম্পর্ক সে সম্পর্কে 
গ্রামেব মানুষ ভুক্তভোগ্গী। এক ভূত চালাব ঘটনাঘ এক গুণিনকে প্রচগ্ডত্াবে ঝাঁটাপেটা কবতে 
দেখেছি এক মাঝবযসী লোককে । মন্ত্র পড়াব /সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড প্রহাব। মন্ত্রের ভাষা কিছু বোঝা 
যাচ্ছে না। কেবল গুণিনেব মুখ থেকে চড়া গাব এবং নীচু গাব কিছু ধ্বনি শোনা যাঁচ্ছে__সে 
সৰ ছাপিযে' ঝাঁটা পেটাব শব্দ প্রবল হয়ে উঠেছে! ঝাঁটাব চেটে আধ ঘণ্টাব মধ্যে ভূত ছেড়ে 
গেল। একেই বলে ঝাড়ন। 
ওষা-গ্রপিনেব কাছে এই ঝাড়ন মন্ত্রেব বড় সমাদব। এই থাড়ন মন্ত্রে মধা দিযে তাবা 
বা খুশি ভাই বলতে 'পাবেন। এই মন্ত্রে মধোই অল্লীল শব্দেব বাধহার বেশি হয়। গেত্থী, 
শীর্খিনী, ভকিমী ঝাড়ান গুধিনবা অল্লীল শব্ধ বের্সি ব্যবহার করেন। যে গুণিন ধর্ত বেশি খিস্তি 
খেউড় ফবতে পাবেন, তাৰ মন্ত্রে কস হয় বেশি এমন একটা কথা গুণিন ষমাজে প্রচ্িত 
আছে। কাবর্ণ প্রেতধোনি টতা এত "সহজ কিংবা সাদাসিধা নয় যে বাণ ধলনেই চলে যাবে। 
ডাই বেশ্শি পবিমাণে গালাগালি কবতে হয, "খিস্তি খেওঁড়' করতে হয? এটাই গুমিন সমাজেব 
ট বা ধীতি বং লোঝোর খরা । 


১১৬ দণ্চিণ চাঁবনশ পকগনাব কথাভাষা ও লোক সংস্কৃতি উপকবণ 


পূ্ে এই 'ঝাডন' মন্ত্রানযে আলোচনা কবা হযেছে এখন এই মন্ত্রেক উদাহবণ দেওয়া হচ্ছে 
প্রসঙ্গক্তমে একটা কথা বলে বাখি-__অস্লীল শব্দযুক্ত ঝাড়ন মন্ত্রগুলি প্রকাশ কবা যাবে না। 
এতে যৌনাঙ্গ এবং যৌনক্রিযা ব্ষিষক অশ্লীল শব্দই বেশি, সঙ্গত কাবণে এদেৰ উদাহবণ দিচ্ছি 
না। তাছাড়া যে যে ওঝা এুণিনেব কাছ থেকে সংগ্রহ কবেছি ভাদেব কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে 
এই মন্ত্রগুলি প্রকাশ কবব না। 
এখন একট বিষ ঝাড়নেব উদাহবণ দিচ্ছি-_ 
বিষঝাডন 
আয় আয আয় মাগো আয বলি তোবে, 
তোব বালক ম্মবণ কবে এস মা আসবে, 
আমাব আসব ছেড়ে যদি অনা আসবে যাও 
দোহাই শিবে তোব ভক্তেব মাথা খাও। 
আয গো নেতো ধুপুনী মাষেব চামব দুলা ও। 
নেতো ধুপুনী কাপড় কাচে মন পবনেব খাবে 
বনেব সাপ ডেকে এনে আপন পুত মাবে। 
আপন পুত মেবে ধুপুনী আপনি হোল বোঝা, 
কাপড় কেচে ধুপুনী বাধিল বোঝা । 
চিও পুত ঘবে যাও বিষ নাই কো তোব গায 
পদম হুহুস্কাবে বিষ হাসীযে ওলায 
হব বিষ হব 
অমুকাব অঙ্গে বিষ খা 
নেই বিষ অমুকাব সঙ্গে 
মা জয় বিষহবিৰ আজে ॥ 
এটি সর্পবিষ ঝাড়নেব মন্ত্র। সাপে কাটা বোগীব গাযে মন্ত্রটি পড়ে ত্রিনবাব ফুঁ দিতে হবে। 
যে কোন বকম বিষাক্ত সাপে ক্ষেত্রে এটি প্রযোজা। 
মন্ত্রে ভষা আলোচনা নিষ্গ্রযোজন। নেতা ধোপানীব গল্প এনে বলা হল--অমুকেব অঙ্গে 
বিষ নেই। এতে যদি সাপে কাটা বোগ্সীব বিষ চলে যাষ তাহলে এব থেকে বিস্মযেব আব 
কি আছে! 
আব একটি ঝাড়ন মন্ত্রেব উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে 
বিষ ঝাড়ন 
মনসাব চবণ বন্ধ মন্তকেব পাকে যতেক দেবতা বন্ধ, যেবা যেথায় থাক রোজা ধন্বন্তবি 
বন্ধ। ছত্রকুটি পিষ এরে একে বন্দিলাম দুনিয়ার হস্ত দ্ীব, দুনিয়াক যত গীবেৰ রক্জ। কি রুহিবে 
কথা যারে বিধি বাম। তারে কি করে দেবতা? এক ছে দরতা থাকিতে ফরসার- সমনে বাদ। 
'৪ইরূপে চাঁদবেনের হইল সর্বনাশ। সাত পুন্র মকিম, ভার। সাত বধূ রাঁড়ি, কাফিদহে সম্তুডিঙ্গ 
হইল ভবা ডুবি। এমত মনসা মায়া কে বুঝিতে পাবে। নঞ্গকে ইল পূজা প্রতি ঘবে ঘবে। 
গুরু চরণ বন্দ সেল্যম করিয়ে দিক্ষে গুরু বন্দিলাম একান্ম হইয়ে! ভাফিনী ফো্সিনী মাঘের 
রইলাম, ল্ছরখ। বিনা অপরাধে যেস্মোর স্মাসরে, জানিয়ে য়ে করেছি খা চতীর্সি়ে সাথ্য ত্রারে 
ধরে জা । চণ্ডালিয়ে সাপের মাথায় ফুল ছোট বড় দুটি বিফ ছি সমু নব ভর নি নী 


ওঝা ণীনেব মন্তু ১১৭ 


কাঁবস ডব। ভমকাব আঙ্গেক বিষ পা মুখে মব নিই বিয অমুবাব অঙ্গেক। মা জয [ক্যহাবক 
আজ্তে_ [এই মন্ত্র পড়ে ভিনবাক ফুঁ দিতে হকে।] 
উল্লিখিত মন্ত্রটি গদোব আকাবে লেখা আবাব মাঝে মাঝে পদোব মত মিল আছে। এটি 
বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায প্রথম অংশে ক্দনা-_ সমস্ত দেবতা, বোজ্জা বা ওঝা, লীন প্রভীতিকে 
বন্দনা কবা হযেছে। দ্বিতীয অংশে মনসাব সঙ্গে বাদ কবায চাদ সদাগবে্ৰ সর্বনাশেব কাবা। 
ভুতী অংশে ব্লা হল-__অমুকেব অঙ্গে ব্ষি নেই, শেষে মা ব্ষহবিব আজ্ঞা কাড়া হল। এই 
হল মন্ত্র। এতে শবীবেব বিষ চলে যাবে? মবনোনুখ মানুষ বেঁচে উঠবে! কোন যুক্তি বাখা 
দিযে এই বাপাক্টা বোঝা যায না। শবীবে যদি বিষক্রিযা হয, তাহলে প্রতিষেধক ছাড়া কিভাবে 
সেই বিষি নষ্ট কবা সম্ভব ? উপবেক মামুলি কিছু শব্দ বাকা তথা ধ্বনি সেই প্রতিষেধকেক কাজ 
কবতে পাববে__এমন চিন্তা কবা গুধু অযৌক্তিক কিংবা অন্বাভাবিক নয__তা বাতুলতা মাত্র। 
আব একটি ঝাডন মন্ত্র : 
ধর্ম নিবাঞ্জন ক্দ পুটি কবি পানি স্বর্ণ আসনে বসিল দিনমাণি 
ংস পগে ব্রহ্ম বন্দ গোড়ুব গোবিন্দ বকণ কুবেব ক্দ। 
এবাবতে ইন্দ্র মঙ্জলিযা বোডাব পৃষ্ঠে কবিযা আসন তানুলিযে বোডা মাষেব তান্কুল জোগায 
বেজে টেবি দড়ি বিশুতিযে বোডা মাষেব চবণ পাপড়ি ফাক লিসে বোডা মাষেব কানেব কুণ্ত 
ততুলিযা বিছে মাযেব সিতেবি সিন্দুব গোক্ষুবিযে চক্ষুবিযে বোডা মাযেব কুলুপিযে তাড অনুমনী 
বোডা মাযেব সবস্বতী হাব ফণী বংক বাজমাতা নিল হাতে অনকুটী নাগেব মাতা জয জয বিষহবি 
জয দে জয দে মাগো জয চমৎকাব আর্দিব মনসাব পায মোৰ নমস্কাব। গুকব সৌপে মোব 
খেলাইতে সাপ তলে বেখে ডুকুনীউপবে দিলাম হাত। বেউড় বাশ কড কড কাডে অশুদ্ধ কাড়ে 
ছি শ্ুশান ফাটে মড়া মা বাহ্ছুডে আইসেচি আডে ডংক বাড়ে ডংক মড়া কাডে বা শ্ববম শ্ববম 
বিষ দাড়ে কব ভব হব বিষ হব অমুকাব অঙ্গেব বিষ ম্বামুখে মব নিই ক্ষি অমুকাব অঙ্গে 
জয বিষহবিব আজে ॥" 
মন্ত্রটি যেমন যেমন আছে তেমন তেমন তুলে দেওযা হল। বানান ভুল, শব্দ বাক্য তথা 
ভাষাব অসঙ্গতি এব সর্বাঙ্গে। এছাড়াও মন্ত্রটিতে আসলে কি বলতে চেষেছে এবং কি বোঝাতে 
চেয়েছে গুণিন তা খুব চেষ্টা কবেও কোঝা যায না। “ততুলিযা বিছে", “ফণী", বং", “জনকুটী 
নাগেব' প্রভৃতি শব্দ থেকে অনুমান কবা যায যে বিছা ব্ষি কিংবা সাপেব বিষ যে কোন 
বিষেব ক্ষেত্রে এই “ঝাডন" প্রয়োগ কবা ঢচলবে। তবে শব্দ গঠন, বাকা গঠন অসংলগ্ন কোন 
বিবাম চিহ্ন নেই। অর্থ একেবাবে অস্পষ্ট। এই মন্ত্রের কোন শক্তি আছে__এমনটি যিশ্বাস কবা 
যায না। 
এব থেকে অনুমান কবা কোধ হয় অসঙ্গড হবে না যে এই সব গুণিন মন্ত্রে কোন সতাতা 
নেই। এগুলি মনে হয ওঝা গুণিনেব চালাকি কিংবা মানুষকে বোকা বানানোব কৌশল। এই 
মনত্রগুলিই ভুযা। শ্রেফ যৌকাবাজি। 
এখন একটি ভূতৈ পাওয়া বোগীব ঝাঁড়নেব উ্গাহবণ দেওয়া হচ্ছে। 
ভূতে পাওয়া রোগীর ঝাড়ন 
প্বনের মাঝে বামচদ্দ্র বসিয়া আছিল 
গীতাদৈরী সামনে বাসি পান খাচ্ছিল। 
এল ঈময় জীলখবণ এসো উপজিল 


১১৮ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


বামচন্ত্র ভারে কাবণ জিজ্ঞাসিল 

লন্ষ্ণ বলে আমাব দেবিব কাবণ এই 

দক্ষিণের পর্বতৈব উপব গিয়েছিলাম মুই। 

সেখানে আছে ভূতেব বাস বিবাট গুহাতে 

অনেক কষ্টে লুকিয়ে আমি দেখি কোনমতে। ) 

ব্হ্ষদতি কন্দকাটা, মামদো আব বেগোমুডি 

সবাই মিলে আনন্দেতে কবে জড়াজডি। 

আবো আছে শীকিনি ডাকিনী যোগিনী পরী 

কী সব ছিবি ভাদেব আহা মবি মবি॥ 

এত শুনি শ্রীবামচন্দ্র তিন ফুঁর পাড়ে 

ফুঁকেব তেতে ভূতেবা পড়ে কি মবে। 

ভূত নেই, প্রেত নেই, শাকিনী নেই আব 

বামচন্দ্রেব ফুয়ে সব হয়েছে সাগব পাব। 

যা ভূত চলে যা--_ চলে যা-_ 

কাব আজ্জে 

শ্রীবামসীতাব আঙ্দে।” 
বামলন্ণ-সীতাব এই গল্পকে কি মন্ত্র বলা যায 2 এ প্রশ্নেব উন্তব দেওযাব হযত কোন প্রযোজন্‌ 
নেই। পাঠক মাত্রেই এই মন্ত্রটি পাঠ কবলে সবই বুঝতে পাববেন। দক্ষিণ চব্বিশ গবগনাব 
গ্রামেগঞ্জে এই জিনিস চলে আসছে দিনেব পব দিন, কছবেব পব বছব। মানুষ ঠকছে তবু 
তাবা এমন সংস্কাবান্ধ যে এই সব গুণিন মন্ত্রে অসাবতা সম্পর্কে বুঝেও বুঝতে চাষ না। 
এ এক ধার্ধা। আব এবই সুযোগ নিষে কিছু চতুব স্তাওতাবাজ লোক পযসা উপার্জন কবে চলেছে। 
সমস্ত ব্যাপাবটাব মূলে আছে কিন্কু অশিক্ষা আব দাবিদ্রা। গ্রামাঞ্চলের মানুষকে এই ফাদ থেকে 
কে উদ্ধাব কববে? অসহায় মানুষকে ঠকানো, বঞ্চিত কবাব দিন কবে শেষ হুবে ০ 
কিছু অনিষ্টকারী মন্ত্র : পিষ্টক ভারাঃ অগ্নিভাবাঃ বোকোস মন্ত্র ইত্যাদি। 

আমাব জন্ম দক্ষিণ চরিবশ পবগনাব এক গ্রামে । আমাব ছেলেবেলা এমনকি যৌরনেব অনেক গুল 
বছব পর্যন্ত আমাব সেখানেই কেটেছে। আমাদেব গ্রামেব পাশেব গ্রামে একজন লোক ছিলেন-_তাব 
নাম পশুগতি হালদাব। জাতিতে ব্রাঙ্মণ কিন্তু পেশায় ছিলেন একজন হৃকাব। 
দাদ-চুলকানি-খোস-পীচডাব মলম বিক্রি কবতেন। তাব একটা দোষ ছিল কাবোব শবীবে চুলকানি 
পাঁডড়া দেখলেই গিয়ে টিপে দিতেন তাবপব নিজের পকেট থেকে মলম বের কবে লাশিষে 
দ্বিতেন। «এইভাবে ভাব মলমের প্রচাব হত। মলম) তিনি নিজেই বানাতেন। কিন্তু এই. লোকটির 
সম্পর্কে একটা দুর্নাম ছিল-_তিনি নাকি “বোকোস+?। বোকোসরা মন্ত্র বলে মানুষের ঘা খায়। 
কাবোব শবীবে চুলকনা-পাঁচড়া-ফ্ৌড়া কিংবা কাটা ঘা থাকলে তিনি/া খেয়ে নিতেন, সেঞুলি 
আব সাবত না। তখন সাবাবাব জনা ঠাব মল্পম কিনতে হত। 
পশুপতি হালদাবকে আমবা কাকা বলতাম। তিনি আমাদের বাড়ীতে এলে আমাব ঠাকুরমা 

আামাদে' সকলকে সাবধান কবে দিতেন-_-আামাদের কারোর লবীরে যদি আ-চুলকানি-পাঁচড়া 
ধাকে, সেুলি যেন ঢেকেটুকে বাখি। যাতে পশুপক্সি নারে, ন্ফজ্াসে॥। আমলার খাকুবমাব 


ওঝা -গুপানেক মন্থ ১১১ 


মুখে গুনোছলাদ এঠ "লে শুর্কাসক। শন্নুকলে মানুষের কাবাবেব ক্ষত থেকে বস টেনে নযে আদশাভাবে 
হেযে ফেলে। ভাল সেই লসেল সুপ শাক অনেকটা চাপা কলার ম্বাদেক মত। 
শাইহো' দ্ষিণ দলিবশ পবগনায এক প্রলাব জনশ্রতি প্রচলিত আছে যে কু দুষ্টলোক 
(তালা মন্ত্র ঠনু জানে) 'কছু ওঝা-গ্াণন শ্রেণীৰ মান্য মন্ত্রবলে মানুষের অনিষ্ট কবে। একা 
মানুষেব ক্ষত থেকে বস টেনে 'নষে খায, পুকুবেব মাছ খেয়ে নেযঃ মাচায কিংবা ঘরেব চালেব 
গলনলল লাস্ট গাছাটাব বস খেষে নেয। কাবঝোব বাভীতে পিঠা-পায়েস হযেছে সেগুলি গওপব 
লোভ গেলে আক বক্ষা গেই। বাবোব কাউীক গাইটা ভালো দুধ দেয এদেব চোখে পড়লেই 
সর্বনাশ । আসলে এদেব চোখেন দরষ্টিটাই খাবাপ। এই দষ্টিভেই সবসময লোভ জেগে ওঁগে। 
আব ৩হনই মন্ত্রে সাহাযো সেই লোভে প্রি পটায়। এইবকম ধাবণা এখানকাৰ লোকসমাজে 
প্রচলিত হাচে। মে মন্ত্রে সাহাযো *কেকোস'বা মানুষৈব ঘা খায কিংবা ুণিনবা কচি লাউডগাৰ 
বস হায় সেই মন্ত্রকে “ভাবামন্ত্র কলা হয। 
পত্র তাক! মন্ত্রে ইশিষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা কবা হযেছে, এখন এই মন্ত্রে উদ'তকণ দেওয়া 
তচ্ছে _ 
পিষ্টক ভানা 
ও লং জণ ক্লীৎ হীং হুং ক্ষোং ফাট। 
বে আাটা গলমেব আটা, মব্বে আটা 
এুঁড়িকে শ্রুঁড়ি চাটলেক শুঁডি। 
আটালে করলাম নাটাপাটা 
শুঁড়িকে কন্লাম ছ্বাই। 
এই 'পঠা জেোডা লাহিস নাই। 
খং খ্বৎ খ্রং খং খ্ং 
যে পিঠায লোভ যায, সে পিঠা নষ্ট হযে যা। 
যাযামা 
শাকিল, ডাকিনী ফোগিনীতে খা। 
কাক জাত 
কাব আজ্ঞে-- 
. হাড়ি ঝি চন্তভীব আজ্ে। 
[ কষেকটা ছোট ছোট কাকব কিংবা গোটা ধান নিষে এই মন্ত্র ভিনবাব পাগ করে ফুঁ দিতে 
হবে। তাবপব সকলেন অলক্ষ্যে পিঠা তৈহীব আন্টা কিংবা চাল প্রঁড়িব মধ্যে ফেলে দিতে হবে। 
তা হলে পিঠা নষ্ট হয়ে যাবে। 
এছাড়া, কাকব কিংবা ধান,না দিয়েও কেবল এই মন্ত্র তিনব মনে মনে জপ করে তিনটি 
ফুঁ দিযে যে আটা কিংল চাউল গ্ডিতে পিঠা তরী হবে তাব দিকে পৰিপূণ পষ্টিতে পাকাতে 
হবে। তাহলে এঁ আটা কিংবা চউলগুড়িতে আব পিঠা তৈরা কবা খাবে না) 
এখন এই মন্ত্রটি বিচাব কবলে দেখা যায় নিছক একট' 'ছেলে ডুলানো ছড়ার মত এই মন্ত্রটি। 
এ দিয়ে কোন কিছু সকল্গেব অলক্গেম, রয় নষ্ট ,করান্যায়” এমন কথা বিশ্বাস কব" যায় না। 


১২০ দল্গিণ চনিনশ পবগনাব কথাভাযা ও লোক সংস্কৃতির উপকবণ 


আব একটা “ভাবা মন্ত্রেব উদাহবণ দেওয়া হচ্ছে-- 
অগ্নিভাবা 
আগ্নি, অগ্নি, ছুতাশন, বৈশ্মানব 
বরঙ্মাব টবে আব জীবের শবীবে অবস্থান। 
হিং দ্্রিংং আং, বাং ফট স্বাহা। 
যজ্জেব হোমেব কুগুলীতে হ্ৃুলন্ত 
নিবৃত্ত স্বাহা নিবুত্তে স্বাহা নিবুস্তে স্বাহা। 
জলে দ্বলে অস্ত্ববীক্ষে যত অগ্নি আছে 
নির্বাপিত হোক, নির্বাপিত হোক। 
হে দেবতা অমি, তোমাব বিদায বিদায। 
কাব আজে 
কাউবেব কামিক্ষেব আল্ে। 
কাব আজে__ 
হাড়ি ঝি চণ্তীব আন্দে। 
কাব আজ্ে-__ 
দেবতা ব্রল্মাব আজ্ঞে। 
[এই মন্ত্র তিনবাৰ পাঠ কবে তিনবাব ফুঁ দিযে দ্বলন্ত আগুনের দিকে চেযে থাকলে সেই আগুন 
নিভে যাবে ।] 
উপবেব মন্ত্রটি একটি কবিতাব মত কিংবা একটি স্তোব্রেব মত। আসলে যে শুণিন এই 
মন্ত্রটি বচনা কবেছেন তাব হযত কিছু কবিত্বশক্তি ছিল। সেই জন্য ভাল ভাল শব্দ চযন কবে 
মন্ত্রটি বচনা কবেছেন। তবে এটুকু নির্থিধায বলা যায যে এটিকে কবিতা কিংবা স্তোত্র বললেও 
এব যে কোন শক্তি আছে যাব দ্বাবা আগুন নেভানো যায এমনটি বিশ্বাস কবা কঠিন। তাহলে 
ঘবে আগুন লাগলে মানুষকে আব দমকল ডাকাব প্রয়োজন হত না। আসলে এগুলি নিছক 
প্রচাব। এই মন্ত্রটি যেখান থেকে সংগৃহীত হযেছে, সেই গুণিনকে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম, তিনি 
এব কোন সদুন্তব দিতে পাবেননি। এটাও স্বীকাব কবেছেন যে তিনি এই মন্ত্রটি প্রযোগ কৰে 
দেখেননি। গুকব কাছ থেকে যেমনটি পেযেছিলেন তেমনটি বেছে দিষেছেন। 
প্রাচীনকালে ত্রাহ্মণগণ মন্ত্র পডে ফুঁ দিয়ে যজ্ঞেব হোমেব জন্য আগুন ভ্বালাতেন_-_এমন 
কথা শোনা যায। এছাড়া পৌবাণিক কাহিনীতে ফুঁ দিয়ে আগুন ভ্বালানোব কথা আছে। কিন্ক 
দূব থেকে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিযে প্রস্থলিত আগুন নেভানোব কথা জানা যায না। কিন্ত “অগ্মিভবা' 
মন্ত্েব সাহায্যে এই কাজটি ঘটানো ষায- এটা বিশ্বাস ফ্লুরা কষ্টকব। মন্ত্রেব নমুনা যা পাঁওযা 
গিযেছে---তাব যে এইবকম কোন শক্তি আছে এমন কথা মনে কবা যাষ না। 
এখন যে মন্ত্রে সাহাযো মানুষেব শবীবের ক্ষত থেরক বস টেনে নিয়ে খায় গুধিনরা সেই 
মন্ত্রের উদাহবণ দেওয়া হচ্ছে-__এই মন্ত্রকে 'ডাইন মন্ত্র বা দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথ্যভাষায় 
“বোকোস মন্ত্র বলা যায। 
ও ক্লিং হিং টং ফট স্বাহা-- 
বস বক্ত পুঁজ ঘা ঘাসড়ো।যত 
সধ দ্ধ হযে যা ফলেব গন্ধ ফলে গঙ্ধ। 


ওঝা-৭ুলানের মন ১২১ 


শাবাব থেকে চলে আয। 
সুশন্ধ ক্লাষ স্বর্গে অন্সবা, 
সুখাদা খায দেবতা যভ। 
আমার কাছে সব সুখাদা হযে যা। 
প্রেত পিশাচ যক্ষ বক্ষ সব-দূব হযে যা। 
অমুকাব অঙ্গেব গা 
ক্স বক্ত চলে আয, চলে আয। 
কাব আজে 
দেবতা পিশাচেব আজে 
হাড়ি ঝি চণ্ত্রীব আল্ে 
গন্ধর্ব কিন্নবেব আজ্ে। 
মাকালীব আল্সে। 
দেবদেব মহাদেবের আজে ॥ 
[এই মন্ত্র তিনবাৰ পাঠ কবে তিনটি ফুঁ দিযে কাবোব শবীবেব ঘা কিংরা ক্ষত লক্ষ্য কবতে 
হবে। তখন জিহাব তলা যেন জলেব উৎস খুলে যাবে। সাবা গালে বস ভর্কি হযে যাবে। 
কোন একটা ফলেব নাম কবলে সেই ফলেব স্বাদ এবং গন্ধ পাওয়া যাবে ।] 
এই মন্ত্র অনিষ্টকারী মন্ত্র। তাই অনেকে এই মন্ত্র বাবহাব কবেন না। কেবল দুষ্ট প্রকৃতি 
গুণিনগণ এই মন্ত্রের প্রযোগ ঘটান। তবে গুণিনদেব মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে অনিষ্টকাবী 
মন্ত্র বেশি বাবহাব কবলে গুণিনেব মন্ত্রশক্তি প্রযোগ কবাব ক্মতা নষ্ট হযে যায । তাছাড়া যাদেব 
অনিষ্ট ঘটানো হয ভাবাও কোন না কোনভাবে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা কবে। ফলে সেই চি 
অনেক সময প্রতিহিংসাব শিকাব হযে মৃত্যু ববণ কবতে হয। 
এইভাবে বজকেব বস্ত্রনাশ মন্ত্র, ধীববেব মৎসানাশ মন্ত্র, তেলিব তৈল নাশ মন্ত্র, গোযালার 
দুপ্ধ নাশ মন্ত্র, তান্ুলীব তাম্ুলনাশ মন্ত্র, শুঁড়িব মদিবানাশ মন্ত্র, কৃষকেব ধান্যক্ষয় মন্ত্র ইত্যাদি 
পাওযা যায। 
এই মন্ত্রগ্ুলি আকা গক্ষত্র বিচাব কবে তিথি বিচাব কবে বিভিন্ন কাদে “বীলক" (গজাল) 
তৈবা কবে সেগুলি মন্ত্রপৃত কবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিব গৃহে পুঁতে দিতে হয। তবে এগুলিব কাজ 
হয। যেমন বজকেব তথা ধোপাব বন্ত্রনাশ মন্ত্রেব বিধিতে পাওযা যায-__পূর্বফান্কুনী নক্ষত্রে, 
আট আঙুল জাতী কাঠেব গজাল কে এক শত আটবাব মন্ত্র পড়ে তাকে সিদ্ধ কবতে হবে। 
তাবপব উদ্দিষ্ট বজকেব গৃহেব চাবিপাশেব সীমানার মধ্যে কোন এক স্থানে গভীব বাত্রে উলজ 
হযে এ গজাল বা খোঁটাটি পুঁতে আসতে হবে। তাহলে এ ধোপাব কাপড়গুলি যে কোনবৰপে 
হোক নষ্ট হযে যাবে। এই সব মন্ত্র যেমন বাংলা ভাষায আছে, তেমনি আবাব সংস্কৃতেও আছে। 
তবে সতা সতাই এই সব মন্ত্রের কোন ক্রিযা হয়--_এমন নিশ্চিত প্রমাণ আজও পাওয়া যায 
নি। 
কিছু চালন মন্ত্র: 
ছোটবেলা ওঝা-গ্ুধিন সম্পর্কে এক অদ্ভুত ধাবণা ছিল। গল্পের ভূভেব তালগাছেব মত 
লম্বা লম্বা পা, মুলোব মত দাঁত, বড় বড় বাতাবী লেবুর মত চোখ, মেচলাব মত মাথা ইত্যাদি 
না থাকলে ফেমন মানায় না, তেমনি ভূতদের নিয়ে যাবা কাববার কবে সেই সব গ্ুণিনদের 


১২২ দক্ষিণ চবিলশ পবগনাল কথাভাযা & লাক সংস্কাঠক উপকবণ 


বিবাট এবং বিকট চেত্তাবা না হলে মোটেই ভামে শা। আজকাল 'সনেমাভে ওঝা গুণিনদের 
এইবকম উৎকট চেহালা দেখা যায । ল্বাট দশাসই চেসহাকা, মাগায ঝকিডা চুল, ক্ড কড গোল 
চোখ। পকনে কিন্তুত কিমাকাৰ পোষাক, গলায নানাককম মালা--কদ্রাক্ষ থেকে শুক কবে 
দ্ধ জানোযাবের হাড় কিংল দাত ঝোলানো মালা ইত্যাদি । অর্থাৎ সাধাবণ ম্রানুষেক মত সাধাব্ণ 
চেহাবাব গ্রণিন আমাদেন মনে ৬য কিংবা শাদা জাগাতে সব সময সমর্থ হুয় না। তাকে কিছুটা 
অসাধাবণ তো হতেই হবে, নতুবা মন্ত্র তন্ত্রেক প্রযোগকাহী হিসাবে আমাদেক বহুদিনের সংক্কাব 
এবং কল্পনা গড়া চেঙ্গাবাব সঙ্গে মিলবে কি কবে” যে লোক হাত চালিয়ে শবীবে নিমেব 
অকস্থান, কিংবা নল চালিয়ে চোবেব হদিশ বলে দিতে পাবে, প্রেতান্্রকে ধকে এনে ভাব 
কা থেকে ভূঙ ভব্যাৎঃ বোগ শোক্েব উপায, মামলা মোকদ্দমাব হাবজিৎ ইওাাদি তাবৎ 
নিষয জেনে নিতে পাবে সে লোক আমাদেব যত সাধারণ লোক হলে আমাদের কল্পনা আহত 
হয, আমাদেব মানস-আকাইক্ষা বাহত হয়। 

কিন্তু দক্ষিণ চবিবশ পবগশাক যও ওঝা-গ্াণনদেক সঙ্গে সাক্ষাৎ কৰেছি দেখেছি কেউ হাসাধাকণ 
চেহাবাব কিংবা উৎ্কট পোযাক পবা মানুয নন। সবাই সাধারণ চেহাবাবঃ আমাদেশ আশেপাশের 
পবিচিত মান্ষজনেব মত নিতান্তই সাদামাটা। আমাদেব গ্রামে কয়েকজন মানুষ ছিলেন মাবা 
হাতচালা, জলপড়া, ফুঁ দেওযা ইত্যাদি জানতেন। তাবা খেটে খাওযা মানুষ, সংসাব ক্গীকনেক 
আব দশটা কাক্কর্মেব সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রে« ব্যবহাব একটু আধটু শিখে বেখেছেন। ও'বা সবল সাদাসিধে 
মানুষ। তীদেব কাছে প্রশ্ন বেখেছিলাম-_এই সব মন্ত্র-তন্ত্রে কাজ হয কি না। তীবাও অতান্ত 
সহজভাবে উত্তব দিযেছিলেন, যাব মর্ম হল--বিশ্বাস কবলেই সক হয়। এইখনেই ষত গোল। 
বিশ্বাস জিনিসটা বড গোলমেলে ব্যাপাব। আপন মদি বলেন_-ভূতত আছে কি নেই ও বিশ্বাস 
কবলেই ভূত আছে আব না কবলে নেই। তেমনি বিশ্বাস কবলে ভগবান আছেন না করলে 
কিছু নেই। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব মানুষজনের মনে এই বিশ্বাস বোধটা রড প্রব্ষ। তাদেষ 
সহজ সবল অনাডম্বব জীকনে এহ ঝ্শ্াসটরকু মণিমুক্তাব মত দামী হয়ে আছে। তাই আহা ও 
নলচালা, কাটি চালা, কৃলাচালা প্রভুতি সেখানে চলে। 

এখন বাটি চালা মন্ত্রেব উদাহবণ দেওয়া হন্ছে। 

বাটি চালা 


॥তঃ 


[এ নৈ| 
ভুত নাথ বাবা ভূতনাথ তোমাবে স্মরণ করি। 

তোমাকে স্মব্ণ কবি এই মাটি বাখিলাম বাটির উপবি ॥ 
নু বালা গণেশ, সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি দাও) 

তেপ্মার ইদুবেব মাটি বাটি ভবে রাখি। 

তোমাব আজ্ঞায় মাটিতে ছিজ্গাম ফুক 

যেখান ভোরাইমাজ মাটি মেখানে চুর ॥ 

চল বাট চল যেখানে আছে চোক, 

শা শললে লাকা ভঁতশাথেৰ কাচ্ছে নান্তাব নাই তোক।॥ 
কাব আজে. 

ধাবা ভুতনাথের আজে 

কাব জানতে 


ওঝা-গ্ুলীনেব মন্ত্র ১২৩ 


গণেশজীাব মআজেে। 
কাব আঙজ্ে 
গুকজ্ী বাপের আল্তের 
কাব আজ্জে 
বাবা ধর্মবাজেব আজে্ছে। 
[পূর্বদিন বান্রে বিবস্ত্র হযে কিছু হব মাটি নিযে একটি কীসাব বাটি পূর্ণ কৰে সকলেব অলক্ষ্যে 
তুলসীতলায কিংবা কোন পবিত্রস্থানে বেখে দিতে হবে। পবদিন ম্লান কবে ওদ্ধাচাবে শিব, 
গণেশ, ধর্মবাজ প্রভৃতি দেবতাব পুজা কবে পূর্বোক্ত হঁদুব মাটি নিষে সাতবাৰ উল্ত মন্ত্রটি পাঠ 
কবতে হবে তাবপব সাতটি ফুঁ দিতে হবে। এৰপৰ মন্ত্রপৃত ইঁদুন মাটি নিযে কোন একজনকে 
দিষে চাবদিকে ছড়াতে হবে। এই হঁদুব মাটি যে ব্যক্তি চুবি কবেছে এবং যেখানে চোরাই মাল 
আছে সেখানে পৌঁছাবে । চোবেব শবীকে 'নানাপ্রকাব যন্ত্রণা হবে। সেই যন্ত্রণা চোটে চোব 
চোবাইমাল সমেত চলে আসবে। যদি হঁদুল মাটি ক্রিযা না হয তা হলে কোনো একজনের 
হাত ঝাটিব উপব উপুঙ কবে বাখতে হবে। পুনবাষ উক্ত মন্ত্র সাবা পাঠ কবে সাতটি ফু 
দিলে বাটি চলতে ওক কববে এবং যেখানে চোব আছে, সেখানে পৌঁছাবে |] 
এই হর্ল বাটি চালাব মন্ত্র ও বটি চালা প্রক্রিযা। এখন প্রশ্ন হল এই মামুলি কিছু শব্দেব 
সাহাষে' শক্তিসম্পয় হযে হইঁদূৰ মাটি চোবেব কাছে চলে যাবে, তাৰ শবীবে যন্ত্রণাদায়ক ক্রিফা 
কববে, যাব স্বালায চোৰ চোবাই মাল সমেত ছুটে চলে আসনে। আক্তকেব এই বিজ্ঞানের 
যুগে মানুষ এই সব বিশ্বাস কবে ১ কিন্তু দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব মানুষ এমন সংস্কাবান্ছ্ন যে 
আজও কোথাও চুবিদাবি হলে গুণিন ডেকে এনে নলচালা, কাটিচালা কবে। 
এখন একটি নল চালা মন্ত্রে উদ্াহবণ দেওষা হচ্ছে। 
নল চালা 
শুকর আদেশে নল দলাম তোমাক হ'তে 
নল চলে গুকব আদেশে আৰ মন্ত্রে কলেতে। 
জয গুক জয শ্রীবামচন্দ্র বাবা বিশ্বনাথ হবি 
আমাব নল তাক কাছে মাক যে কবেছে চুব। 
স্বগ মতা পাঠালেতে যেখানে চোব থাবকে 
মন্ত্রে জোবে নল আমাব সেখানে চলে ঘাবে। 
ব্রহ্মা কবিল বাশেব সৃষ্টি তাহাব নাম নল 
হনুমান আগে চলে ববি সপ্ু বল। 
যে চোব কা যাবা কবেছে এই চুবি। 
এই নল আনবে তাদের টুটি ধবি ॥ 
ক'ব আজে 
শ্রীবামচন্দ্রে আজ্রে-- 
কাক আজে 
্রন্মাব আজে । 
একটি বা দুটি কাচা কাঁশেব জন্বা লাঠি (যাকে নল বলা হম) নিযে কোন এব বাক্তিবে 
ধরতে বলতে রুরে+ তারপর গুণিন্য মন্ত্র পড়ে তিনবার ফু দেবে। তঞ্চন নল্াটি শক্তিসম্প্ন হয়ে 
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ধবে থাবা ব্যাক্তাটিকে টেনে নযে মাকে যেখানে চোব "কংকা চাঁব কৰা জিনিস আছে। এইতাবে 
হালচালা চোব ধবাব কাঙ্তে বাবহাত হয। 
এখন সেই একই প্রশ্ন হল পূোক্ত মন্ত্রটি দ্বাঝা বাশেক নলকে কি গতিসম্পন্প কৰা যায 
এই প্রশ্ন কবেছিলাম দক্ষিণ চবিবশ পব্শনাব বাণদহ এ্রামেক গুণিন শ্রীকাতিকচন্দ্র মিস্ত্রীকে । তিনি 
বহুসামযভাবে হেসে উত্তব দিযেছিলেন__আপনি বিশ্বাস কবলে মন্ত্রে শক্তি আছে না কবলে 
কিছু নেই। আমি বলেছিল'ম--_আপনি নল চালাব এই শক্তি দেখিযে দিতে পাবেন » ভিনি 
সঙ্গে সঙ্গে উত্তভব দিলেন এসব বাজে কাজ ছেডে দিষেছি। শ্রীমিদ্ত্রী এখন প্রেতান্সা ও দৈব 
চালনা বোগ ধবাব ও তন্ত্র-মন্ত্রেব সাহাযো সকল প্রকাব বোগ সাবানোব রাজ কবেন। 
চালন মন্ত্রে মধ্যে হাত চালাব ব্যাপাবটা আব ও ঘজাদাব। এখানে ওখু হাত চলে-__তা গ্ুণিনের 
নিজের হতে পাবে বা অনা কাবোব হাত হতে পাবে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুণিন নিজেই 
নিজেব হাত চালান। আজকাল আবাব এুণিনবা ভাত চালাতে চোব ধবাব কাজ না কবে ব্যি 
সন্ধানেব কাজ বেশি কবছেন। ক্ভিম অঞ্চল ুবে যে তথ্য সংগ্রহ কবা হযেছে তাতে দেখা 
যাচ্ছে মন্ত্রের সাহায্যে চোৰ ধৰা চেয়ে মন্ত্রেব সাহাযো অন্যানা কাজ কবাব প্রবণতা আজকাল 
বৃদ্ধি পেষেছে। কাবণবূপে দেখা যায চোব ধবতে ঝুঁকি খুব এবং গুণিনবা প্রাযই অসফল হচ্ছেন। 
অনেক ক্ষেত্রে চোবেবা গোপনে গুণিনদেব প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। ফলে প্রাণেব ভযে গুণিনবা 
'আব এ কাজে যেতে চাইছেন না। 
হাত চালাব সাহায্যে বোগ নির্ণয) কোন বিষাক্ত পোকা-মাকড কামড়ালে কিংবা সাপে কাটলে 
শবীবে বিষ আছে কি না প্রড়তি কাজ প্রণিনবা কবে থাকেন। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব গ্রামে 
গঞ্জে অনেক সাধাবণ মানুষ যাবা গুণিন নয, হাত চালা শিখে বেখেছে। বাড়িতে আশেপাশে 
ছোটখাট ঘটনায হঠাৎ তাবা কিছুটা সামাল দিতে পাবে বড শুণিন কিংবা বৈদ্য, ডাক্তার, কবিবাজ 
না আসা পর্যন্ত। এটাও লোক সংস্কৃতির অঙ্গ। এখন হাত চালা মন্ত্রে উদাহবণ দেওযা হচ্ছে। 
হাত চালা 
হাত চালা পাট চালা কুডূম্বেব পৃষ্টে 
বসুমতী চালম, খাট পার্ট বাসুকী চালম। 
তা দেখে তেত্রিশ কোটি দেবগণ চালম। 
তা দেখে বামে বাণ চালম। 
তা দেখে অমুকাব হাত চালম, 
চল হাত চল যেখানে সাপেব বিষ সৈই স্থানে চল। 
কাব আজে 
মা মনসাব আজে 
বিষ থাকিতে যদি কপট কবিস 
বাঁ বামনিব পায ধবিস। 
ভাদ্র মাসে বেডে চুবি কবে 
তাব পাছা জলদে গলি । 
ত্রীবাম হুহুস্কাব শিকে গুরু পাষ 
যতদৃব সাপের বিষ ততদুব হাত যায়। 
উপবোক্ত মন্ত্রটি দক্ষিণ চধিবঙ্গ পবগনাব এক প্রতান্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ কৰা হুর্যেহ্ছে। শুগিনৈধ 
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ভাষায় এই মন্ত্াট হব শক্তিশালী । যে কোন সাপে কাটুক, এই হাত চালায় ব্য ?2িক নিণয 
কা যাবে। সৃতকাং সেই মত চিকিৎসা কবা যাকে। 
কিন্তু মন্ত্রটি পড়লে আমাদের মনে এব ক্রিযাশীলতা সম্বন্ধে কোন বিশাস জন্মায় না। আব 
পাঁচটা মন্ত্রে মতই কতক গুলি মামুলি আকাধ্ততকব শব ও কাকো তৈহা মন্ত্রটি। এব কি শক্তি 
থাকতে পাবে ") 
মন্ত্রটিতে বিষ নির্ণযেব কাজ হোক কা না হোক শুণিনেব পযসা বোজগাবেব কাজে লাগে 
এটাই সি । 
কিছু দর্পণ মন্ত্র: 
মহাভাবত যুদ্ধ কাহিনীব ভাষাকাব সপ্জয অন্ধবার্জা ধৃতবাষ্ট্রেব সামনে পাণগুব ও কৌববদের 
ভীষণ যুদ্ধে পুষ্থানুপুজ্ঘ বর্ণনা দিষেছিলেন। যুদ্ধ হযেছিল কুকক্ষেত্র বণাজনে আব সঞ্জয় বর্ণনা 
দ্যেছিলেন বাজধানীতে বাজাব সামনে বসে হস্তিনাপুবে। কুকক্ষেত্র আব হস্তিনাপুবেব দৃবত্ব 
অনেক । এতদূব থেকে সঞ্জষ কিভাবে যুদ্ধেব প্রতাঙ্গ ধাবাভাষ্য দিষেছিলেন ) মহাভাবতেব কাহিনী 
থেকে আমবা জানি পবম যোগশক্তিব আধাব মহামুনি ব্াাসদেবেব কৃপাষ সঞ্জয দিবাদৃষ্টি লাভ 
কবে যুদ্ধাদি সন্দর্শন, সেখানে উপস্থিত বাক্তিদেব বাক্যাদি শ্রবণ ও তাদেব মনোভাব সমস্ত পবিজ্ঞাত 
হযে ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট বর্ণনা কবেছিলেন। ভ্তাহলে একথা বলা যায যে যোগশক্তি কিংবা মন্ত্রশক্তিব 
দ্বাবা দিব্যদৃষ্টি লাভ কবে বহুদুবেব জিনিস প্রত্যক্ষ কবা যায এবং দূবেব শব্দাদিও শ্রবণ কবা 
যায। প্রাচীনকালে যে ব্যাপাব গুলো যোগশক্তি কিংবা মন্ত্রশাক্তিব সাহাযো সম্ভব হতো, আজকেব 
যুগে বিজ্ঞান তা ঘবে ঘবে টেলিভিশনের মাধামে ঘটিযে দিচ্ছে। বু দূবেব জিনিস দেখা এবং 
বনুদূববন্তী শব্দ শোনা প্রাচীনকালে সম্ভব ছিল এটাই ঘটনা। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনায ঘুবতে ঘৃবতে এক মন্ত্র বাবসাধী আধা-তান্ত্রিকেব (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) 
সঙ্গে পবিচয হলো, যাঁব কাছ থেকে জানতে পাবলাম যে একবকম মন্ত্রপৃত কাজল তৈধি কবা 
যায যা চোখে লাগালে দিবাদৃষ্টি লাভ কবা যায এবং সুব, অসুবঃ মানুষ, বাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতিদেব 
দেখা যাষ-__যারা বহু দূবে থাকে কিংবা আমাদেব চোখেব আড়ালে ঘুবে বেডায। এই কাজল 
তৈবি কবতে হয শ্মশানে বসে মড়াব মাথাব খুলিতে বিশেষ মন্ত্রপাঠেব সাহাযো। বলাই বাহুলা 
মন্ত্রটি সংক্কত মন্ত্র। মন্ত্রবাবসাধীব এ মন্ত্েব সম্ভাভা পৰীক্ষা কবে দেখা হযনি কাবণ নির্জন শ্বাশানে 
বসে মন্ত্রপায কবাব সাহস কিংবা ইচ্ছা আমাব কোনটাই নেই) অনেকেবও নেই বলে মনে 
হ্য। 
যাই হোক, প্রাচীনকালে যে ব্যাপাব সম্ভব হত, আজও সেই ব্যাপাব ঘটানো হয়ে থাকে। 
দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাৰ গুণিনবা মন্ত্রের সাহাযো দুববন্তী ঘটনা কিংবা মানুষকে অবলোকন করাব 
পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন। এই পদ্ধতিকে “দর্পণ বলা হয। পূর্বে “দর্পণ' নিষে আলোচনা 
কবা হযেছে। এখন দর্পণ" যন্ত্রের উদাহ্বণ দেওয়া হচ্ছে। 
জল দর্পণ 
ও হ্ীং হী হী ত্রীং স্বাহা। 
জ্ললদেবী জ্বলেস্থরী জলে, জবস্থান 
জ্লেতে জীবের জীব, জঙ্েতেই প্রাণ ॥ 
নেই জজ নিয়ে ক্রি দর্পপঃকাহণ 
জলেতে জাগিবরে হুবি যা করিব মন॥ 
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ছালেশ্ববা দেবীক কৃপায ভুলে ছবি পড়ুক 

চোব, কদমাশ, প্রেত, পিশাচ, যন্ষ, লক্ষ 

স্বর্গ, মর্ত/, পাতালে, যে যেখানে থাকে অসুক। 

বাব আজে 

মস শঙ্গাব ভাঙ্ছে। 

কাব আজে 

জলদেবী পাতাল কন্যা আজ্জে। 

ও ক্রিং ক্রিং বিং বিং ফট স্বাহা ॥ 
উপকেব “জলদর্পণেধ মন্ত্রটিতে কযেক লাইন বাংলা পদ্য বা ছড়াব সঙ্গে কিছু সংস্কৃত শব্দ মে” 
কবে মন্ত্রটিব ভয়ঙ্কবত্ব কিংবা গুকত্ব বাডানোৰ চেষ্টা হষেছে। এগুলি গুণিনদেব চালাকি। সংস্কৃত 
শব্দেব উপব আমাদেব দুর্বলতা আছে। তহাডা যেখানে গ্রামেগঞ্জে এই সব মন্ত্রেব প্রযোগ -অনুষ্ঠান 
দেখানো হয সেখানকাব মানুষজনেবা মনেকে সংস্কৃত শবেব অথ বোঝে না। সুতবাং “ক্রিং 
বিং' কিছু কলে বেশ ুকগন্তীব পবিবেশ সৃষ্টি কবলে মানুম স্বভাবতই ঘাবডে যায় এবং ব্যাপাবটিতে 
গুরুত্ব দেয। মনস্তত্বেব এই সহজ সত্যকে কাজে লাগিযে গুণিনবা ভেজ্িাজী দেখায। “জজ্দর্পণেব 
এক ঘটনায দেখেছি গুণিন এক দর্শককে জিজ্ঞাসা কবছে__ আপনি জলেব পাত্রে কোন কিছু 
দেখতে পাচ্ছেন ) ল্লোকটি প্রকৃতই কিছু দেখেনি-_-তাই সে উত্তর দিল যে সে কিছু দেখেনি। 
সঙ্গে সঙ্গে গুণিনটি দুবাব মন্ত্র আওড়াল্ল আব বেশি কবে ধূনোব ধোৌধা কবতে লাগল। এবপব 
গুণিন জিজ্ঞেস কবল-_এবাবে কিছু দেখতে পাচ্ছে কিনা । এদিকে ধোষাতে লোকটিব চোহমুখ 
তখন হ্বালা কবছে। পাছে আবও বেশি ধোষা খেতে হুযঃ সেই ভয়ে এবং গুনিনেব হাত থেকে 
পবিব্রাণ পাবাব আশায সে মাথা নেড়ে হ্বা কবল। এবাব গুণিন যেমন যেমন বর্ণনা দিতে 
লাগল, লোকটি মাথা নেড়ে সব হ্বীকাব কবল। এইভাবে গুণিন কোন কাল্পনিক কিংবা পবিচিত 
কোন দুষ্ট লোককে উদ্দিষ্ট চোব কিংবা অনিষ্টকাবী হিসাবে চিহ্নিত কবে। আসলে সমস্ত বাপাবটাই 
ভাওতা। 

এইবকম “জলদর্পণ"-এব মত “সিন্দুব দর্পণ") “তৈল দর্পণ") খদর্পণ' প্রভৃতি সকল প্রকাব 
“দর্পণ -পদ্ধতি ও মন্ত্র গুণিনদের ভ্তাওতাবাজিব অস্ত্র। মানুষেব অসহায়তা ও অজ্ঞানতাব সুযোগ 
নিষে গ্রণিনবা ঠঈবিযে পযসা উপার্জন কবে। 
আমাব ছোটবেলায “সিদুব দর্পণ' ও “নখদর্পণ' দেখাব অভিজ্ঞতা হযেছিল। আমাদেব বাড়িব 

একটি চুবিব ব্যাপাবে বাড়িব লোকেব সঙ্গে গুণিনেব কাছে গিয়েছিলাম কৌতৃহলবশতঃ। আমাদেব 
গ্রাম থেকে বেশ দূবেবপ্রামেব এক গুণিন (তিনি এখন মৃত, সুতবাং নাম ঠিকানা দেওয়াব প্রয়োজন 
নেই)। তব কাছে সিন্দুবদর্পণে" কিংবা “নখদর্পণে' কোন চোবেব মুখ আমবা দেখতৈ পাই নি। 
অথচ গুণিনটি বাব বাব জোবেব সঙ্গে সমানে বলে গিয়েছে__একটা মুখ দেখা যাচ্ছে। শেষে 
বিবক্ত হওযাব ভান কবে আমাদেব মিথ্যুক অপবাদ দিয়ে ব্দিষ কবে দিয়েছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে 
তব প্রাপা টাকা নেওয়া হয়ে গিযেছে। এইভাবে আমবা' ঠকে্ছিলাম। পরে আবও এইবকম 
অনেক ঠকে যাওয়াব ঘটনা গুনেছি। কোথাও এই “সিন্দুব দর্পণে" কিংবা “নখদর্পণে" কিংবা 
“তৈল দর্পণে" কোন মানুষ সফল হযেছে বা চোষ /অনিষ্টকাবীব কেউ ধবা পড়েছে এমন সঠিক 
প্রমাণ গাওয়া যায়নি। চোব ধবাব গল্প মানুষেব মুখে শোনা গিয়েছে মাত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই দর্পণ্‌ ব্যুপাবগুলি আজও দক্ষিণ চবিবশ পবগনাতে চললে এবং এখানফাব মানুষ এ গুলিকে 
আজও ব্রিশ্বাস কবে। 


গঝা-গুলীনেক মন্ধু ১৯4 


এখন কযেকটি “দর্পণ” মন্ত্রেল উদাহবণ দে 9 হল । 
“সিন্দুর দর্পণ? 
দর্পণে লেপিলাম সিন্দুব তাতে 'দলাম ফু 
যে কৰেছিস চাবি তাউক তাৰ নুপ্তু। 
আমাব এই দর্পণে শ্বগ) মতা আকাশ পাতাল দেখা যায 
কোথায পালা চোব ধবক তাঙক হায। 
শিবেব কপালে আছে ভতীয লোন 
তাব থেকে ছটা বেল্য সালা “ন্রভুকন। 
সেই ছটাতে ধবে আনব চোব 
যেখানে থাকিস তই নাইকো নিস্তাব। 
আমাব এই দর্পণে হাব মুখ দেখা যায। 
কাব আজ্ঞায-__বাবা শিব্বে আনা _- 
আব কাব আল্পায 
মা মহাদেবীব আজ্ঞায 
কাব আভ্ঞায-_ 
গুক শিবোষণিব আজ্ঞায। 
[একটি দর্পণে খানিকটা সিঁদুব শুলে গোল অথবা টৌকো কবে লানিযে দিতে হবে। তাবপক 
মন্ত্রটি পড়ে তিনবাব ফুঁ দিতে হুবে। এবপব গুদ্ধ বস্ত্রে কাউকে সেই সিদুবেব উপব দেখতে 
বলতে হবে। তাহলে যে চুবি কবেছে তাব মুখ দেখা যাকে। প্রথমবার সফল না হলে দ্বিত্তীযবাব ; 
দ্বিতীযবাব সফল ণা হলে ভুতীযবাক এইভাবে পর্যাযক্রমে সপ্তমবাব পর্যন্ত কবতে হবে। প্রতিবাবে 
মন্ত্র পড়ে তিনবাব ফুঁ দিতে হবে।] 
এই মন্ত্রটি যে গ্রণিনেব কাহ থেকে সংগ্রহ কবা হযেছে তিনি মাকালীব সাধক। তিনি আবও 
রলেন যে মন্ত্রটি প্রয়োগ কবাব আগে পৃজা কবে নিলে ভাল হয। তাবপৰ পুজা কৰা সিঁদৃবে 
“দর্পণ' কবলে শীঘ্র ফললাড হয । 
তৈল দর্পণ 
প্রদীপেন্ডে তেল ভ্বলে, চোব বাটপাড়েব বুক দ্বুলে। 
যে কবেছে চুরি তাকে মাবলাম বাণ 
তাক বুক ফেটে খান খান। 
চনে আয চলে আয চলে আয 
হেলে ময়ো তাব মুখ দেখা যায। 
কাউবেব কাছিক্ষে মাষের'আলেে 
দেঘত্বার কোপে পড়বি তুই, 
তোৰ মাথায় ভাঙা ছারি 
শালা খানকির ছেলে], শালী গানকি মানসী 
"বি কবেছিস বক্ষে নেই আব। 
নাহি পাবি পাব! 
আমার তৈকেক এরা খুব কাযা) ভসে। উুক। 


১২৮ দাদ্ষণ চবিনশ পনগনান কথাভাষা ও লোক সৎম্মাতির ইপকব্ণ 


কাব আঙ্ছে 
হাড়িব ঝি চষ্টান আছে ॥ 
[উপবোক্ত মন্ত্রটিব মধো আবও অশ্লীল শব্দ ছিল, সেগুলি অশ্রাবা-_ ফলে সেগুলি বাদ দিতে 
হল।] 
[এক বাট সবধেক তেলে মন্ত্রাট পড়ে তনবাব ফু দতে হবে। ভখন চোবেব ছাক দেখা যাবে |] 
এতক্ষণ যে মন্ত্রগুলি উল্লেখ কবলাম, এগুলোকে কি মন্ত্র বলা যায ; ওঝা-গুণিনবা বাবহার 
কবলেই সেগুলো মন্ত্র হযে যাবে-_এমন কথা মানা যায না। শব্দ-ধ্বনিব যে শক্তি তা ঠিকমত 
বচিত হলে এবং প্রযোগ কবতে পাকলে মানুষকে প্রভাক্ভ করা যেতে পাবে। বিস্ক উপবোক্ত 
মন্ত্রটিব মধান্থিত শব্দধবনি গুলি সে গ্গমতা আছে কলে মনে হয না। এখন সংশয হল ওঝা- চণিনবা 
কি সত্যই এই মন্ত্রঞলি বাবহাব কবে! না তাবা যেগুলি ব্যবহাব কবে তা কাউকে দেয না 
বা দেখায না। লোকেব চোখে ধূলো দেবাব জন্যে তাবা হযত এইসব বাজে মন্ত্রুলি তাদেক 
খাতায লিহে বেখেছে। এই বাপাক নিযে আবও অনুসন্ধানের প্রযোজ্জন াছে। দক্ষিণ চবিবশ 
পবগন'ব লোক সংক্কৃতিন অঙ্গ হিসানে এগ্ুলিকে সৃথার্থভাবে পর্যালোচনা কলা উচিত। 
বন্ধন মন্ত্র 
বৈষ্ঠব কবি গোবিন্দদাসেক “অভিসাব" পর্যায়ে একটি পদে আছে-__ 
“কব যুগে নযন মুদি চলু ভামিলী 
তিমিব-পযানক আশে। 
কব কন্কণ পণ ফণিমুখ-বন্ধন 
শিখই ভুজগ- শুক পাশে ।” 
গোবিন্দদাসেব এই পদে গ্রীমত্তী বাধিকাব অভিসাব গমনেব জন্য প্রস্তুতিব চিত্র আছে। পবম 
প্রেমময শ্ত্রীকৃষ্ণেব সঙ্গে মিলিত হবাব জন্য শ্রীবাধিকাকে যেতে হয কখনো প্রখব শ্রীদ্মেঃ কখনো 
বর্ষণমুখব বর্ষার দিনে কখনো জ্ঞযোত্ক্লা বাব্রে আবাব কখনো বা ঘন অন্ধকাবেব মধা দিষে। 
পথে কত বিপদ। পথ পিছল-__ পড়ে যাবাব ভয, পথে কীটা-_পাষে ফুটে যাবাব আশক্কা, 
পথ অন্ধকাব- হোঁচট খাওযাব ভয, পথে সর্প__ দংশনেব আশঙ্কা । এ সমস্তই শ্রীবাধিকাব শ্রীকৃষ্ণের 
কাছে অডিসাব গমনেব বাধাম্বনপ। তাই শ্রীমন্তী বাধিকা সমস্ত বাধাকে অভিজ্রম কবে যাতে 
ভালোভাবে শ্রীকষ্ধেব কাছে পৌঁছাতে পাবেন ভাব জনা প্রস্তুত হচ্ছেন। আধাব বাতে কালিযা 
বধুব কাছে যেতে হবে বলে অন্ধকাবে ভ্রমণ কবা যেমন অভ্যাস করছেন, তেমনি আীধাব বাতে 
বধৃব উদ্দেশ্যে পথ চলতে সাপ সম্মুখে পড়লেও যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য ভুজগ- গুক 
অর্থাৎ সাপেব ওঝাব নিকট সাপেব মুখ কিবপে বন্ধ কৰতে হয় তা শিখছেন। অর্থাৎ শ্রীবাধিকা 
সর্প-মুখ-বন্ধন মন্ত্র ও প্রক্রিযা অভ্যাস কবছেন। 
অভিসাবেব সাধনা বাস্তবেব সাধনা । তাব যে রুষ্ট তা কেবল কবির কল্পানা নয়। সে কষ্ট 
অনেকাংশে নৌকিক। বাধাব প্রস্তুতিও অতিশয় বাস্তধ' চিত্র। বাধা যে সর্পমুখবন্ধনমন্ত্র অভ্যাস 
কবতেন__ একথা অন্লৌকিক কিংবা অবাস্তব ভাবার কোন ফারগ মেই। বছ্ প্রাচীনফাদ থেকে 
ভাবতবর্ষে ন্ত্মন্ত্াদিব প্রচলন হৃযে আসছে। বিভিন্ন গ্রন্ধে তাব পিচয় 'আছে। সেখানে শ্রীবাধিকাব 
মত দুর্তষ শক্তিসম্পন্না এক নাবী ওঝাধ ফাছে' সাশের' মুখবন্ধন করার মন্ত্র শিববে-এতে আব 
আম্চর্য কি? 
বন্ধনমন্ত্রেব বাবহাব অতি প্রচীনকাল থেকে ভারতবর্রে চললে জাসছে। বজাথর্যব্বদে এই ধরনের 
মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায। অথর্ববেদেব হষ্ঠকাখেব ফট অনুকাক-এর তৃতীয় সৃক্ষে সর্পের মুখ 


€লা গিণানেক মন্ধু ১২৯ 


কন্বীত। কবাব মন্ত্র আছে। তায সুক্েল ১45 এবং ৩ নত মদ্ধ এঠ সপধৎকন্ধনেক কথা বলা 
হযেছে। যেমন -- 

১ নং মন্ত্র-“মা নো দেবা অহির্কধীৎ সতোকান্ত্ সহপুকযান্‌। 

সংযতং ন বিষ্পবদ্‌ বাং ন সং যমমনমো দেবজ্নেভাঃ ॥ 

| হে ব্ষ-প্রতিকাব কুশল দেবগণঃ সপ যেন পুত্রঃ ভুতাদব সাথে আ্রামাদেক হিংসা শা কবে। 
তাদেব মুখ যেন বিস্ফাবিভ না হয, বিবৃত মুখ যেন সংযুক্ত না হয, মন্ত্রপ্রভাবে প্রতিবদ্ধ হযে 
থাক। সপ্পাদি বিষেব প্রতিকাবে সমর্থ দেবগণেব উদ্দেশো নমস্কাব |] 

৩ নং মন্ত্র “সং তে হন্সিদাতা দত? সমূতে হথ্ধা হন্‌। 

সং তে ভিহ্যা জিহাং সম্থান্সাহ আসাম্‌)।” 

[হে সর্প, তোমাব উপব পংক্তিব দাতেব সাথে নীচেব পংক্তিব দাঁতেব সংযুক্ত কবছি। তোমার 
হনুদ্ধষ পবস্পক সংশ্লিষ্ট কবছি। তোমাব জিহাদুটি সংহত কবছি, সেকপ ভোমাব মুখ বদ্ধ কবে 
দণ্ি।] 

এছাড়া বনু তন্ত্র এলং আগম শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকাব মন্ত্রেব উল্লেখ পাওয়া যান্ছে। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনাতে বিভিন্ন প্রকাব “বন্ধন” মন্ত্রে প্রচলন ও প্রযোগ লক্ষ্য কবা যায়। 
ওঝা-গুণিনগণ বিভিন্নকার্যে এই মন্ত্রের প্রযোগ ঘটিযে থাকেন। এই মন্ত্র যেমন মানুষে মঙ্গলেব 
জন্য বাবহৃত হয) তেমনি মানুষ স্বার্থসিদ্ধিব জনা হিংসা চবিতার্থ কবাব জনা, লোকেব 'অনিষ্টকব 
কার্যে এই মন্ত্রের প্রযোগ কবে থাকে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় যে সমস্ত বন্ধন মন্ত্রের প্রচলন 
আছে তাদেব মধ্যে “সর্প-মুখ-বন্ধন', কুকুব মুখ-বন্ধন, বিভিন্ন প্রকাব হিংস্র জন্ব মুখবন্ধন, 
দেহবন্ধন, গৃহবন্ধন প্রভৃতি উল্লেখযোগা। সপ্পমুখবন্ধন কিংবা বিভিম হিংস্র জন্থুব মুখবন্ধন প্রভৃতি 
মানুষেব উপকাবে বাবহৃত হয কিস্কু কুকুব মুখ বন্ধন কিংবা কোনো গৃহপালিত পশুব মুখ বন্ধন 
মানুষেব অনিষ্ট সাধনের কাজে ব্যবহৃত হয। কোনো বাড়ীতে ভযস্কব কুকুব থাকলে? সে বাড়ীতে 
চুবি কবাব খুব অসুবিধা । তাই চোবেবা কুকুবেব মুখ বন্ধন মন্ত্র ব্যবহার কবে। তেমনি হিংসা 
চবিতার্থ কবাব জনা বিডাল, গক, ভেডা, ছাগল প্রড়ৃতি গৃহপালিত পশুব মুখ বন্ধন কবা হয। 
এই মুখ বন্ধন কবলে মুখ আব কিছুতেই খোলা যায না। এ সমস্ত পশুবা ডাকতে পাবে না 

ংবা কোন কিছু খেতে পাবে না। তাবপব পশু গুলি ধীবে ধীবে শীর্ণ হযে মাবা যায। অনেকে 
কলেন এ এক ধবনেব ঝোগ। প্রকত চিকিৎসা কবলে সেবে যেতে পাকে। কিস্থ অমাদেব দেশে 
সে বকম উৎকৃষ্ট পশুচিকিৎসাব ব্যবস্থা নেই। ভাই এগুলি বোগ না দুষ্ট ওঝা-গুণিনের মন্ত্রের 
কাবসাজি তা জানাব কোন প্রকৃতি উপায় নেই। 

এখন বিভিয় “বন্ধন*-মন্ত্রেব বৈশিষ্ট সম্বন্ধে আলোচনা কবা হচ্ছে 

মুখবন্ধন £ “মুখবন্ধন' হল মুখবন্ধ কবে দেওয়াব মন্ত্র। ওবঝা- গুণিনগণ মন্ত্রেব সাহাঁষো সাপ, 
কুকুব, বাঘ, শিষাল প্রড়তি জন্ব-জানোযাবেব মুখ বন্ধ কবে দিয়ে থাকেন। এই মুখবন্ধন কবলে 
সেই জন্ত জাব কামড়াতে পাবে মা। গুগিন বিষাক্ত সাপ ধরাব সময় মন্ত্রেব সাহাযো সাণের 
মুখ বন্ধ কবে দেন। যে সমস্ত লোক বনে ধায় (যেমন- দৈযালী। বাওফালি, মৌলে প্রতি) 
ভাবা কনে বাধেধ হাত থেকে বক্ষা পাবাব জর রাঘব মুখ বন্ধন কবে। তেমলি পাগলা শিয়া 
এবং পাগলা কুকুবের হাত থেকে বঙ্গ পাবার সানা মে সাহাযো মুখ হদ্ধী কবে দেশুষা হয 

দেহ্যন্ধন £ বিপদ- তকে ধক্ষা কিংবা আত্মবক্ষাব জদ্য 'দেহবন্ধীন' কবা হধ। দেহবন্ধন কবজ্ধে 
কান কিছুই, আব শর্দিধের উদর কোন জাতি কধতৈ লাধেনা। ধে সমস্ত তত্রিক খশামে শব 
সাধনা করেন তারা প্রথথত্রে দেহে বন্ধ কবে দেগ অন্ত্রেব সাহাম্যে। যাতে ভূত-শ্রেত। যহ্ষ 


দ চ কথাভাষা ৪ লোক-সংকুঁড়িব উপরুরণ- ৯ 


১৩০ দঙ্গিছণ চবিবশ পবগনাব কর্থাভাষা ও লোক সংস্কৃতিব উপকবণ 


বক্ষ, ডাকিনী, যোগিনী প্রকৃতি কোন ক্ষার না করতে পাবে। ভূত চালা কিংবা ভূত ্রপাক 
ছাড়ান কবেন যে সমস্ত গুণিন, তাধা প্রথমে নিজেব শবীবকে বন্ধ কবে নেন। মন্ত্বে সাহাযো 
যাতে ভূত-প্রেত তাদেব কোন ক্ষতি না কবতে পাবে। এছাডা পথে ঘাটে চলতে, অশবীবী 
কিছুব হাত থেকে বেহাই পেতে; ডাইন, জিন, পৰী প্রভুতিদেধ হাত থেকে বক্ষা পেতে প্রথমে 
মন্ত্রে সাহাযো দেহকে বন্ধ কবতে হয। ভাবতবর্ষেব বাইবেব বিভিন্ন দেশে এই মন্ত্রতন্ত্েব চ্চ 
হয। অশুভ শক্তিব বিকন্ধে লড়াই কবাব জন্য কিংবা বিভিন্ন ক্রিযা-প্রক্রিযা আচাব অনুষ্গানেব 
মধ্য দিযে দুষ্ট শক্তিকে তুষ্ট কবাব জনা বিভিন্ন মানুষ "০1" এব চর্চা কবেন। এঁদেবকে বিভিন্ন 
নামে অভিহিত কবা হযে থাকে। যেমন---1১1০৫1০10 17747] 50000 ৬1101 11170া 
৬11০1) 009০101 ০*০1০151 প্রত্ততি। বিভিন্ন ক্রিযা প্রক্রিযা কবতে গিয়ে এঁবা প্রথমে নিজেব দেহকে 
বন্ধ কবে নেন__ যাতে বিপদে না পড়তে হয। ড্রাকুলা-সিবিজেব বিভিন্ন ছাযাছববিতে কিংবা 
গু১*01০19(" নামক ছবিতে এই দেহবন্ধনেব নজিব দেখা যায। 

দক্ষিণ চবিকশ পবগনায “দেহবন্ধন" মন্ত্রের বাপক চর্চাব কথা জানা যায়। এখানকার অনেক 
সাধাবণ মানুষও এই মন্ত্রেব বাবহাব কবে থাকে। ভূত-প্রেত, অশবীবী আগ্রা, অলৌকিক শক্তি 
সম্বন্ধে মানুষেব সংস্কাব প্রবল। তাই একলা পথ চলতে, নির্জনে, অন্ধকাবে চলাফেবা কবাব 
জন্য মানুষেব সাবধানতাব অন্ত নেই। এই সমস্ত মানুষ “দেহবন্ধন" মন্ত্র শিখে বেখেছে। এছাড়া 
ওঝা-গুণিন তো আছেই। 

দেহবন্ন মন্ত্রেবপব্যাপাবে দুই একজন তান্ত্রিক সাধকেব সঙ্গে যোগাযোগ কবেছিলাম। ঠাদেক 
মতে যে কোন তন্ত্র-সাধনায দেহবন্ধন প্রাথমিক কর্তব্য। বিশেষ কবে শব সাধনা কবতে গিয়ে 
কোন সাধক যদি ভুলবশত দেহবন্ধন না কবেন, তাহলে তা মৃত্যু অনিবার্য। ভূতপ্রেত প্রীতি 
অশবীবী শক্তি সাধককে মেবে ফেলে। 

আসন-বন্ধন £ দেহবন্ধনেব মত “জাসন বন্ধন'ও তান্ত্রিক সাধকগণেব পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় 
মন্ত্র। এই মন্ত্র পাঠ কবে সাধক আসনে বসে থাকেন কিংবা চাবদিকে গন্ভী কেটে তাব “মধ্য 
বসে সাধনা কবেন। এই সাধনা ভঙ্গ কবাব জন্য ভূত, প্রেত, ডাকিনীদ যোগিনী, যক্ষ, বক্ষ 
প্রভৃতি নানাপ্রকাব বীভৎস ক্রিয়াকলাপ কবে ভয দেখায়। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে যদি সাধক 
আসন ছেড়ে গণ্তীব বাইবে চলে যান তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। বিশেষ কবে শব সাধনাব ক্ষেত্রে 
আসন ছেড়ে কোনবকমে ওঠা চলবে না। সাধক সাহস সঞ্চয কবে ওই গণ্ডীব মধ্য আসনে 
দৃঢ়ভাবে বসে থাকলে, কোন অশবীবী শক্তি সাধককে কোন প্রকাবে ক্ষতি কবতে পাববে না। 
বহু ইংবেজী ছবিতে গণ্ভীব মধ্যে আসনে বসে মন্ত্র পাঠ করাব দৃশ্য দেখা যায়। 

গৃহ্বদ্ধন ; ওঝা গুণিনগণ মন্ত্রপূত জল দিয়ে গৃহের চাবপাশে ছডিয়ে দিয়ে গৃহবন্ধনন কবেন। 
এইডারে কোন গৃহেব চাবপাশ মন্ত্র দ্বাবা বন্ধন করলে মে গৃহে ভৃত-প্রেত। অশরীবী আত্মা, 
দুষ্ট শক্তিঃ বক্ষ, রক্ষ, পরী, জিন? ডাই প্রভৃতি অনিষ্টকাবী শক্তি প্রবেশ করতে। গ্রাবেলা। 
গুণিনরা ভূত ছাড়ান, গৃহের অমঙ্গল দূর, শাস্তি স্বতুয়ন প্রন্ভৃতি কাজে গৃহবন্ধণ করে একেন। 
অনেক সময় গৃহের কাইবের সীমানা চার কোণে চারটি কাহি। পেরেক, লোহার নাল, ঘোস্ভাব 
খুর প্রতি দ্রব মন্ত্রপূত কবে পুতে দিয়ে গৃহবন্ধন করেন। 

মুধরকন। আসন বন্ধন, দেহরন্ধন, গৃর্বন্ধন ছাড়া আরও বিডি গ্রকাবের জনন. প্রক্রিয়া 
সাছে যেমন” সপবিয় নাগা/ নিবারণের জনা আঁচিলিবন্ধন, গামহাবন্ধুন। দির রঙছনগনিতি লক্ন 
প্রক্রিয়া আছে ॥ তষৈ প্রথমোক্ত চার শ্রক়াব রন্ধন-প্রজিয়া বিগ ডফিন পরগনা গলি চলে! 


দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কথাডাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকরণ ১৩১ 


পূর্বে আলোচিত অন্যানা মন্ত্রের মত এই বন্ধনমন্ত্রও অন্তঃসারশূন্য। যদিও এই মন্ত্রের বাবহার 
প্রাচীন কালে ছিল; বেদ, পূরাণ ও বিভিন্ন তন্তরশান্ত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে 
এই সব মন্ত্র কেমনভাবে বাবহার করা হতো তর সঠিক চিত্র আমরা পাই না। যদি প্রাচীনকালে 
এই মন্ত্রগুলি কার্যকরী ছিল তাহলে বলা যায় রর্তমানকালে এদের সঠিক প্রয়োগবিধি মানা হয় 
না কিংবা সঠিক প্রয়োগ বিধি জানা যায়নি। এছাড়া রহুকাল অতিক্রম করার ফলে সেই আসল 
মন্ত্রগুলির মধ্য অনেক বাজে জিনিস ঢুকে গিয়ে এর বিশুদ্ধতা নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ 
চবিবশ পরগনাতে বাংলা ভাষায় লেখা যে মন্ত্রগ্ুলি পাওয়া গিয়েছে এগুলি আসলে মন্ত্রই নয়। 
প্রাচীনকালে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলির সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই এবং প্রাচীন মন্ত্রগুলির ভাষাস্তরও 
নয়। এগুলি ওঝা-গুণিন আখ্মাধারী কিছু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত চতুর বাক্তির স্বকপোল কল্পনার 
ফসল। এতে কোন কাজ হয়, কিংবা কোন কাজ হয়েছে-__এ বিষয়ে কোন অকাট্য প্রমাণ 
পাওয়া যায়নি। 

কিছু বন্ধন মন্ত্র রামায়ণ-কাহিনীতে আছে যে পঞ্চবটী বনে বাস করার সময় রামচন্দ্র যখন 
স্বর্ণমৃগের পিছনে ধাওয়া করেছিলেন এবং ছনুবেশী মারীচ মৃত্যুকালে রামচন্দ্রের কষ্ঠম্বর নকল 
করে লম্্রণকে ডেকেছিল আর সেই স্বর শুনে লক্ষণ গণ্ভী কেটে মন্ত্র পড়ে সীতাকে সেই 
ম্ত্রপৃত গপ্তীর মধো থাকতে বলেছিলেন। এদিকে ছদ্মুবেশী রাবণ সীতাকে হরণ করার মানসে 
এসে প্রথমে থমকে গিয়েছিলেন। তিনি লক্ষণের দেওয়া গণ্ভী ভেদ করে যেতে পারেননি। 
সীতাদেবী গণ্ভীর বাইরে এসে ভিক্ষা দিতে এলে তবেই রাবণ তাকে অপহরণ করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। এ কাহিনী প্রায় সকলেরই জানা । তবে এ থেকে একটা সূত্র আবিষ্কার করা যায় 
যে লক্ষণ যে মন্ত্র পড়ে গণ্তী দিয়ে গিয়েছিলেন তা এক ধরনের বন্ধন মন্ত্র ও গণ্ডী দেওয়া 
এক ধরনের প্রক্রিয়া। রাক্ষস, যক্ষ, নাগ, ভূত প্রেত প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 
এইভাবে গণ্ভীবন্ধন তথা দেহবন্ধন করা হতো। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বেও এই 
বন্ধন মন্ত্রের প্রচলন ছিল একথা আমরা জানতে পারি। 

রামায়ণ-কাহিনী সত্য কিনা তা যাচাই করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। মহাকবি বালীকির 
কল্পনায় যে ঘটনা প্রতিভাত হয়েছিল, তার প্রচলন নিশ্চয়ই তৎকালীন ভারতবর্ষে ছিল-_একথা 
জোর দিয়ে বলা যায়। কবির কল্পনা যতই আকাশ কুসুম হোক না কেন, সমসাময়িক 
দেশ-কাজ-সমাজ-রীতি-নীতি-আচার-ব্যবহার-কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রভাব তার মধ্ো পড়বেই। এছাড়া 
পারে না। এমনকি “আকাশ কুসুম” শব্দটার মধোও "আকাশ" এবং “কুসুম” দুটি শব্দই দুটি বাস্তব 
জিনিসের রূপ প্রতিফলিত করে। সুতরাং মহাকবি বাল্ীকির কল্পনায় লক্ষণের মন্ত্র পড়ে গপ্ডী 
দেওয়ার যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল, তৎকালীন ভারতবর্ষে সেই ঘটনার প্রচলন যে ছিল একথা 
নিশ্চিত করে বলতে পারা যায়। তবে লক্ষ্মণ কি মন্ত্র বাবহার় করেছিলেন অর্থাৎ মন্ত্রের ভাষা 
তথা শব্দ বাকা গঠিত সমস্থিত সঠিক রূপটি বাঙ্্ীকি রবি লিখে যাননি । কি ধরনের হর বুঝতে 
পারা যায়, কিন্তু মন্ত্রটি যথার্থ কি ছিল তা জানা যায় না। মহাকবি -বাচ্মীকি যদি এইটুকু লিখে 
যেতেন তাহলে এঁ মন্ত্রের শজি পরীক্ষণ করা যেতো। 

বহুকাল ধরে ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশে মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন আছে একথা বিডির সূত্র থেকে 
জানতে পারা যায়। দক্ষিণ চবি পরগনাতে “এই 'বঙ্ছন-মস্ত্রের প্রচলন সি তার রূপ-বৈশিষ্টা 
এবং প্রক্রিয়ার কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তখন এই শ্রারার মন্ত্রের উদাহরগ- দেওয়া 
হলে 


৬১৩৩ গণ! শণানেল মনু 


দগ্িচিণ চবিনশ পব্গনাভে দেহবন্ধন ও গৃহবন্ধীনেব মন্ত্র প্রচব পাওষা গিযেছে। বিভিন্ন গ্রকাবেক 
দেহকন্ধন মন্ত্র আছে। সব্গুলিব উল্লেখ কবাব সুযোগ নেই একং প্রযোজন নেই। দু-একটি মন্ত্রে 
উদাহবণ এখানে দেওয়া হচ্জে। 
দেহনন্ধন 
বা বাওড, যক্ষ বল্ষঃ ভূত প্রেত আছে সর্বথানে। 
কামাখ্যা মা গো তোমাৰ দযাব কথা কে না জানে। 
কাজেকর্মে দিনে বাতে বাহিব হলাম পথে 
কামাখ্যা মা বক্ষা কব আমায সকল মতে। 
হাত বন্ধন, মাথা বন্ধন) গলা বন্ধন 
পেট পিঠ কোমব বুক চবণ বন্ধন ॥। 
সকলি বন্ধন কবি পথে দিলাম পা 
আমাকে বক্ষা কব কাউবেব মা॥ 
সর্বাঙ্গ বন্ধন কবি মা মনসাব ববে। 
ভূত প্রেভ পিশাচ, ওঝা-শুণিন কি কবিতে পাবে ॥ 
কামিক্ষে মাব স্মবণ কবি, পেলাম বব। 
অষ্টাঙ্গ কন্ধন কবে হইলাম অমব। 
কাব আজে 
কাউবেব কামিক্ষে মাযেব আজে 
কাব আজে 
মা মনসাব আজ্তে 
কাব আজে 
হাড়িব ঝি চণ্তীব আজে 
কাব আজে 
বাবা ধর্মবাজেব আত্মে। 
আব একটি দেহবন্ধন মন্ত্র এখানে দেওযা হল। 
এর সঙ্গে জস্ জানায়োবেব, মুগ্ববন্ধন মন্ত্রও মিশ্রিত আছে। 
বাঘ; ভালুক, শিযাল সাপ সাপিনী 
বাক্ষস খোকস দত্যিদ্নো ভূত-পেত্রী 
সকলেব মুখ বন্ধ হোকঃ দাতে চাবালিতে লাগুক কপাট 
আমাব এই মন্ত্রে সকলেব শক্তি হলো কাট। 
আ্বামাব খরীব হুল বন্ধ মনে নেই সন্দ 
নির্ভায়, পর চলি কবি সরুল ধন্ব। 
ঘব থেকে বাব হযে পথে ঘাটে বাখলাম পা! 
মা মনসার ববে গোল পাপ হল গা। 
ভীবজন্বর খুখবন্ধ আদার বন্ধ'গা- 
লামাকফে রা কবরে।কামাজা গ্বা।। 
কাব আজে 


দক্ষিণ ৪রিনশ পন্ণনাব কথাভামা ও লোক সংস্্াতিক চপকবরণ ৬০৩৩ 


ম' মনসাব আনে 

কাব আজ্তে 

কামিল মাযেক আজে ॥ 
[এই মন্ত্র তিনবাব পাঠ কবে শবাকে তিনটি টোক' মেবে বুকে ফুঁ দিতে হবে। তাহলে ঠত-প্রেত, 
অপদেক্তাঃ কোন হিংস্র জাবজজস্ব ভয় থাকবে না।] 

দচ্চিণ চবিবশ পবগনাব ক্ভিন্ন অঞ্চল থেকে আঠাশ বকমেব দেহক্্ধন তথা গা-বন্ধন মন্ত্র 
সংগ্রহ কবা হয়েছে। মন্ত্রগুলিৰ ধবন মোটামুটি একই প্রকাব। বক্তব্য বাপাব্‌ সর্বত্র প্রায় একই। 
জীবক্তস্্ যক্ষ বক্ষ ডাইনঃ পিশাচ, অপদেবতা প্রত্ততিব হাত থেকে রক্ষা কবাৰ জন্য শবীব তথা 
সর্বাঙ্গ কন্ধন কবা হযেছে মন্ত্রেব দ্বাবা। এই মন্ত্রে যেমন নিজেব শবীবকে বন্ধন কবা যায তেমনি 
অপবেব শবীবকেও মন্তুবন্ধন কবা যায । অনেক ওঝা-গুণিন মন্ত্রের দ্বাবা বাণ মাবে। তা থেকে 
বক্ষা পাবাব জন্যও শবীব বন্ধন কবা হয। তবে এই মন্ত্রগুলি অসাব। মন্ত্রওুলি পড়লে চমকপ্রদ 
কিছু মনে হয না। মামুলি ভাষা কোথাও কোথাও অবান্তব শব্দ ও বাক ভরভি। এই মন্ত্রের 
কোন ক্ষমতা আছে বলে মনে হয না। যে কথা পূর্বে বুবাব বলা হযেছে তা আবাব বলতে 
হচ্ছে,__এই সব মন্ত্র ওঝা- গুণিনেব চালাকিব ফসল) লোক ঠকানোর ডপায। 
এখন যে সমস্ত গৃহবন্ধন মন্ত্র সংগৃহীত হযেছে তাব থেকে দু একটা নমুনা দেওযা হচ্ছে 
গৃহবন্ধন 

হাট বন্ধ বাট বন্ধ, বন্ধ হয ঘব। 

মহাদেবেব আল্মায় বন্ধ হয প্রিভুবনেব সংসাব। 

স্বর্গে বন্ধ হয দেবতা পাতালে হয নাগ। 

মঙ্যে সব মুনি খাষি কবে যজ্ঞ যাগ। 

সামনে বন্ধ পেছনে বন্ধ উত্তবে বন্ধ বন্ধ দক্ষিণে । 

পৃবে বন্ধ, পশ্চিমে বন্ধ, বাঁষে বন্ধ বন্ধ ডাহিনে ॥ 

উধের্ব বন্ধ, অধঃ বন্ধে বন্ধ চাবিধাব। 

সর্বত্র বন্ধ হল কোথাও নাই পাব ॥ 

এই বন্ধনে বন্ধ হল নকুল সহদেব। 

শ্রীকৃষ্ণ বন্ধ হল জার বাবা মহাদেব । 

এবা সব 'ঘবে বন্দী বক্ষা কববেন ঘব। 

এঁদেব কৃপা আমাব নাইক কোন ভব॥ 

এমনি হল ঘর বন্ধন মহাদেবের ববে। 

চোব-বদমাশ, বা-বাওড়, ভূত-পিশেচ না ঢুকতে পাবে। 

ওঝা-গুণিনেব বান আমাব কি কবতে পাবে। 

ফাব আজে 

বারা মহাদদেবেক আজে 

কাব আজে 

হাড়িব বি চগ্দীঘ আজে 

কাক দোস্াই 

মা মনসার দোহাই । 


১৩৪ ওঝা- গুলীনে মন্ত্ 


[এক মুঠো ধুলো নিয়ে এই মন্ত্র তিনবাক পাঠ করে ফুঁ দিয়ে সেই ধূলো পরের চারদিকে ছড়িয়ে 
দিতে হবে কিংবা চারটি পেরেক নিযে এই মন্ত্র তিনবুব পড়ে ফুঁ দিয়ে ঘরের বাইরেব সীমানার 
চার কোনে পুঁতে দিতে হবে। তাহলে ভূত-্রতঃ অপদেবতা, চোর, গুণিনের বাণ ইত্যাদির 
কোন ভয় থাকবেনা। ] 

এই গুলি হল বন্ধন মন্ত্র। দক্ষিণ চবিবশ পরগনার প্রতান্ত অঞ্চল থেকে এইরকম এগারো 
প্রকারের বন্ধন মন্ত্র সংগ্রহ কবা হয়েছে। সেগুলি এখানে আর উল্লেখ করা হল না। এছাড়া 
আরও অনানা বন্ধন-মন্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। যেমন, বিষবন্ধন, আঁচলি বন্ধন, মুখবন্ধন, আসন 
বন্ধন প্রস্ভতি। এগুলিরও উল্লেখ করা হল না। একটা কথা উল্লেখযোগ্য মন্ত্রগুলি ভুলে ভর্তি 
ছিল, এখানে সংশোধন করে প্রকাশ করা হয়েছে। 

এখন মন্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের ভাষা কিছুটা মার্জিত। দক্ষিণ চবিবশ পরগনার 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অন্যানা যে সমস্ত মন্ত্র উদ্ধাব করা হয়েছে তাদের ভাষা যেমন অমার্জিত, 
অল্লীল। অসংলগ্ন কিংবা দুর্বোধা___এই কন্ধন মন্ত্রগুলিব ভামা তেমন নয়। ভণিতা বা আদেশ 
কাড়া প্রায় সর্বব্র একই। বিভিন্ন দেবদেবীর কৃপা ভিক্ষা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও মহাভাবত, 
রামায়ণ কিংবা অন্যান্য পুরাণকাহিনীর ছায়াপাত ঘটানো হয়েছে। শব্দ নির্মাণ ও বাকা গঠনে 
কোন জটিলতা নেই। তবে মদ্ত্রগুলির ছন্দ-নির্মাণে যথাযথভাবে নিয়মকানুন মানা হয়নি। প্রায় 
সর্বত্রই ছন্দদোষ ঘটেছে। 

সবচেয়ে দুঃখের কথা এই মন্ত্রগুলির মধো দক্ষিণ চবিবশ পরগনার মানুষের মুখের ভাষার 
ব্যবহার খুব কম। প্রায় নেই বললেই চলে। সর্বত্র নিকৃষ্ট ভাষা ব্যবহার করার একটা আপ্রাণ 
চেষ্টা রয়ে গিয়েছে । যদিও “চাবালি', “বা-বাওড়', “দে-দেওতা", “পিশেচ", “কীথাকানি', 
“নেলকানি'ঃ “আগুন-মালসা", “খাটরি' “ভ্যাটা” প্রড়তি কিছু শব্দ আছে যেগুলিকে দক্ষিণ চবিবশ 
পরগনার কথ্যভাষার পর্যায়ে ফেলা হয়। তবুও মনে হয় এইরকম শিষ্টভাষার বাবহার মন্ত্রগুলির 
জান জলি বারি ভাজ রিনা ররর রর নন 
করে তৈরী করা হয়েছে। 

যাই হোক, এখন প্রশ্ন হল এইসব মন্ত্রের কি কোন শক্তি আছে, যার দ্বারা দেহবন্ধন করা 

যায় ') হয়ত এগুলি আসল মন্ত্র নয় কিংবা সঠিক প্রয়োগ কৌশল আমরা আবিষ্কার করতে 
গান শু এক বল ব়__এহলি ভা ও লেস গণ বাজে বুট সহ 
করবে। 
্তস্তন : খুব মনে পড়ে ছোটবেলায় চট খেতে বসে গুরুমশায়ের সঙ্গে কষ্ঠ মিলিয়ে দুলে দুলে 
আমরা গ্রামের পাঠশালার কিছু ছাত্র জোরে জোরে গুর করে পড়তাম-_একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, 
তিনে নেত্র, চারি বেদ, পঞ্চ বান... আজও গ্রামেগঞ্জে বিশেষ করে দক্ষিণ চবিবশ পরগনার 
প্রতান্ত অঞ্চলে এইভাবে “শটকে' (শতকিয়া) শেখানো হয়। বর্তমান শিক্ষাবাবন্থায় অস্ক শেখানোর 
কত আধুনিক পদ্ধতি বার হয়েছে। কিন্তু গ্রামের মানুষের কাছে সে গবের' তেমন গুরুত্ব নেই। 
গ্রামের ছেলেমেয়েরা আজও সুর করে পড়ে চলেছে__চাবি বেদ, পঞচাবাণ...। হয়ত চারটিবেদ 
কি কি তারা জানে, কিন্তু পঞ্চ বাণের কি.কি নাম, তা বোধ হয়'জানে লা। অনেক বড় বড় 
শিক্ষিত মানুষও জানেন না। এই পঞ্চবাণের নাম হল-_-সল্মোহন।' উদ্মাদন। শোষণ, তাপন 
ও স্ততস্তন। এগুলি ছাড়া জারও পাঁচটি নাম আছে। সেগুলি বঙ্গার প্রয়োজনীয়তা নেই। এই 
পঞ্ঝধাণের ব্যবহার কা হলেন মদন দেব। 


দচ্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাযা ও লোক সংস্কৃভিব উপকব্ণ ১৩৬ 


এই পঞ্চবানেব একটি বাণ হল স্তম্তন। মদনদেবেক এই বাণটি বিশেষ শক্তিশালী বাণ। পৌবাণিক 
ঘটনা থেকে জানা যায মদনদেক বিশেম বিশেষ ক্ষেত্রে এই কাণ বাবহাক কবতেন। *ন্তম্তন' 
শাব্দেব অর্থ হল-_-জডীকবণ ; দুর্টীকবণ : প্রবুত্ভিবোধ $ নিবাবণ ; মন্ত্রবলে জড়, নি্ত্রিয বা শক্তিহীন 
কবা। কন্দর্পদেক মানুষে প্রবন্তি কোধেব হেতু এই বাণ বাবহাব কবেছিলেন এবং কবে থাকেন। 
মানুষ প্রকীতিব দাস। ঘুগ যুগ ধবে মানুষ এই প্রবৃভ্িব লালন কবে চলেছে। প্রবৃপ্তিব প্রকাব 
ভেদ আছে। তা যেষন মানুষকে কর্মোদাম কবে তোলে, তেমন তা আবাব মানুষকে সর্বনাশেব 
পথে অন্ধকাবেব দিকে-__ ধ্বংস, অবক্ষয়ের দিকে চালিত কবে। তখন প্রয়োজন হয সেই 
প্রবৃভিবোধেব। স্তন্তনেব দ্বাবা তখন প্রবৃত্তি বোধ করা চলে। 

এই সুন্দব পৃথিহীতে লীলাময ভগবানেব অনন্ত লীলা অহবহ সংঘটিত হযে চলেছে। জলে 
স্থলে আকাশে বাতাসে তাবই সুব। এই আনন্দ যজ্কেও মানুষ সেই লীলামযেব হাতে খেলাব 
পুভুল। কিন্ত এই পৃতুলেব বসেব শ্রোতে বঙেব খেলায যেমন উন্মাদনা জাগে, তেমনি উন্মাদনার 
বাড়াবাড়ি বোধেব জন্য স্তন্তনেব প্রযোজন। কন্দর্পদেব তাই সম্মোহন; উন্মাদন। শোষণ, তাপনঃ 
পবিশেষে স্তন্তনেব দ্বাবা জগতের সাম্যাবস্থা বজায বেখেছেন। 

কিন্তু দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব গুণিনগণ “ততস্তন" কে প্রবৃত্তিবোধেব কাজে ব্যবহাব কবেন 
না। তাবা “স্তস্তন' মন্ত্রের দ্বাবা মানুষকে জড, নিষ্ট্রিষ কিংবা শক্তিহীন কবে দেন। মন্ত্রে যে 
অনিষ্টকব, অমঙ্গলকব দিকটিব কথা আমবা ওনে থাকি বা জানি, দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব গুণিনগণ 
ম্তম্ভন"-মন্ত্রেব সাহায্যে সেই কাজ কবে থাকেন। *ম্তস্তন" শব্দটি এখানে বিপবীত ক্রিযাব পবিচয 
পাওয়া যাষ। প্রবৃত্তি বোধেন জন্য কন্দর্পদেব যদি স্তস্তন বাণ ব্যবহাব কবে থাকেন, তো দক্ষিণ 
চবিবশ পবগনাব গুণিনগণ কুপ্রবৃত্তিব জাগবণেব জন্য স্তম্তন'-মন্ত্রেব ব্যবহাব কবে থাকেন। 
হিংসাব বশে লোভেব জন্য লালসাব জন্য মানুষ অপব মানুষেব সর্বনাশ কবে তাকে জড, নিস্তিয, 
মক্তিহীন কবে দিষে নিজেব কুপ্রবৃত্তিব চবিতার্থতা কবে। এখানে স্তন" মন্ত্র সেই কর্মে বাবহৃত 
হয। দুষ্ট প্রকৃতিব ওঝা-গুণিন পযসাব লোভে এই *ন্তত্তন" মন্ত্রে ব্যবহাব ঘটিযে মানুষেব সর্বনাশ 
কবেন। 

তবে *স্তস্তন"- মন্ত্র কেবল অমঙ্গল কিংবা অনিষ্টকব কাজে ব্যবহৃত হধনা। এব দ্বাৰা মানুষেব 
কল্যাণ, দুবাবোগ্য ব্যাধি দৃব, শক্রব হাত থেকে বক্ষা, অগ্নিব থেকে বক্ষা প্রভৃতি কাজ হতে 
পাবে। তবে দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই মন্ত্রকে অনিষ্টকব কাজে বেশি কাবহাব কবা হযে থাকে। 

্তম্তন মন্ত্রের দ্বাবা যে সমস্ত অনিষ্টকব কাজ কবা যাষ-_-তাদেব মধ্যে উল্লেখযোগা হল 
মানুষেব শবীবকে দুর্বল, জড় কিংবা শক্তিহীন করে দেওয়া। প্রতিশোধ নেবাব জন্য, লোভেব 
জন্য কামনা লালসাব জন্য মানুষকে জড়, পঙ্গু কিংবা শক্তিহ্ীন কবে দেওয়া হয়। যেমন কোন 
মানুষেব ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ কবাবর জনা গুণিলেব সাহায্য স্তস্তন মনত্রেব দ্বাবা তাকে জড় কিংবা 
নিষ্কিয কবে দেওযা হল। পবপুকষে আসক্ত কোন স্ত্রীলোক এই মন্ত্রের সাহায্যে স্বামীকে পন্গু 
কবে দিল। প্রতিশোধ নেবার জন্য কেউ গুণিনেব সান্ম্থো অন্য কাউকে পক্ষাাতগ্রস্ত কবে 
দিজ,। দক্ষিগ চবিবশ পরগনায় এই ধরতনর ফ্রিয়াকলাপকে অনেকে বাণমারা বলে গাকেন। এছাড়া 
সুখসুস্তন, বৌরাস্তস্তন, নিদ্রাত্তত্তন প্রভৃতি' অনিষ্টকর কাজ হয়ে থাকে। 

স্শুন মষ্ট্রের দ্বারা যে সমন্$ ভালো. কান্জ করা যায় সেগুলি হজ” জমিস্তন্তুন। মেঘস্তজ্ুন, 
শত জভন। দস্ততন্তন, শুদ্রব্ন্তন গ্েভৃতি। 

অমিস্ত়দ দু'রব্নর হয়। প্রষ্থলিত ঝাগুনকে লিডিয়ে দেওয়া, আর শরীরকে মন্ত্পুত্ রবে 
আগুনের ধা প্রদেশ বালে পুড়ে লা যাওয়া। গর আগুন জাগে, বিশেষ করে ্রামেগঞ্জে 


১৩১৬ ওঝা- গ্ুণীনেক মন্ধু 


খড়ের চালেক ঘর, ধান-খডের গাদা থাকে, সেখানে আগুন লাগান সম্ভাবনা বোশ। এইবকম 
কোথাও মআগ্জন লেগে গেলে স্তন্তন মন্ত্রে সাহাযো আগুন নিডিযে দেওয়া হয়। আবার এক 
অধুত কিংবা এক লক্ষবার স্তস্তন মন্ত্রপাঠ কবে কেউ যদি খযেষ কাগেক আগ্তনের মধো প্রবেশ 
করে তাহলে ভার শবীব দগ্ধ হবে না। 

প্রচণ্ড বারিপাত মন্ত্রের সাহাযো নিবারণ কবা যায় কিংবা মেঘস্তস্তনেধ ফলে আসন বষ্টিকে 
রোধ কবা যায়। মেঘস্তন্তন স্থনিক হয় অর্থাৎ কোন একটি এলাকাকে বা স্থানকে বর্ধনের হাত 
থেকে ঝ্্ষা কবা যায়। প্রাচীনকালে অতিবৃষ্টি, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিকে বোধ করাব নানা প্রকার প্রচেষ্টা 
ও কৌশলের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। মন্ত্রের সাহাযো কিংবা বাণেব সাহাযো মেঘকে 
স্তপ্তিত করার কাহিনী জানা যায। সেইরকম স্তন্তন মন্ত্রেব সাহাযো মেণকে স্তম্ভিত করে প্রচণ্ড 
বারিপাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 

রামায়ণ, মহাভারত প্রতি গ্রন্থে যুদ্ধের সময় শস্ত্ঃ তীর প্রভতিকে স্তত্তিত কবে অর্থাৎ নিষ্রিয় 
করে দেওয়া কাহিনী পাওয়া যায। ওঝা-গ্ুণিনগণ মন্ত্রেব সাহাযো অস্ত্র-শন্ত্রকে নিষ্রি কবে 
দেওয়ার কাজটি করে থাকেন। একে শস্্র-স্তৃন্তন ক্লা মায়। বর্তমান কালে চোর, দস, গুপ্তা, 
বদমাশ প্রভৃতির অস্ত্রকে মন্ত্রবলে জড় কিংবা নিষ্ক্রিয় কবে দেওয়া যায় এই শন্ত্র-স্তম্তন মন্ত্রে 
সাহাযো। এইভাবে এই মন্ত্র মানুষের উপকারে বাবহৃত হয়। 

সর্প, পাগলা কুকুর, ক্ষ্যাপা শিযাল প্রন্তৃতি জন্তদেব হাত থেকে বক্ষা পাবাৰ জন্য মন্ত্রের 
সাহায্যে তাদের দস্তপংক্তিকে জড় বা নিক্রিয় করে দেওয়া হয়। এই সব জস্ক ও সরীসৃপ তাদে 
দাত দিয়ে কামড়াতে পারবে না। 

শুক্রস্তম্তন মানুষের রতিক্রিয়া বৃদ্ধিতে সাহায্য কবে। যে সমস্ত মানুষ বেশিক্ষণ বীর্যধারণে 
অক্ষম, কিংবা যাদের দ্রুত্থলন হয় তারা রতিক্রিয়ায় নারীকে সুখ কিংবা আনন্দ দিতে পাবে 
না এবং যৌনক্রিয়ার সুখ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে না। শুক্রস্তন্তন মন্ত্রের সাহাযো 
তাদের শুক্রকে স্তন্তিত করে বাখা যায় যাতে দ্রুতম্্লন না হয় এবং দীর্ঘন্ণ যৌন ক্রীড়ার 
সুখ উপভোগ করতে পারে। 

এই সমস্ত স্তস্তন ক্রিয়ায় মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দ্রবাগুণের বাবহার বেশি পরিমাণে করতে হয়। 
ষেমন, মুখস্তপ্তনে সাদা কুঁচবৃক্ষের মূল এবং যষ্টিমধুর মূল প্রয়োজন হয়। এছাড়া পলাশ বৃক্ষের 
মূলও লাগে। নৌকাস্তস্তনে হীবিকাঙ্গেব কীলক বাক্ছাত হয । অগ্নিস্তন্তনে খযেব কাঠেক আগুন 
দরকার হয়। মেঘস্তস্তনে নৃতন ইট নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করতে হয়। শু্রস্তপ্তনে রাখাল শশার 
মূল, শুঠ, পিগ্পল, মরিচ, গোদুগ্ধ, নীলিবৃক্ষের মূল প্রড়ীতি প্রয়োজন হয়। শন্তস্তস্তনে কদবেলের 
মূল, শ্বেত গুজার মূল প্রভৃতি লাগে। এছাড়া এই সমস্ত স্তস্তন ক্রিয়া তিথি-নক্ষত্র যোগে সম্পয় 
করতে হৃয়। যেমন মুখস্তস্তন করতে হয় পুষ্ানক্ষত্র যোগে, নৌকা স্তস্তনে ভরলীনকত্রযোগ 
প্রয়োজন হয়। শস্তাস্তস্তন করতে হয় কৃত্তিকা নক্ষত্রে। 
এখন এইসব শতস্তন মন্ত্র কতখানি ক্রিয়াশীল তা বিচার্ধ বিষয়। দক্ষিণ চবিবশ পরগনার বিডি 
অঞ্চল ঘুরে ক ওঝা-গুণিনের "কাছ থেকে যে সমস্ত মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে তত স্তন 
মন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে খুব আশাপ্রদ মন্তধা পাণয়া যায় নি। স্তস্তন মন্ত্রের অনিষ্টকর দিফটি 
সন্থন্ধে ক্ছ ওঝা-গুণিন অবহিত থাকলেও মঙ্গজলকর দিকটি সম্বন্ধ সমপরিমাণে ভাঙা । মুখন্তত্তন। 
নৌকাস্স্তন, 'অনি্তস্তন, মেঘত্তত্তন, 'দস্তত্তত্তন, নিদ্রানতপস্তন, 'শশ্ততিস্তন “কিংবা 'শুক্উ্তনের 
ক্িয়াশীলতা সম্বন্ধে শ্রায় সমস্ত গুণিনগন্থ্ এক বাঁকে দএহর্থক উদ্ভি করেন। তীয়া বলেন এই 
সমগ্-উতন 'ঘন্ত্র কেও পরীক্ষা, করৈ দেখেন মি।' সুতরাং মেখভতপ্তনের সাহাষো “দৃষ্টি বন্ধ-কধী 


দক্ষিণ চবিবশ পবগনান কথ্যভাযা ও শব সংস্কাতিব উপকূলণ ১৩২ 


যায় কিংবা অগ্রিন্তম্তনেব সাহাযো দাকণভাকে প্রজ্ালঙ আগ্ন নির্বাপত কলা বায এমন কথা 
কেউ জোক দিযে বলভে পাবেন না। মন্ত্রশিক্ষাব ধাব। আন্সাবে তীকা পুরুব কাছ থেকে এই্মন্ত্র গুলি 
লাভ কবেছেন কিন্ত কেউ পৰীন্া কৰে দেখেননি, কিংবা পবীল্ষা কবে সফল হতে পাবেননি। 
তাছাড়া গ্রামে গঞ্জের মানুষ ঘকে আন্তন লাগলে ওঝা-গুণিন ডাকে না, ভাব চেয়ে সমবেত 
প্রচেষ্টায আশ্ুন নেভানো অনেক সহজ কাজ। সেই বকম কষ্টিতে দেশ ভেসে গেলেও বৃদ্রি 
বন্ধ কবাব জনা ওঝা ডাকাব কথা কাবোব মনে হয না। ব্বং এই দুর্যোগেব হাত থেকে বক্ষা 
পাবাব জনা ওঝা-গুণিনেব শবণাপন্ হওয়াটা হাসাকব ব্যাপাব। তাছাড়া দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব 
মানুষ অপেক্ষাকৃত কুঁসংস্কাবাচ্ছয় হলেও কিংবা বেশি পরিমাণে অন্ধ বিশ্বাসেব পোষকতা কবলেও 
স্তস্তন মন্ত্র ও তাব ক্রিযাকলাপেব সম্বন্ধে ভাবা মোটেই মোহ্গ্রস্ত নয উপবস্ক এই সব গুলিকে 
তাবা আজগুবি গাজাখুবি কিংবা বপকথাব গল্প কলে মনে কবে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব প্রত্যন্ত 
অঞ্ধল ঘুবে দ্বুবে এই মতামত সংগ্রহ কবা হযেছে। 

স্তম্তনগন্ত্রের ক্রিযাকলাপেব সঙ্গে অলৌকিকভা অনেকাংশে জড়িযে আছে যাব উৎস প্রাচীন 
পৌবাণিক কাহিনী । আমবা আজও অনেকস্থলে প্রচীনত্বেব অনুবর্তন কবে আসছি-__ সেগুলি 
অসাব, অবাস্তব কিংবা ভিত্তিহীন হওযা সন্বেও। মন্ত্র-তন্ত্রেব উপব যুক্তিহীন অগাধ বিশ্বাস তাবই 
ফলশ্রুতি। 
কিছু স্তস্তন মন্ত্র 
অথর্ব বেদেব যষ্ঠ কাণ্ডের পঞ্চম অনুবাকেব দ্বিতীয সূক্তেব প্রথম মন্ত্রটিব বঙ্গানুবাদ কবলে এইবকম 
দাড়ায়। “গ্রহনক্ষত্রম গুলযুক্ত দুলোক যেমন স্থিব বযেছে, নীচে পড়ে যায না, সব কিছুব আধাববপ 
পৃথিবী যেমন স্থিব আছে এবং তাতে এ পবিদ্রশামান জঙ্গম প্রাণিগণ যেমন অবস্থিত আছে, 
বৃক্ষ যেমন দাঁডিযে থেকে নিদ্রা অনুভব কবে-__ শুষে নয, হে বোগগ্রস্ত পুকষ, তোমাব এ 
বক্ত ক্ষবণবপ বোগ সেবপ স্থিব হোক, বক্তক্ষবণ যেন না হুয।” এটি বক্তক্ষবণ বোগ নিবাময়ে 
মন্ত্র কিন্ত সূহ্ষ্মভাবে বিচাৰ কবলে দেখা যায় এটিও একপ্রকাব “স্তম্তন" মন্ত্র প্রাচীনকালে আর্যখষিগণ 
এইভাবে মন্ত্রদ্বাবা বোগস্তস্তন ঘটাতেন। শুধু বোগ নয, শোক, দুঃখ, জবা, কামনা, লোভ, 
লালসা, হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ প্রতুতিকে স্তম্ভিত কবে মানবজ্জীবনকে মহৎ আদর্শেব পথে চালিত 
কবতেন ও জীবনকে সুখী সুন্দব কবে তোলাব চেষ্টা কবতেন। 

জীবনকে সুা বিশেষ কবে দাম্পত্য জীবনকে সুন্দব কবে তোলাব আব একটি প্রকৃষ্ট উপায 
হলো বীর্যস্তস্তন। যৌনক্রিয়ায নাবীকে চবম সুখদান কবতে পারলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির 
কালো ছাযা ঘনিষে আসতে পাবেনা বা অশান্তি ঘটাব সম্ভাবনা খুবই কম_-এ সত্রাটা প্রাচীন 
খষিগণ খুব ভালভাবেই জানতেন। যৌনসুখ দান কবে নারীকে জয় কবার ইতিহাস প্রাটীনকাল 
থেকে বনুগ্রন্থেব বহুকাহিনীতে পাওয়া ষায়। নব-নারীব মিঙ্গনকে সুন্দব সার্থক ও আনন্দময় 
কবে তোলাব প্রকৃষ্ট উপায় হলো বীর্যস্তস্তন। বর্তমানকালে দেশে বিদেশে সর্বত্র অশান্তি, কলহ, 
ব্যাডতিষাব প্রভৃতি সাংসারিক দুর্ধোগের মূলে একটা বিষয়ই প্রকট--“তাহল যৌন জীবনে অসফলতা। 

প্রাচীনকাল থেকে আমাদেব দেশে বিভি্ন প্রেকায়ে রীর্ঘসতস্তন মন্ত্রের বারহ্বার ও বীর্যস্তস্তন 
্রপ্জিয়ার চর্চা চলে আমত্ছ। বিভিন্ন ভেষজ চিকিৎসক জাঘূর্যেদ-চিকিৎসক, 'জাস্ত্রিক, যোনী প্রড্তি 
বিডি উপায়ে বীষন্তপ্তন ঘটানোর চে্টায় বত 'আছেন। ওক্ষিণ চনিবন্দ পরগনার গ্ুণিন এ 
মনত্রবাধসারীগণ প্রাচীন ফ্লালের এসই ভর্চাব ধাবাছি ধরে বাসার কিধ্বা প্লারো অনিক ফলপ্রসূ কবাব 
চেইা'করে চলেছেম। কি'একটা দান্পার খুব পরিজ, টো. প্রাটিদকালের নসার্মযাধিগণের বাবজ্কাত 


১৩৮ ওঝা গুণীনেন মনু 


প্রক্রিযা আদন্দ বছুকাল পেকে বিভিন্ন মানুষের হাতে পঙডে কক৩ ও অবাহ্হার্য 5যে গেছে। 
মূল লাপাকটি কেমন ছিল তা আন্ত শ্রাক জানা হয না। আজ যেটুকু পওযা যায তা বেক্লমাত্র 
কিছু টোর্টকা চিফিৎসাব নামান্তব। আক্তকাল হাটে বাজাবে, বেলগ্বাডীব কামবায। শহুব্কে পথে 
কিছু অসাধু, %গ লোকদেক দেখা মায মাবা কথাব জালে মানুষকে মুগ্ধ কবে কিংবা মানুষকে 
ভয দেখিযে কিছু কনিবাস্টা ওষুধ বিক্রি কবে __যে গুলিতে কখনো কোন কাজ হয না। কর্তমানকালে 
সাংসাবিক কলহেব প্রধান ব্ষিয হলে' স্ত্রীকে যৌনসুৎ দিতে না পাবা। শাবীবিকভাবে দুর্বল, 
অক্ষম মানুষ 'আল্জ দ্রুতম্থুলনঃ বেশি সময বীর্যধাবণ কবতে না পাকা, যৌনক্রিযায অসমর্থ হওষা 
প্রভৃতি বোগে ভুগছে । এইসব ধুবন্ধব বা্সযীগণ মানুষে এই দুর্বলতা খবব বাখে। এই সুযোগ 
নিযে তাবা বীর্যস্তন্তনেৰ স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে ঠকিযে পযসা উপার্জন কবে। 

আযুর্বেদীয চিকিৎসাশান্ত্রে হীর্যস্তস্তন বিষযে অনেক চিকিৎসাপদ্ধতি আছে। এই চিকিৎসাতে 
দেশীয় বহু গাছ-গাছডাব প্রযোজন। বর্তমান কালে সেগুলি প্রা দুর্লভ। এগ্বাডা আবো অনেক 
অনুপান ও দ্রব্যাদিক কথা আছে যেগুলি সংগ্রহ খুবই কষ্টকব-_- প্রা দুঃসাধা বলা চলে। কিন্ত 
সফল যৌনক্রিযাব আশায মানুষ হন্যে হযে ঘুবছে। আমাদের দেশেব টোটকা চিকিৎস। বাবসাধী, 
কিছু অসাধু কবিবাজ, পথে ঘাটে হাটে বাজাবেব ধুবন্ধব ঠগ মানুষ এবং সেই সঙ্গে কিছু তান্ত্রিক 
ও ওঝা-গ্ুণিন মানুষকে আশাব মবীচিকা দেখিযে পযসা উপার্জন কবছে। এদেব কাববাব হলো 
কিছু গাছেব মূল, জন্বজানোযাবেব দাত নখ, বিভিন্ন প্রকাব ধাতু, নানাবিধ দ্রব্যাদি দেখিযে নানাবকম 
কথা বলে মানুষকে ভুলিযে বিক্রি কবে। হাটে বাজাবেব ও বেলগাডিব কামবাব ঠগ মানুষবা 
নানাবকম বটিকা বিক্রি কবে। যেশুলিকে তাবা আযৃর্দ্দৌয শাস্ত্রে উল্লিখিত দেশীয গাছগাছড়ায 
(11494) প্রস্কৃত বলে প্রচাব কবে । আৰ সবচেষে আশ্চর্য হলো তান্ত্রিক ও ওঝা-গুণিনবা যা কবে। 
এবা আবও এক কাঠি উপবে। এবা এইসব দ্রব্য গুণেব সঙ্গে মন্ত্রের ভড়ং জুডে দিযে মানুষকে 
ঠকাষ। এদেব ঠকানোষ প্রক্রিযা খুব সূস্ম ও কৌশল যুক্ত। যেমন বীর্যধাবণে অপাবগ কোন 
ব্যক্তি এব কাছে এলে প্রথমে এবা কিছু দুঃম্প্রাপা জিনিস সংগ্রহ কবতে বলে। স্বাভাবিকভাবে 
মানুষ এই বিষযে পিছিয়ে যায়। এবা তখন পযসাব বিনিমষে সেগুলি বিক্রিব প্রস্তাব দেয। 
এব সঙ্গে গ্রহশান্তি এবং সংশ্লিষ্ট দেবদেবীব পূজা প্রতিক জন্য পযস্া নেয়। তাবপব পবিচিত 
কিছু দ্রব্যাদি সঙ্গে কোন গাছেব মূল বা শিকড় (তা আসল কিংবা নকল হোক) বাটা মিশিযে 
তিনি নক্ষত্র অনুযাযী ধাবণ কিংবা সেবন কৰতে বলে। এইভাবে মানুষে নিশ্বাস উৎপাদন কবে 
পয়সা বোজগাব কবে। কিন্ত এত কবেও কেউ অসফল হলে এবা দোষ দেয যে ব্যবহাবকাবী 
ব্ক্তি ঠিকমত নিম কানুন পালন করতে পাবেনি। 

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাধ বীর্ঘস্তস্তন তথা শক্রস্তভ্তন বিষক মন্ত্র পাওষা গিয়েছে দুবকমভাবে। 
কিছু সংস্কৃত ভাষায লেখা কিছু বাংলা ভাষায় লেখা । কিন্তু দুটি ভাষাব মন্ত্রই অশুদ্ধ। অপূর্ণ, 
অসংলগ্ন, অবাস্তর। শব্দ ও বাকোব মাথামুণ্ড নেই। সংস্কৃত মন্ত্রগুলি আবও মজাদার । কিছু 
কিছু বাংলা শব্দৈব সঙ্গে অনুষ্ধাব ও বিসর্গ যোগ করে সংস্কৃত করা হয়েছে। এগুলি মন্ত্র-নয়। 
মন্ত্রেক ভড়ং মাত্র। এগুলি নানারকম সুর কবে ওরা-গুপিনয়া আবৃত্তি করে, সাধারণ মানুষের 
সত্য মিথ্যা যালা্ট কবাব কৌন সুযোগ থাকে না। এগুজিব দঙ্গে পক্ষে নানারকষ হধ্যাদিব বাবহার 
ও ভিদ্থি নঞ্ত্রেৰ ভড়ং থাকে? খেছন) (একটি শুপিগের কাছ থেকে পাঞ্জা) অনুডযোগে, পুষ্য 
কিংবা ছ্থানতী রক্ষত্রে বাখাল পাশার খুজ তুলতে হবে শুদ্ধ হয়ে। ভারপর সেই মুন খঁরিয়ে 
শুঠ, 'লিপুল, শুকনো আমলকী, হরিত্কী) বহেতা, মরিচ 3 অশগন্ধার 'লহেন গুড়ো কাতে 


দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক সংস্কৃতিব উপকব্ণ ১৩৯ 


হ্ববে। পৰে সেগুলি গোদুক্ধে ফুটিয়ে কিছু বডি প্রস্তুত কবে ছাযায গুকাতে হবে। এবপব এই 
বটিকা মুখে ধাবণ কবে গুদ্ধবস্ত্ে স্ত্রীসহবাস কবলে বীর্যধাবণ তথা বির্যস্তম্তন কৰা যাবে। 
কিন্তু এই টিকা প্রন্তৃত কবাব সঙ্গে সঙ্গে বীর্যস্তস্তন মন্ত্র তিনবাব পাঠ কবতে হবে। এখন 
সেই স্তপ্তন মন্ত্রটি এখানে তুলে দেওয়া হল-_ 
ও হীং ক্রীং ক্তাং ঘ্ভিং 
ও বজুদেবতা ইন্দ্রং, জল দেবতা বকনং, আদি দেবতা শিকায নমঃ। 
পুষে নক্ষত্রে, স্বাতী নক্ষত্রে নগ্ন ভবেৎ 
বাখালশশা মূলং উত্তোলং কবতঃ 
ক্ষীবৈং সংপিষ্য পিপ্পলী অশ্বগন্ধাদিসহ 
গোলাকাবকৃতং এবং চ ছাযা শুঙ্কং কবং। 
বটিকা গলধীকৃতং গুদ্ধ বস্ত্রে স্ত্রী সহবাস কবম। 
এতৎ ভবেহ হীর্যস্তস্তনং ভবস্তি। 
ও হ্থীং হ্থীং খ্রিং প্রিং 
ও ইন্দ্রায নম2। 
ও বকণাষ নমঃ 
গু শিবায নম2। 
এছাড়া আব এক ধবনেব বীর্যস্তস্তন মন্ত্র আছে-_যে মন্ত্র পাঠ কবাব সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানন্থ 
নীলিবৃক্ষেক মূল সোমবাব বাত্রে তুলতে হবে। সেইমূল গুঙ্ক কবে ব্রিধাতু কিংবা পঞ্চধাতুদ্ধাবা 
তৈবী মাদুলীতে ভবতে হবে। তাবপব ব্রিবাত্রি শোধন কবে মঙ্জলবাব প্রাতে স্তন কবে কালো 
কাব (ঘুনসি) দিযে বাধতে হবে কোমবে, কিংবা বাম বাহুতে। সেই মন্ত্রটি হল__ 
পছযুপলাশ লোচন হবি জগংপিতায নমঃ 
ব্রিশলধাবী শ্মশানবাসী মহাদেবায নমঃ। 
এতৎ বীর্যস্তস্তন মন্ত্রং পাঠং কবতঃ নীলবৃক্ষমূলং 
উৎপাটিতং কবিষ্যামি সোমবাবে নিশীথং। 
পঞ্চধাত্যাদি সহ শোধনং কবতঃ প্রাতঃ সমুজধত 
কোমব বদ্ধনং বীর্যস্তস্তনং কবন্তি। 
ও মহাদেবতাষ নমঃ। 
গওগোবিন্দায় নম3। 
এইভাবে মাদু্সি ধাবণ কবে স্ত্রী-গমন কবলে দ্রুতম্থলন হবে না পৰবস্ক বীর্যস্তস্তন কবা সম্ভব 
হবে। 
মন্ত্রগুলি সংগ্রহ কবাব পব পাঠ কবে হাসব না কাদব ঠিক কবতে পাবিনি। এগুলি কি মন্ত্র 
এইসব মন্ত্র জড়িয়ে জড়িয়ে সুর কবে উচ্চৈস্বরে পাঠ কবে নিবীহন বোকা মানুঘদেব ঠকিয়ে কিভাবে 
পয়সা বোজগাব করে চলেছে ওবা-গ্রনিমগাণ ভবিলে শিউবে উঠতে হয়। 
তবে মাঝে মাঝে নির্জেব নে সন্দে্থ হয় সভাই কি এই মন্ত্রগুলি ওষা- গুণিনগণ বাবহার 
কবেদ না আমি সঠিক মন্ত্র সংগ্রহ্থ কবতে পাবিনি? ওঝা- গুণিনগণ ফি আমাকে ভাওভা দিয়েছেন 
বীর্ঘ্ত্তন অন্তর ছাড়া মেখত্তসতন মন্ত্রী, নিগ্রাধাভতন মঞ্জু, লৌকাতস্তন মন্ত্র, বিষ স্তন মনত 
অনিতাপতন মন্ত্র প্রভৃতি হে মর্রুলি সাপ্রহ করা ইয়েছে দরগুলিয চেহাবা প্রায় একই ধরনের । 


১৭০ ওঝা চণানণেল মনু 


কিছু বাংল! শরন্দ ক সংস্ট৩ এক মাশখে ঠাদেব সঙ্গে অনন্বাব কিসিত। জাডে দিলুয নন্ত্রু বানানো 
হযেছে । সেঙনা আব উদ্দাহদ্ণ দেওয়া হল গা। 

তবে সুখেব কথা এই যে এই স্তম্তন মন্ত্রণুলি দাশিগণ চবিবশ পৰগলাতে ক বেশি চলে 
না। মন্তদ্ধাবা হীর্ঘধারণ সম্ভন্_ এমন বথা হযত এখনকার মানুষ বড একটা ক্শ্াস কবে না। 
এছাড়া মেঘস্তভ্তম, [নদ্রান্তন্তণ [কংবা শস্ত্রস্তন্তণ প্রভাত বাপাৰ গুলিব ক্ড একটা গ্রযোজন দক্ষিণ 
চবিনশ পবগনাতে হয না। এই অঞ্চলের মানুষ মূলভঃ খেটে খাওযা মানুষ, তাবা এই সক 
বাপাবগ্ুলিব বড একটা ধাব ধাবে না। 

তকে লোক সংস্কৃতির নিবিখে ক্চিৰ কবলে এই মন্ত্রতন্ত গুলি একেবাবে উপেক্ষনীয শয। 
এই অঞ্চলের কবাট সংখাক মানুষ এইসব মন্ত্র, মাদুল, কবজ, তাক্জি, গ্রাছ গাছডা, ধা) 
গ্রহশান্তি, দেবদেবীব পৃজা বাক ব্রত প্র়তিব উপব নির্ভক কবে জীবন কাটিযে দিচ্ছে। তাবা 
ক্ববজাড়ি, অসুখ-বিসুখে ভোগে, দুঃখ দুর্দশায পড়ে) ভ্বালা যন্ত্রণা সহা কবে তবুও ক্ছকাল থেকে 
কষে আসা সংস্কাব-বিশ্বাসকে আগ কবতে পাবে না। এটাই তাদেৰ লোকধর্ম। এই লোকধর্মেক 
সঙ্গে এাল মিলিয়ে দক্ষিণ উধ্বিশ পবগনাব ওখা- গুণিনগণ আৰও কতকাল ধবে যে মন্ত্ুওগ্র 
চাজ্িযে যাবে তা কে জানে । 
তাগা বাঁধা গেঁটেল ও আঁচলি বাঁধা : পশ্চিমবঙ্গে অন্যানা জেলাব তুলনায় দক্ষিণ চব্বিশ 
পবগনা সবকাবি দাক্ষিণা থেকে বঞ্চিত। এখানে অনেক কিছুই নেই। যেমন ভাল স্কুল, ভাল 
কলেজ, বড কলকাবখানা, শিল্পকেন্দ্র ইত্যাদি। কিন্তু যাব অভাব সবচেফে বেশি অনুভূত হয 
তা হল-_- উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসা-ব্যবস্থা কিংবা ভাল হাসপাতাল। কোন কঠিন ব্যাধি, হঠাৎ 
কোন বড় দুর্ঘটনা প্রড়তিব জনা এই জেলাব মানুষকে কলকাতা কিংকা অনা কোথাও ছুটতে 
হয। 

ধূ ধূ মাঠ, খাল, বিলঃ নদী, বন নিষে দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব প্রাকৃতিক পবিবেশ। এই 
পবিবেশ বড় মনোবম ও সৌন্দর্যময। কিন্তু এই সৌন্দর্যেব মধ্যে আছে মৃত্যুব হাতছানি। এই 
জেলাব দক্ষিণে সুন্দবী সুন্দববনেব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেব মধো যেমন আছে ভযন্কব হিংস্র কালান্তক 
'বিষেল বেঙ্গল টাইগাব' তেমনি এই জেলাব সবত্র ছড়িযে আছে আবও ভয়ানক মৃত্যুদূত- ক্ষিধব 
সপ, গোখবো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, শামুকমুটি, লাউডগা, ক্তোং। শেওজ চাদা-__আবও কত 
নামেব তীব্র বিষধব সাপ দক্ষিণ চবিনশ পবগনাব আনাচে কানাচে দ্থুবে বেডাচ্ছে। সবকাব পরিসংখ্যান 
কি আছে জানি না, তবে প্রচুব সংখাক মানুষ প্রতি বসব সাপের কামডে অসহাযভাবে প্রাণ 
হাবাচ্ছে। এব কোন প্রতিকাব নেই। না আছে ভাল হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র না আছে উন্নত 
কোন চিকিৎসা বাবস্থা । সাপে কামড়ানোর চিকিৎসার জনো তাই আজও দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব 
মানুষকে ওঝা গুণিনেব দ্বাবস্থ হতে হয। 

সাপে কামডানোর চিকিৎসা সম্পর্কিত ওঝা গুণিনের মন্ত্র নি্নে-কিছু আলোচনা পূর্বে কবা 
হয়েছে। এখন আরও বিভিন্ন প্রকাব সর্পবিষ চিকিৎসার মন্ত্র নিয়ে আরুজাচনা রূরা হবে। দক্গিণ 
চবিবশ পবগনাতে শঝা-গুণিনেব মন্ত্র যত, প্রকাব প্রচলিত আছে-.-তার্দের ঘধ্ধো সর্শবিষ চিকিৎসাব 
মন্ত্র বেশি। এ থেকে অনুমান বা যায় এখানে সান্গেক উপপ্রর বেশি। ভাই ওঝা- গুণিনগণ 
বিভি্ন ধরনের সপধিষ নিকারৈব মন্ত্র বাবহ্থার কবে রোগীকে সুস্থ করে ভেল্ার চেষ্টা-করের। 

সান কামানোর প্রতিকার হিসাবে যত প্রকার মন্ত্র আছে ভাদেব যধো হেগুডি দ্গিণ 
চবিবল পরশ্মঞাতে বেশ্শি প্রেচলিত, ভার ভাজিকা লিয়ে দেওার হযে?" বেন" বিযন্ধৃনন 


দা্দণ চানবশ পব্ণনাব ধাভামা ও লোক সংক্কাতল ইপব বণ ১৯৬ 


(২) হাত চাল। (৩) ঝাডন (মহ) ফ (3) তাণা বাধা (৩) গোল (0) সাবমনখ্র - মনসা 
সাব, কৃষ্ঃ সাব, কাম সাব, গামছা সাব, চাপ সাব (৮) তিলক (৯) জীর্লি কাবা, (১ 
মত সগ্ভীব্নী (১১) জল পড়া (১২) বিষ স্তন্তন। 
উপবোত্ত তালিকাক মধ বহু পর্যাযেক মন্ত্র ও তাক চুলশন্ী বাবহাৰ প্রতি নযে আলোচনা 
কবা হয়েছে। যেগ্ডাল অবাশক্টু আছে বঙমান পর্যায়ে সেঞ্চাল আলোচনা কবা হবে। 
তাগা বীধা : সাপে কামঙালে দংশন স্থানেব উপবে পাঢ, পা্টেব দডি, মোটা সূতা কিংবা সৃভলি 
প্রশ্ততি এমনভাবে বাধতে হবে যাতে বক্ত চলাচল না কবে পাকে এবং বক্ত শবীবেক উপব 
দিকে না যেতে পাবে। একে বলে তাগা বাধা । এব ফলে ব্হি বাক্ত বাহিত হযে উপবে যেতে 
পাবে না। এই পাট বা পাটেন দড়ি ইত্যাদিকে মন্ত্রপৃত ককে কাবাই কাতি। 
সর্পপংশনেব প্রথম এবং প্রাথমিক টিকিৎসাই হল তাগা বাঁধা । দক্ষিণ চবিবশ পবগনাতে 
ওঝা শুণিনগণ এই “গা বাধা" চিকিৎসা যথেষ্ট যতু সহকাবে কবে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
এই চিকিৎসাতেই বোদী সুস্থ হযে মায। ওবে হাত পা ছাড়া শবীবে মনা কোন স্থানে সর্প 
দংশন কবলে তাগা কাথা মায না। মনসা মঙ্গলেন এক কবি লিখেছেন__ “শিনে হইল সর্পাাত 
তাগা বান্ধি কোথা ।” তবে হাতে কিংবা পাযে সাধাবণতঃ সাপে কামডায। 
তাগা বাঁধা মন্ত্র 

আয মাগো মনসা দেহী আমাব কষ্ঠে আয 

'আমাব মন্ত্রে মা গো তোমার শক্তি যোগাও। 

তোমাব ববেতে মাগো বিষ না উঠে উপবে 

তাগাব নীচেতে বিষ থাকুক ঘুম ঘোবে॥। 

মাগো মা মনসা দেবী কৃপা কব সন্তানে 

তোমার কপায অধম বিষ বাণ হানে ॥। 

থাক বিষ থাক তাগাৰ শ্লীচেতে 

কিছুতেই উঠিস না উপবে॥ 

কাব আজ্ে__ 

মা মনসাব আজ্তে 

কাব আজে 

বিষহবি বাইযেব আজে ॥| 
আব এক ধবনেব তাগা বীধাব মন্ত্র 

ধনি বাধি ধন কুলিকা 

ধান বেধে গেলাম লঙ্কা 

লঙ্কা থেকে দিলাম ডাক 

যেখানে ধনি সেইখানে থাক ॥ 

ধনি ষদি নড়ে চড়ে 

মহাদেব্ মাথায় বন্ভ্াঘাত চড়ক্কি গল্ড় ॥। 

কাব আঙ্গে 

ঈশ্বাব মহাদেব কুটিব আজে ॥ 
গেঁটেল : 'গেটেল" শন্দটি এসেছে “গ্রস্থিল' শব্দটি থেকে। যাব তথ হয় খ্রস্থি সম্বস্ধীয" অর্থাৎ 
গঁটযুক্ত কোন জিনি$। সর্পংশন কধলে এক ট্ুকবো কাপ, কিংবা দড়িতে তিনটি, পাঁচটি কা 


১৪২ ওঝা- গুনীনেব মন্ত 


সাভাটি গাট তৈবী কবে দংশনস্থানেব উপব জোবে বেঁধে দেওযা হয। এব নাম গেঁটেল বাঁধা। 
বলাই বাহুলা গাঁটগুলি মন্ত্রপূত কবে দেওযা হয। সাধাকণতঃ তাগা বাধাক পব গেঁটেল বাঁধা 
হয। অর্থাৎ তাগা বাধাতে সফল না হলে গেঁটেল বাঁধা হয। ৪ঝা-গুণিনবা বলেন---তাগা বাঁধা 
সফল না হলে গেঁটেল বাঁধা তে ব্যি আটকে যেতে কাধা। গেঁটেল বাধলে ব্ষি আব উপবে 
উঠে মাথায পৌঁছাতে পাবে না। 
গেঁটেল মন্ত্র 

আকাশে কুগুলি মেদিনীব চাক 

অমুকাব অঙ্গেব বিষ নির্জনেতে থাক। 

তোবে বাধিলাম আঁচলে দেবী মা মনসাব বকে। 

থাক বিষ তুই তলে পড়ে 

যত দিন না আসি লঙ্কা বেডে 

কাব আজ্রে__ 

মা মনসাব 'মাজ্বে। 

গেঁটেল কাটান 

আঁট কঠিন গাঁট কঠিন কঠিন লোহাৰ শিকল 

আঁট গাঁট কেটে বিষ ঘা মুখেতে লিখল ॥ 
প্রথমে মন্ত্র পড়ে গেঁটেল বাধতে হয তাবপব তা আবাব কাটান কবে দিতে হয বোগী সুস্থ 
হযে যাবাব পব। নতুবা বোনীব শবীবে বিষ থেকে যায । তাবপৰ সেই বিষ আবাব উডভান কবে 
দিতে হয। যাতে সেই বিষ আব অকুম্থলে না থাকে। এইভাবে তিন পর্যাযে গেঁটেল মন্ত্র সম্পন্ন 
হ্য। 

উড়া পুঁডে 

পথে গেলে খেলে মাছি 

ডাহিনে খেলে বাষে পুছি। 

ধর্মগুক মহাদেবের শিস 

না পৌছড়ে মাবি চৌসাপা সাপিনীব বিষ ॥ 

কাব আজে-__ 

বাবা মহাদেবের আজে্ে।। 
অনেকে গেঁটেল কাটাব পব “চুমকুডি” দেয়। এতে বোগীব শরীর থেকে বিষ নির্শত হয়ে তা 
নষ্ট হযে যাধ। বিষে আব কোন কার্ষকাবিতা থাকে না। উড়ানেব বদলে “চুমকুডি' ব্যবহৃত 


হ্‌য। 

ফুমকুড়ি 
আয় বিষ তেড়ে ফুড়ে 
বিষ মারি চুঘকুড়ে। 
এক টাকা দুই টাকা তিন টাকা 
'অমুকার বত্রিশ নাড়ীব বিষ স্বলে ষা। 
কাব আজে” 
জগতগোরী মা মনসার আছে 
অবতধীতির আজে 


দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথ্যভাষা ও লোক সংস্কাতন উপকবণ ১৪৩ 


আঁচলি বান্ধা; গেটেল এবং আচলি লান্ধ। প্রা একই পর্যাযেব। অনেকে তাগা বাধাব পর 
গেঁটেল বাক্হাব কবেন। অনেকে আচলি বন্ধ বাবহাব কৰেন। নেঁটেলে ছেঁড়া কাপড়, ন্যাকড়া 
কিংকা পাটেক দড়ি ঝা শাড়ীব পাড় ব্যবহাব কবা হয মাব আচলি বান্ধাতে শাডীব আচল লাগে। 
অনেক ওঝা-গুপিন আঁচলি বান্ধা মন্ত্র ভিনবাব পাঠকবে নিজেব পবনেব কাপডেব আঁচলে একটি 
অথবা [তিনটি গা বাধেন। এই আচলি বান্ধাব পব সাপে কাটা কোগীব শবীবেব বিষ অনেকাংশে 
কমে যায। এবপব ঝাডন মন্ত্র কিংবা উডান মন্ত্র বাবহাব কবা হয। তাহলে বোগীব শবীবে 
আব বিষ থাকে না-_বোলী সুস্থ হযে যাষ। 

আঁচলি বান্ধা"ব মন্ত্র গেঁটেল মন্ত্রে মত। তবে গ্ুণিন অনুযাধী মন্ত্রের ভাষা বিভিন্ন বকমেব 
হয। কোন কেশ গুণিনেব মন্ত্রেব ভাষা অনেকটা উন্নত ধবনেব। পূর্বেই উল্লেখ কবা হযেছে 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব গুণিনবা অনেকে শ্রমজীবী মানুষ। চাষী, জেলে, তাতি, কামাব, কুমোব 
প্রভৃতি মানুষবা প্রযোজন বোধে কিছু মন্ত্র-তন্ত্র শিখে বেখেছে যাতে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় সাহায্য 
কবতে পাবে। পবিস্থিতি অনুযাধী সব সময ডাক্তাব ডাকা কিংবা ওঝা ডাকা সম্ভব হযে ওঠে 
না__তখন কাছে পিঠেব এই সব মানুষবা জাপাতভাবে কিছু সাহাযা কবে থাকে। পূর্বে উল্লেখিত 
একটি তাগা বাঁধাব মন্ত্রে আছে___“ধান বেঁধে গেলাম লক্কা”। এই লাইন থেকে পবিষ্কাব বোঝা 
যায এই মসুন্বব অধিকাবী ব্যক্তি হল একজন চায়ী, যে ধান বাঁধতে বাঁধতে সাপে কাটা বোশীব 
চিকিৎসা কবেছে। 

এই মন্ত্রগুলিব শক্তি কতটুকু কিংবা এতে কোন কাজ হয কিনা-_এই বিষষ নিষে বহু আলোচনা 
হযেছে। তখন এই বিতর্কিত ব্যাপাবেৰ পুনবাবৃত্তি না কবে বলা যায__এই মন্ত্রগ্ুলি লোক সংস্কৃতি 
গবেষণা পক্ষে খুব সহাযক। এগুলি গুধু মন্ত্র নয, এগুলি দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব সাধাবণ 
মান্ষেব সমাজেব দলিল । গ্রামে গঞ্জে খেটে খাওযা মানুষেব আচাব, সংস্কার, প্রথা ইত্যাদি 
এব মধা দিযে ফুটে উঠেছে। 

“তাগা বাধা" এবং “গেঁটেল বাঁধা" মন্ত্রগুলি ওঝা-গ্ুণিনদেব ভাওতা দেবা উপায় মাত্র) 
কিন্ত এদেব প্রক্রিযাট্ুকু বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুযাযী হযে থাকে। যেমন সর্প দংশন কবলে দংশন 
স্থানেব উপবে খুব জোবে কষে তাগা বাধার নিম। এইভাবে জোবে বাধলে শবীবেব এ অংশে 
বক্ত চলাচল বন্ধ হযে যায । ফলে বিষ আব উধ্বগতিসম্পন হতে পাবে না। সুতবাং মন্ত্রে কাজ 
হোক বা না হোক, এই বীধনেব ফলে অনেক সময বোণীব উপকাব হযে থাকে। “গেঁটেলে' 
আবাব দড়িতে গাঁট দিযে বাঁধা হয যাতে বীধনটা আবও শক্ত হয়। এসকল ছাড়া ওঝা- গুণিনগণ 
কিছু বিষনাশক দ্রব্যও বোগীকে খাওষান। এতেও অনেক কাজ হয়। সুতবাং মন্ত্র চালাকি হলেও 
সমগ্র প্রক্রিষাটা অনেক সময় কাজে লাগে, মানুষেব উপকার হয়। আব এইবকম ঘটনা ঘটে 
বলেই আজও দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব মানুষ মন্ত্রে-তন্ত্রে কিছুটা বিশ্বাস কবে চলে। 
ভিজক মন্ত্র ও কৃষ্ণসার : 

প্রাচীনকালে কোথাও যাত্রাব (গমন) পূর্বে কপালে তিলক দেওয়া হত। যুদ্ধযাত্রাব পূর্বে জননী 
বীবপুত্রেব কপালে তিলক এঁকে দিতেল। উদ্দেশা-_ সপ্তান যেন যুদ্ধে জধী হয়। মায়ের দেওয়া 
তিলক বীর পুত্রের শবীর মন শুগ্ী রাখবে এবং শবীবে শক্তি যোগাবে । বৈধার সন্্রদায়েব 
মধ্যে ডিলফার্টাব প্রচলন আছে । চন্দন বা গেবিমাটিব দ্বাবা ললাট, বাহু প্রড়াতি দেহেব বারবাটি 
স্থানে ভিনক কাটা হয়। উদ্দেশ্য প্রায় একট্‌-.শবীর মন শুদ্ধ বাগ প্রহ্িত্র রাখা। তেমনি দেখা 
হায় দেবপুজার পূধে পূজরী ঠাকুর কালে, কষ্জে, বক্ষে, নাড়িতে চ্দন“তিলক ঘিয়ে থাকেন। 
গানেও উতদেশ্য শরীর মন ওক, কা পরিত পাঙ্। 


১৭৪ ঝা 2িণানেৰ সন্তু 


এইভাবে দেখা মা শবার ও মণকে গুদ্ধা ককণে বালা অকধায শকাবে তিলক [চহ্ আকা 
হিন্দু সমানে প্রাচীন বান্তি। বিশেষ কবে গুভকাঙ্েল পূর্দে এই ভিলক অঙ্গনের বহু উদাহব্ণ 
পাওষা যায। 
শরবীব ও মণকে গুদ্ধ কবতে তলক চিহ্ধ ধারণে এই সংন্কাবকে কাজে লাগিয়ে ওঝা- শ্ণিনগণ 
[তিলক মন্ত্রে অক্তাবণ ককেছেন। এই ['তলকেব সাহাযো শবাবস্থ ব্য, প্রমান) বোগ-ব্যাধ 
প্রতি দৃক কবে শবীবকে সঞ্জীব সুস্থ ও গুদ্ধ বাখা এব উদ্দেশ । বিশেষ কবে সর্পবিষ নাশ 
কবাব জনা ওঝা- শুণিনগণ এই তিলকমন্ত্রেব বহুল বাক্হাব কবে থাকেন। অর্থর্বেদে সর্পব্ষি 
প্রতিকাবেক বিযযে যে সৃক্তপুলি আছে তাতে সর্প বিষেব চিকিৎসাব মন্ত্র ও ওষধিব কথা বলা 
হযেছে। অনেক ওঝা- গুণিন ভিলকমন্ত্রেক সঙ্গে সঙ্গে এই মন্তরওলিও বাক্হাব কবে থাকেন। 
তবে দক্ষিণ চবিবশ পবগনা থেকে যে মন্ত্রগুলি সংগ্রহ কবা হয়েছে, তাতে এই জাতীয় মন্ত্ 
পাওয়া যাযনি। গুণিনদেব সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে এই ব্যাপাবটি জানা গেছে। 
ভিলকমন্ত্েব বাবহাববিধি একটু জটিল। কেবল মন্ত্র বাক্হাব নয, এক সঙ্গে কিছু ধর্মানুষ্টান, 
পূজা-তার্চনাও জড়িয়ে আছে। মন্ত্র প্রযোগেব পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীকে কিধিমতে নিখুঁতভাবে 
পুজা অর্চনা কবতে হয। এই মন্ত্রের বাধহাবেব পূর্বে নীল নিভা দেবীকে পঞ্চোপচাবে পূজা কবতে 
হয। তাবপব দেবীব চবণামৃত নিষে চন্দনবাট্টাব সঙ্গে মিশিষে সাপে কাটা বোদীব শবাবে বিভিন্ন 
স্থানে তিলক দিতে হয। এই তিলক বোণীব মাথায বত্রিশ বাব, মুখে যোলবাব, কণ্ঠে বাবো 
বাব, বক্ষে আটবাব, নাভিতে ছযবাব এবং জানুতে চাববাব দিতে হ্য। প্রতিবাব ভিলকেব সঙ্গে 
সঙ্গে মন্ত্রপাঠ কবতে হবে। এবপব বোগীকে দই, মধু, ননী, পিপুলঃ আদা, গোলমব্চঃ গুড, 
সৈঙ্ধবলবণ খাওযাতে হবে এবং দেবীব চবণামৃত পান কবাতে হরে। অনেক গুণিন দেবদানীব 
মূল, শ্বেত অপবাজিতা, শ্বেত আকন্দেব আঠা একত্র মিশিষে উপবোক্ত দ্রবাগুলিব সঙ্গে দিযে 
থাকেন। ওঝা-গুণিনদেব মতে তিলকমন্ত্র ও বাবহাববিধি যদি ঠিকঠিক পালন কবা যায তাহলে 
সর্পাঘাতে মৃত বাক্তিকেও জীবিত কবে তোলা যায। 
ভিলক মন্ত্র 
ও হীং ছট ছট ফট ফট স্বাহা 
ও হ্ীং তং ক্রিং ফট ফট স্বাহা। 
& দেবী লীলগীভে 
কৃপয়া বিষ নাশয় নাশয নাশয নির্বিষং কুক। 
ও স্বর্গ মর্তাং আকাশ তৃমগুলং স্থাববং জঙ্গমং 
জলস্থল অস্তবীক্ষং বিষ নাশয় বিষ নাশয়। 
_ নামী বাক্তিং শবীবং বিষ নাশয নাশয। 
ও ফট ফট ফট ফট ছট ছট ছট ছট স্বাহা। 
সং ফট স্থান্থা ॥ 
বাংলা ভাষায ডিিকমন্ত্র দক্ষিণ চবিবশ পবগনাতে পাওয়া যায়নি । এর অর্থ এই-ময় যে বাংলা 
তিলকমন্ত্র এখানে নেই। তবে প্রঝা- গুণিনদে সঙ্গে আলোচনায় জানা গিয়েছে যে এখান এই 
নে বাবস্থা সাধাবণতঃ করতে চান না গ্রণিনগণ। তাছাড়া পৃক্জা- অর্ভলাদি জদ্পপন্প ককে 
িরিসম্মতডাকে নিকঠিক প্রমোগ লা করতে পাবলে রোন ফলস লাভ কবা তো যাবেই বা, উপর 
কাবাব করতে গিয়ে ত্রুটি হলে বাবহারকারী অর্থাং গুগিনের ক্ষতি হতে পারেবছের শোনা 
যাষ। সেইজনা অনেকে ভয়ে এই মন্ত্র বাবহার ককেপ্টাম না।, 





দশ্গিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক সংস্কৃতি টউপকব্ণ ১৪ 


সপবিষ ছাড়া অনা কোন বিষ শবীবে প্রবেশ কবলে, কোন কঠিন বোগ। বাধি, কংবা কোন 
পাপ কাজ কবলে এই তিজকমন্ত্রেব সাহাযো দৃক কবা যায। মনে বাখা দবকাক যে ভিলকমন্ত্রেক 
মূল কাজ হল শবীব ও মন শুদ্ধ কবা। 

তিলকমন্ত্রেব মত মৃত সপ্ভ্রীবনী মন্ত্র সপবিষ চিকিৎসায় বাবহৃত হয়। এই মন্ত্রের বাযবহাব্বিধি 
আবও জটিল এবং কঠিন। দক্ষিণ চবিবশ পবগনা থেকে এই মন্ত্র সংগ্রহ কবতে পাবা যাষনি। 
তবে গুণিনদেব সঙ্গে আলোচনায জানা গেছে দক্ষিণ চকিবিশ পবগনাব দুচাবজন গুণিন এই 
মন্ত্র জানেন, কিন্তু কঠিন বলে প্রযোগ কবেন না। এতে চাবজন গুণিন লাগে । একজন মূল-বাকীবা 
তাব সহকাবী। ঘোডাব, মাথা, কুমোবেব মাটি, কামাবেব লোহা, তাত্তীব নৃতন বস্ত্র, ছুভোবেৰ 
ব্ট-কীলক, প্রভৃতি দ্রবাদি প্রযোজন হয। অঘোব মন্ত্রে শিবলিঙ্গেব অনা কবতে হয়। মূলতঃ 
এটা আভিচাবিক কর্ম। এই কর্মপদ্ধতি অনুযাধী সমস্ত প্রক্রিযা সুচারুবপে সম্পন্ন কবতে পাবলে 
ঘোড়াক মুখ থেকে চি-হি-হি শব্দ উঠবে এবং এ মুখে মাটি লেপন কবে আকোল গাছের 
বীজ বোপন কবতে হবে। তাছাড়া এই মন্ত্রেব সাধনা কবা যেমন কঠিন তেমনি প্রযোগবিধিও 
কঠিন। দীর্ঘদিন সময লাগে। দীর্ঘদিন ধবে অপোব মন্ত্র জপ কবতে হয়। এই সব কাবণেব 
জন্য শুণিনগণ এই মন্ত্র বাবহাব থেকে বিবত থাকেন। 

সর্পবিষ নিবাবণেব আবও কতক গুলি মন্ত্র হল-__সাব মন্ত্র (যেমন কৃষ্ণসাব, বাম সাব ইত্যাদি), 
মর্দনমন্ত্রঃ মথন-মন্ত্র, গোৰ মন্ত্র। সাব মন্ত্র নিষে পূর্বে কিছু আলোচনা কবেছি বর্তমানে কৃষঃ 
সাব নিষে আলোচনা কবব। 

“সাব শব্দেব অনেক অর্থ। এক্ষেত্রে “সাব" শব্দেব অর্থ হল সাবাংশ, উৎকৃষ্ট অংশ বা সংক্ষিপ্ত 
নিক্র্ষ। শাস্ত্র অর্থাৎ ধর্মশান্ত্রেব সাবাংশ নিষ্কাশিত কবে সাব-গ্্থ তৈবী হয। ভগবৎ তত্ব, সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কিত কাহিনী প্রভ্ভতিব সাবাংশ নিষে সাবগ্রস্থ তৈবী হয়েছে আমাদের দেশে। 
আসলে এগুলিকে ধর্মশান্ত্রসাব বলা যায। এই সমস্ত গ্রস্থকে একত্রিত কবে “সাবাবলী" নাম 
দেওযা হযেছে। যাই হোক এই “সাব" শব্দেব ভাবার্থকে লক্ষা কবে ওঝা- গ্ুণিনগণ “সাবমন্ত্ 
উদ্ভাবন কবেছেন। অর্থাৎ এগুলি মস্ত্রাদিব সাব। “সাবমন্ত্রেক'ব মধ কৃষ্খসাবই শ্রেষ্ঠ, বিখ্যাত 
ও বহুল ব্যবহৃত। গুণিনগণ বলে থাকেন সাপে কাটা বোগীব পক্ষে এই মন্ত্র অমোঘ এবং 
সর্বোরকৃষ্ট। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব বিভিম অঞ্চল থেকে প্রচুব কৃষ্ণসাব মন্ত্র সংগ্রহ কবা হযেছে। 
এ থেকে অনুমান কবা যাষ “কষ্ণসাব" মন্ত্র এই অঞ্চলে বহুল ব্যবহৃত । 

'কৃষ্ণসাব' মন্ত্রগুলি আলোচনা কবলে দেখা যায় মন্ত্র হিসাবে এগুলি যত না মূল্য, তাব 
চেয়ে এগুলি অনেক বেশি মূল্যবান লোকসংস্কৃতি চর্চব উপাদান হিসাবে। বহু প্রাচীন কাল 
থেকে বাংলাদেশে, সেইসঙ্গে দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় কৃষ্ণকথাব জোযাব এসেছিল। কৃ্ণকে 
অবলম্বন কবে যাত্রাঃ নাটক, গান, কীর্তন, কবি, ঝুমুব, টগ্লা, পাঁচালী, এবং কাবা কবিতাব 
প্রচলন বহুল পবিমাণে হযেছিল। “কানু বিনে গীত নাই" -এব ভাবধাবাধ ও সংস্কাবে তখন বাংলাদেশ 
মাতাল হয়ে উঠেছিল। 

দক্ষিণ চবিবশ পর্গনাব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ বিচাব কবে দেখা যায অন্যানা ধরীয 
ভাবধাবাব সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্বীয় ভাবধাবাব একটা প্রধ্ল স্রোত বন্ছদিন থেকৈ' এদেশে প্রবাছিত। 
বিভিন্ন আচাব-অনুষ্কানে, জ্রিয়া-কর্ষে, সংস্কৃতিচর্চায় এব শ্রভাব লক্্া করা যায়। আব্দুও দক্ষিণ 
টব্বিশ পবগনাব গ্রামে-গরায়ে শ্রীকৃষেের দোললীলা, গোষ্ঠলীলা, শুগমাষ্ঠমী, ধাসলীলা প্রড়তি সাড়ম্থবে 
পালি হয় ।এখাত ও +হেিয়াহী?, কীরনগানের আগর, অইপ্রছব আন মহোৎসব, বীচালী, 
কবিগান) টয্লার 'ীসরধধসৈ। প্রাওাহিক বীরনধা), আজ পঞ্জিকার অন্যালা মতেক সঙ্গ 
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১৪৬ গঝা- গুণীনেব মনত 


সঙ্গে “গোস্বামী মতেষ (যড় গোস্বামী প্রবিভ কত) প্রচলন দেখা যায। সুতবাং এই আলোচনা 
আব দীর্ঘাধিত না কবে বলা যায আমাদের আলোচা “কৃষ্ণসাব" মন্ত্রগুলি দ্চিণ চবিবশ পবগনাব 
বৈষ্বীয ভাবাদর্শেব প্রতিফলনের একটা উদাহবণ মাত্র । ওঝা গুণিনগণ এই কৈষ্বীয প্রভাব 
এডাতে পাবেননি। তাদেব মন্ত্রগুলিকে জনপ্রিফ কবে তোলবাব উপায হিসাবে এই “কৃষ্ণসাব' 
মন্ত্রেব প্রবর্তনা এমন কথা বললে বোধ হয অযৌক্তিক হয না। 
এই মন্ত্রগুলিব মধো দেখা যায সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত কিংবা শ্রীগৌবাঙ্গ সম্পর্কিত কোন 
কাহিনী জড়িয়ে আছে। এগুলিকে “লোক ছড়া" বলাও যায । শুধু “আদেশ কাডা" অংশটি বাদ 
দিলে এগুলিকে 'আব মন্ত্র বলে চেনা যায না। যনে হয বচযিতা “কৃষ্ণকথা"-ৰ ভাবধাবায অনুপ্রাণিত 
হযে শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীগেবাঙ্গ বিষযক ছোট ছোট পদ বা' পদা ক্চনা কবে তাব সঙ্গে আদেশ 
কাড়া (কাব আক্তে__) অংশটি জুড়ে দিযেছেন। 
কৃষ্ণসাব 

কবতালি দির্যে বানী গোপালে নাচাধ। 

নবনী খাইতে কৃ মাগিছেন মায়। 

বানী বলে নাচ নাচ মোব নিলমণি। 

দুফব পুবিযা খেতে দিব ক্ষীব ননী॥৷ 

ত্রিভ্গ বন্কিম বেশে নাচেন শ্রীহবি। 

দেখিয়া আনন্দ চিন্ত যশোদা সুন্দবি ॥ 

বানী বলে ও বোহিনী দেখ বাহিবিযে 

দেখিলেন কৃষ্জেব নাচ বাহিব হইযে ॥ 

আঙ্গিনাব মাঝে চিকন কালিযে 

দোহাই কৃষ্ণ আযবে বিষ নাশিষে ॥ 

কাব আজ্ব-__ 

শ্রীকৃষ্ণের আজে ॥ 

কৃষণসার 

আনন্দে গৌবাঙ্গ চন্দ্র নাচিযা নগবে 

সংকীর্তন কবেন প্রভু ভক্ত জনাব ঘবে। 

হরি বোল বোল বলে প্রেমনগব মাঝাবে 

হেনকালে সপ্পাঘাত পৌরাজ শবীরে ॥ 

শ্রীবাধা বলিষা নাম ডাকে উচ্চৈম্ববে 

রাধাব স্মবণে বিষ ঘা মুখে মবে। 

যা বিষ ঘা মুখে মবেযা। 

কার আঙ্ে 

শ্রীবাধার ভাজে 

কাব জাজ 

শ্রীকফেব জাজে ॥ 

এগুলির মন্ত্রশত্তি কত্রসাদি,আছে জাদি লা, তবে 'সেই “কামুবিনে 'শীড়ে লাই? -এব দিলে 

ইঞ&লি ধে,জনচিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল লে থা হড়ন্বরে রা মায়+মমসিক-সন্ৃতিবিযার 
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কবে হযত ওঝা- গুণিনগণ বিষক্রিযাব হাত থেকে তহকালে মানুষকে মুক্ত কবতে পেবেছিলেন 
একথা মনে কবা যেতে পাবে। 
অন্যান্য সার মন্ত্রঃ গোব মন্ত্র ও চিয়েন 
ভাবতবর্ষেব দেব-দেবী কল্পনাব ধাবা বহু প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে অনুসৃত হযে আসছে। 
এই ধাবাগুলিব মধো দেব দেবীব যুগলবূপ কল্পনা ভাবতীয দেব-ভাবনাব অনাতম বৈশিষ্ট্য। 
ৃষ্টীয দ্বাদশ শতক কিংবা তাব কিছু পূর্ব থেকে বাংলাদেশে দেবদেবীগণেব তিনটি যুগল বূপ 
বহু প্রসিদ্ধি ও লোকপ্রিষতা অর্জন কবেছে। সেই তিনটি কপ হল-_-(১) হৃব-পার্বতী (২) 
বাধা-কৃষ্ণ (৩) বাম সীতা। 
যদিও উপবোক্ত তিনটি ধাবাব প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিযতাব মূল স্থান গুলি হল অ-বাংলাভাষী দেশসমূহ। 
যেমন বাধাকৃষ্েব জনপ্রিযতা পূর্বভাবত ও উত্তবভাবতে বেশি, তেমনি বাম ও সীতাব মূল প্রাসিদ্ধি 
স্থান হল উত্তব ভাবত আব হব-পার্বত্তীব জনপ্রিয়তা উত্তব ভাবত, পূর্ব ভাবত, মধা ভাবতে 
কম বেশি আছে। কিন্ত এই তিন ধাবাব প্রচলন বাংলাদেশেব প্রায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায। 
কিন্তু বাংলাদেশের সমাজজীবনকে হবপার্বতী আব বাধা কৃষ্ণ যেমনভাবে স্পর্শ কবতে পেবেছে 
বাম-সীতা তেমনভাবে পাবেনি। 
প্রাচীনকাল থেকে ভাবতীয দেবভাবনাব যে প্রভাব বাংলাদেশ বহন কবে এনেছিল, দক্ষিণ 
চবিবশ পবগনায তাব অস্তিত্ব আজও বর্তমান। এখানকাব ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রথা, আচাব প্রভৃতি 
আলোচনা কবলে একথা যেমন প্রমাণ কবা যায তেমনি দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব ওঝা-গুণিন 
মন্ত্রেও এই প্রভাব লক্ষ্য কবা যায। 
পূর্বেব আলোচনায আমবা দেখেছি প্রাচীন পৌবাণিক কৃষ্ণ কিভাবে বাংলাদেশে “কানু হযে 
ংলাব লোকসংস্কৃতিতে স্থানলাভ বেছে, দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব ওঝা-গুণিন মন্ত্রে তাব প্রভাবের 
উদাহবণ “কৃষ্ণসাব" মন্ত্রগুলি। তেমনি এ বিষযে আবো একটি প্রমাণ হল “গোপিনী সাব' মন্ত্র। 
কৃষ্ণসাব" মন্ত্রগুলিব মত “গোপিনী সাব" মন্ত্র সর্পবিষ নিবাবণেব মন্ত্র। শ্রীকৃষেষ হাত ধবে 
বাধা সহ গোপিনীগণ যেমন বাংলাব ধর্ম সংস্কৃতিতে প্রবেশ কবেছেঃ তেমনি গুণিনমন্ত্রেব মধ্যেও 
স্থান কবে নিষেছে। মূলকথা হল- _সর্পবিষ প্রতিকাবেব মন্ত্র কে জনপ্রিষ কবে তোলবাব জন্য 
ওঝা” গুণিনগণ গোপিনীদেব নাম কবে মন্ত্রে নামকবণ কবেছেন বা আখ্যা দিষেছেন। অনানা 
সর্পবিষ-নিবাবণেব মন্ত্রেব মত এও বিষ প্রতিষেধক মন্ত্র। কেবলমাত্র ভনিতাষ ষোড়শ গোপিনীব 
নামে “আজ্ঞা' দেওয়া হযেছে এবং কষ গোপিনীগণেব লীলার কিছু কাহিনী বর্ণনা কবা হয়েছে। 
্রক্রিযা প্রায় অন্যানা 'ঝাড়ন'মন্ত্রেব প্রক্রিয্নাব মত। বাধা, কৃষ্ণ ও গোর্সিনীদেব নিয়ে লীলা, 
বনে গোচাবণে প্োপবালকগণেব সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা, যশোদাব বাৎসল্য, কৃষ্ণেব ননীচুবি, দধি 
খাওযা প্রভৃতি “গোপিনীসাব' মন্ত্রুলিব মধো স্থান পেয়েছে। একথা পবিষ্কাব ধোঝা যায় কৃষ্ণলীলা 
প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এগুলি রচনা কবা হয়েছে। 
গোপিনী সায় 
জল আনিতে যমুনায় বায খাধাবানী। 
পথিমধো সর্পবাজ তক্ষক ছিলেন আপনি ॥ 
বৃক্ষের উপর থেকে তল্চক বাঁগায। 
প্রয়োষ-হেঁডু সে রাধারে দংশায়া। 
বিয়েধ হাঙ্জায় রাধা হইয়া কীতিধ। 


৬১৪৮ ঝা- গুণানেব মন্ত্র 


ভূমিব উপব গড়াগাড়ি যান অতঃপব ॥ 

পাইযা খবব যত ব্রজগোপীগণ। 

ত্ববিতে বাধাব কাছে কবেন গমন। 

সবে মিলি রাধাবে পরিচর্যা করে। 

কেহ তাগাবান্ধে, কেহ ক্রোড়ে কবে॥ 

শুনিয়া বাধার বার্তা কৃষ্ণ উপস্থিত হন। 

বাধাবে হেবিযা তিনি হন অচেতন ॥ 

এইসব কাণ্ড দেখি গোপিনীবা ক্রন্দন জুডিল। 

তাহাদেব কান্না সুরে মন্ত্র উপজিল ॥ 

গোপিনী ক্রন্দন-বাক্য যে মন্ত্র হয়। 

তাহাবে গোপিনীসার নাম দেওযা যাষ। 

গোপিনী সাব মন্ত্রে বাধাব বিষ দূব হুল। 

চোখ চাহি বাধাবানী উঠিযা বসিল ॥ 

বিষ নাই, বিষ নাই অমুকেব শবীবে। 

গোপিনীসাব মন্ত্র সর্ববিষ হবে ॥ 

কার আজে 

বাধাবানীব আজ্রে-_ 

কাব আজ্রে-_ 

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রে আজে ॥ 
এই মন্ত্র পাঠ করাব সঙ্গে সঙ্গে ওঝা-গুণিনগণ বিষ-নাশক দ্রব্যাদি ও ব্যবহার করে থাকেন। 

উত্তরাধিকার সূত্রে রাধা-কৃষ্ণের প্রভাব বহুনকারী “কৃষ্ণসাব" “গোপিনীসার" মন্ত্রগুলি যেমন 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক-সংস্কৃতিব পবিচায়ক, তেমনি রামকথার প্রভাব অঙ্গে ধারণ কবে 
“বামসার' মন্ত্রগুলির আত্মপ্রকাশ। 
রামসার' মন্ত্র ও সর্পবিষনাশক মন্ত্র। 'কৃষ্ণসার', “গোপিনীসাব" মন্ত্রগুলির মধ্ো রাধাকৃষ্ণলীলার 
কাহিনী আছে, তেমনি “রামসার' মন্ত্রের মধ্যে রামায়ণ-কাহিনীক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায। মূলতঃ 
লন্ষ্মণের নাগপাশ কাহিনী এই মন্ত্রগুলির মধ্যে আছে। সেই সঙ্গে রামলস্্রণ সীতাব বনবাসের 
কাহিনী, রামচত্দ্রের বিলাপ, গড়ুরের আগমন ও তার উপস্থিতিতে নাগপাশ যুক্তি ও সর্পবিষ 
দূর প্রভৃতি বর্ণিত হযেছে মন্ত্রগুলির মধ্যে। শেষে শ্রীরামচন্দ্ের কিংবা গড়ুবের আত্করা দিয়ে মন্ত্রুলি 
খেষ হয়েছে। মন্ত্রগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণের গয়ার ছন্দের অনুকরণ করে রচিত হয়েছে। যদিও 
পয়ার ছন্দের বিয়ম সন্িকভাবে কোথাও রক্ষিত হঘ্পনি। 
'বামসার? 

রাম-রাবণ যুদ্ধকালে লক্ষণের নাগাল হন ।' 

তাহা দেখি শ্রীরামচন্দ্র কাদিতে লাগিব | 

বক্ষে করাঘাত কবি রাজ কাছেন উচ্মৈত্যরে 

তাহা শুনি গড়ুরদেবের মন ক্েঞ্জন করে ॥ 

বিনতানন্নন গু আসেন স্বরা-করি। 

তাকে দেখি নাগেরা প্লায় পরিষরি ॥ 


দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথ্যভাষা ও লোক সংস্কতিব উপবব ১৯৭৯ 


নাগ গেল পলাইযা ক্ষি মাই অঙ্গে। 
ব্মি সব গেল চলি গাগেদেব সঙ্গে ॥ 
ব্মি নাই নাই বিষ বিষ নাই আব। 
এই মন্ত্রেব পণ শ্রাবাম সাব ॥ 
কাক আজে 
প্রভু শ্রীবামচন্দ্রের আজ্ে। 
কাব আজে 
নিডুব দেবেব আজে ॥ 
ওঝা শুণিনবা কলেন "বামসাব" মন্ত্র পড়লে মবা বোগীও বেঁচে ওঠে । 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব ওঝা- গুণিন মন্ত্রে হবপার্বত্তীব ধাবা প্রভাব সর্বত্র লল্গা কবা যায। 
শিক্বে কনা মনসা সর্পদেহী। সপ্পব্যি নিবাবণেব মন্ত্রগুলিব আবাধ্া দেহী হলেন মনসা । শিক্বে 
স্ত্রী হিসাবে চত্তীদেীব উল্লেখ বহু মন্ত্রে আছে। এছাড়া মনসাব নামে আক্সা চষ্ভীব নামে আহা 
শিকেক নামে আক্জা প্রস্ততি মন্ত্রগুলিব মধো শৈবৈ প্রভাবের সাক্ষন ক্হন কবে। “মনসাসাব" মন্ 
এবং “মথন সাব" মন্ত্রঞুলিব ঘধো শিবকাহিনীব উল্লেখ আছে। 
এককালে লংলাদেশে শিবকাহিলী তথা “শিবান" কাবোব প্রচুব জনপ্রিযতা ছিল। শিব প্রাটীন 
পৌবাণিক দেবতা হলেও বাংলাদেশ শিবকে নিজেদেক ঘবেব মানুষে পরিণত কন্তব নিষেছিল। 
শিবাযন কাহিনী গুলিৰ মধ স্ইে লৌকিক শিবেব উপস্থিতি। এই শিব স্ত্ীপার্বতীব সঁঙ্গে সংসার 
কবেন, অভাবেক তাডনায চাষকাস ওক কবেণ, স্ত্রীকে শাখা কিনে দেবার সামর্থা না থাকায 
রী পার্বতী বাগ কবে লাপেব বাড়ী চলে যায। “শিবেব শীখা পবানো" পালা একসময বাংলাদেশে 
হব জনপ্রিয ছিল। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব লোকসংক্কৃতিতে শিবকাহিনীৰ এই প্রভাব খুব ভালভাবে লক্ষ্য কবা 
যায। আজও দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব গ্রামে শাখা পবানোব পালা গেষে ভিখাবিবা ভিক্ষা কবে। 
কিছু ঝাডন, মনসাস'ব ও মথনসাব মন্ত্রের মধো কিছু কিছু শিবকাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য কবা 
যায। এই মন্ত্রগুলি মন্ত্র হিসাবে যতটা না গকত্বপূর্ণ, লোকসংস্কৃতি চর্চায এদেব ওকত্ব নেক 
বেশি। 
একটি ঝাড়নে শিব দর্গান ঝগড়ার বাহিনী আছে । মনসাসান মন্থে শিলকণা। ভিসারক ঘনসাক 
শক্তি ও বিষনাশিনী ক্ষমতাব কথা আছে । “অথনসাবমন্ত্রে সমূদ্র মন্রমেক কাইনী ও কালকৃট 
ব্ষি পান ককে মহাদেবের লীলকষ্ঠ' নাম ধাবণেব কাহিনী কর্ণিত আছে। 
কিছু কিছু গোবমস্ত্রে বামাঘণ কাহিনী যেমন আছে তেমনি শিনকাহিনীক কর্ণনা লক্ষা কৰা 
যায। *আগ্ন গোব', “তীতল গোব' প্রড়তি এই জান্তীয মন্ত। এছাড়া কিছু কিছু মন্ত্র আছে 
ফেমন “জলভবা", "ভুলসী পড়া" প্রড়তিব মধো কৃষ্ণকথা এবং কিছু ব্ষনাশক মন্তেব মধো শিবরথা, 
বামকথাব পবিচয পাওয়া যায। সুতবাং লোকসংস্কুি চর্চা দক্ষিণ চবিবশ পৰগনা থেকে প্রাপ্ত 
বিষনাশক মন্গুলি ক কতবপৃণ। 
দহিচণ চবিবগ পবণানায় সপ্পক্যি গাশক আক এক প্রকাক মন্ত্র পাগুযা গিষেছে ডাল নাম, পটিষেলা 
মন্ত্র। এই “চিয়েন" মঙ্্েষ মধো শ্রিল, মনসা ও খল ঝণ। ঢাক বগহিলী তথছে । এই চিয়েগ অঙন্্েশ 
একটি বৈশিষ্টা হল এঁতে টি গা মুখে চলে জাঙ্গৈ ং তারপর নষ্ট যায । 
একটি চিযেন মন্ত্রে দেখী যা শিব গৃহছেতে দৃদেলে চলে লাক্টে-_এপুড চত্তী কীদে। 
পে জুটাবনদী। কিছ সঙ্গবিষে নদীকপ্্ল বিষাঞ। সেউ জিষ়ে (শত অঙ্গ হয়ে গেলেন! এত 


১৫০ ওঝা- গ্ুণীনেব মন্ত্র 


গঙ্গা ও দুর্গাও কীাদছে। তখন মনসাকে ডাকা হুল। মনসা এসে সর্পগণেব সাহাযো বিষ নষ্ট 
কবল। এই মন্ত্রে বাংলা মর্গলকাবোব বিশেষ কবে মনসামঙ্গলের কাহিনীব প্রভাব আছে। আব 
একটা চিয়েন মন্ত্রে আছে বিষ খেযেঃ শিব ঢলে পড়ে গেছে, তা দেখে গঙ্গা ও দুর্গা কাদছে। 
সুতরাং “পদুমা' ঝি কে ডাকা হল। “পদুমা' ঝি অর্থাৎ মনসা ধ্যানে বসল এবং শেষে শিবেব 
মাথায় হাত দিলে শিবেব শবীব থেকে বিষ চলে গেল। 

এইভাবে দক্ষিণ চবিবশ পরগনাব মন্ত্র-তন্তরঞুলি আলোচনা করলে দেখা যায এই মন্ত্রগুলির 
মধ্য দিযে লোক সংস্কৃতির এক ধারা ব্ছ প্রাচীনকাল থেকে বযে চলে আসছে। মানুষের দুঃখদুর্দশা, 
বিপদ -আপদ, দৈবদুর্কিপাকেব সামাল দিতে গিষে প্রযোজনেব সূত্র ধবে ওঝা-গুণিনেৰ মন্তরগুলিব 
আবির্ভাব । অর্থনৈতিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নিয্নাবস্থাযু অবস্থিত দক্ষিণ চকিবশ পবগনার মানুষ 
হাতের কাছে 'বন্ধু' হিসাবে যে মন্ত্রগুলিকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং আজও ধরে আছে ওঝা- গুণিনগণ 
সেই মন্ত্রগুলির সৃষ্টি করেছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্ত কখন অজান্তে তারা সেই মন্ত্রগুলির 
মধো ধর্ম-সংস্কৃতির ছায়াপাত ঘটিয়েছেন তা ভাবা নিজেরাই জানেন না। 

ভাষা বিচারে এই মন্ত্রগুলিব কোন গুরুত্ব নেই কিংবা ক্রুটিপূর্ণ ভাষা মন্ত্রগুলির অঙ্গে অঙ্গে। 
কার্যকারিতা দিক দিয়ে এগুলি কত্দুব সার্থক তা আজও সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি। তবে 
দক্ষিণ চবিবশ পরগনার মানুষের বিপদ-আপদের দঃখ দুর্দশার তাৎক্ষণিক সহায় হিসাবে এবং 
এই অঞ্চলের লোক সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসাবে এগুলি যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তা আজ আর 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 

অতি আহারের মন্ত্র ও পেট কামড়ানির ঝাড়ন 

মহাভারত কাহিনীতে দেখা যায় পঞ্চপাগুবের দ্বিতীয় পাগুব অর্থাৎ মহাবলী ভীম সেন অত্যধিক 
আহার করতে পাবতেন। তার উদবে “বৃক' নামে বহুভক্ষ অগ্নি বিরাজ কবত। সেই জন্য তিনি 
প্রচুর খেতে পারতেন এবং সেই কারণে তার আর এক নাম হয়েছিল “বৃকোদরণ। দুর্যোধন দুবাব 
ভীমের খাদ্যে বিষ মিশিয়েছিলেন। দ্বিত্তীয়বারের বিষ মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করে ভীমের কোনপ্রকাব 
অনিষ্ট হষনি, তিনি তা হ্ৃজম করে ফেলেছিলেন। 

জতুগৃহ ঘটনার পর পাণুবগণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে একচক্রানগরে যখন অবস্থান করেছিলেন, 
সেখানে ভীম বক রাক্ষসকে বধ করেন। এই রাক্ষসকে বধ করার পূর্বে তার যে খাদ্যসম্তার 
ভীম খেয়েছিলেন তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অত্যধিক আহাব করতেন বলে 
ও সর্বভুক ছিলেন বলে মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের পতন হয়েছিল। 

শুধু ভীমসেন নয়, প্রাচীনকালে বছ মুনি খষি এইরকম অত্যধিক আহার করতে পারতেন। 
বিভিল্ন পৌরাণিক কাহিনী থেকে তা জানা যায়। তবে কেবলমাত্র শারীরিক ভোজন ক্ষমতা বলে 
তারা এইরূপ অত্যধিক আহার করতে পারতেন তা, নয়, প্রাচীনকালে মুণি খমিগণ যোগসিদ্ধ 
মন্ততন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলে তারা অতাধিক আহারে সমর্থ হতেন। বাতাপী-ইন্বলের কাহিনী 
থেকে তা পরিষ্কার জানা যায়। 

যাই হোক মন্ত্র-তস্ত্রের জোরে অত্যাধিক আহার করা ও তা হজম করা সম্ভব-_-. এভথ্য 
প্রাচীনকালের মানুষ যেমন জানতেন, বর্তমান কালের ওঝা-গুণিনগণও তা আবিষ্কার করে 
ফেলেছেন। কিছু কছু গুগিনমন্ত্র আছে যার দ্বারা গুরুপাক এবং দুস্পাঙ্ দ্রব্যও অত্যধিক ডোজন 
করা যায় ও সেগুলি হজম করা যায়। দক্ষিণ চবিবশ পরগনাস্ত, এট্রকম দু-একটি পাওয়া গিল্বেছে। 
এই মন্তরগুলিতে দেখা যায় ভীমের মত, রক রাক্ষসের মত, ছনুমানের মত ভোজন্/করতে গারার 
ব্যবস্থা আছে। এখানে মন্তাভারত কাহিনীর একমক্রানগ্ররে ভীম. ঞ বক-রাক্ষসের কথা যবে: গড়িয়ে, 


দদ্চিণ চকিবশ পবগনাব কথাতাধা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ ১৫১ 


দেয। প্রসঙ্গত বলা যায ভীম ও বক বাক্মসেব ঘটনার কথা মনে বেখেই বোধ হয ওঝা গুণিনগণ 
মন্ত্রে সৃষ্টি কবেছিলেন। 
অতি আহাবের এই মন্ত্রে বক-বাক্ষস ও ভীমেব প্রসঙ্জ আছে একথা পূর্বে বলা হযেছে। 
এ থেকে অনুমান কবা যায় বাংলাদেশে মহাভাবতে প্রভার কত ক্রিযানীলঃ যেখানে ওঝা-গুণিনেব 
মন্ত্রে মহাভাবতেব কাহিনীব ছাযাপাত লক্ষ্য কবা যাচ্ছে । আজও দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব গ্রামাঞ্চলে 
কার্তিক মাসে ঘবে ঘরে মহাভাবত পাঠ হয। বাডীব বউ ঝি, বুড়ো বুড়ি, ছেলে মেয়ে এমনকি 
পাডাব লোকজন এসে সমবেত হযে মহাভাবত পাঠ শ্রবণ কবে। গোটা যাস ধবে এই পাঠ-পর্ব 
চলে এবং মাসেব মধোই অস্টাদশপর্ব মহাভাবতখানিব পাঠ সম্পূর্ণ কবতে হয। কার্তিক সংক্রান্তিতে 
এই পাঠ উপলক্ষো পূজাঅর্চনাঃ নাম-কীর্ভন, হবিব লুট এমনকি কোথাও কোথাও মনুষ্ঠানিকডাবে 
ভোজনাদি ও হযে থাকে । সুতবাং অতি আহাবেব এই মন্ত্রেও দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব লোকসংস্কৃতিব 
প্রভাব লক্ষা কবা যাষ। 
অতি আহাবের মন্ত্র 
বক বাক্ষস বক বাক্ষস তুমি বড বীব। 
তোমাব অআচাবে মানুষ নয় স্থিব॥। 
তোমাব সকল খাদ্য ভীম সেন খাইল। 
খাদা ভক্ষণ কবে বীব তোমাকে মাবিল ॥ 
সুখাদ্য কুখাদ্য যত না কবি বিচাব। 
ভীম বীব মুহূর্তেই কবে অতি আহাব ॥ 
গ্তকব আজ্ঞা আমি মন্ত্র দিই পড়ে। 
ষেখানে যত খাদ্য আছে সবাব উপবে ॥ 
ভীমেব মতন সবে পেট ভবি খাও। 
সব খাদ্য জীর্ণ হযে মহাসমুদে যাও ॥ 
কাব আজ্রে-_ 
হাড়ি ঝি চন্তীব আজে 
কাব আক্রে_ 
পঞ্চ পাগুবেব আজ্ে। 
কাব আজেে-_ 
মহাবীব ভীমেব আজ্মে। 
এই মন্ত্র সাতবাব পাঠ কবে কাষ্টেব আসনে বসে ঘৃতমিশ্রিত পলান্ন গ্রহণ কবলে মন্াভারতের 
উীমেব মত ভোজন কবা যাষ। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগঞ্নার ওবঝা-গুণিনগণ বেশ বিচক্ষণ ছিলেন। অতি আহারেব মন্ত্রে যদি 
সুফল না হয, পদ্ধতিগত কোন গলদ থাকার জন্য যদি খাদ্য ঠিকমত হজম না হয়ঃ তাতে 
বদহজম কিংবা পেটরামড়ান্ি হলে ত; নিভাবণ করা জন্য পেট কামড়ানির মন্ত্র আছে। পেট 
করজড়ানিব অন্য মন্ত্র আছে। তবে অতি আহাবের মন্ত্রের পর এই বিশেষ নির্দিষ্ট, পেটকামড়ামিৰ 
মন্ত্র পঠি কবতে হয়। তাহক্পে অতি জাহারেব কাবণে সমস্ত অসুবিধা দূর হয়ে যাবে। এটিও 
,এক ধবনেব বাড়ন মন্ত্র বে অব্য খাড়ন ম্গ্্রেব সঙ্গে তফাৎ এই যে এটি এই বিশে ক্ষেতে 
প্রয়োগ করলে তবেই সুরা পাগয়া যায়; 


৬৬ ঝা- গুলীনের মনু 
পেটকামড়ানির মন্ত্র বা ঝাড়ন 


ও নমঃ শিকায 
&$ নমঃ শিবায় ॥ 
পেটে হাত দিযা হব হইল অস্থিব। 
পেট কামডানিব প্রতাপে সে নহে কিছু স্থিব ॥ 
পেট কামড়ানি সর্বনাশ্লী গালি দিই তোবে॥ 
বোচকা বুচকি বেধে তুই যা সাত সমুদ্রেব পাবে ॥ 
ফেব যদি দেখি তোবে কবব ছাবখাব। 
কব বাণেতে ভুই না পাকি আব পাব। 
স্বর্গ মা পাতালেতে যত বাক্ষসী আছে। 
নির্বংশ কবে দিই বাণেব আঘাতে ॥ 
কাব আজে 
দেবী জগদম্বাব আজে 
কাব আজে 
হাড়ি ঝি চন্ত্ীব আজ্মে। 
প্রথমে বোগীব প্টেটি ঠাপ্ডা জলে ভাল কবে ধুযে নিতে হবে তাবপব বোগীকে চিৎ কবে 
শুইযে এই মন্ত্রটি পড়ে ফুঁ দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র তলপেটে মৃদু মুদু চাপড মাবতে 
হবে যতক্ষণ না বোগী আবাম বোধ কবে। এই মন্ত্র কমপক্ষে সাতবার পাঠ কবতে হবে। কোন 
কোন গুণিন কিছু লতাপাভাব বস এই সঙ্গে প্রযোগ কবে থাকেন। কি ধবনেব লতাপাতা তাব 
নাম জানতে পাবা যাযনি। তবে কোন ওষধি লতাপাতা (11441) হওয়া সম্ভব। 
দক্চিণ চবিবশ পবগনাব ওঝা- গুণিনগণেব সতর্কদৃষ্টি সাংসাবিক জীবনে প্রাতিটি বিপদআপদ 
সুবিধা অসুবিধার উপব নিবদ্ধ ছিল। তাদেব উদ্ভাবিত ও বাবহৃত বিচিত্র প্রকাবেৰ মন্ত্র গুলি লক্ষ 
কবলে তা প্রমাণ কবা যায । সাংসাবিক জীবনেব খুঁটিনাটি ব্ষিষ গুলি সম্বন্ধে যেমন তাবা অবহিত 
ছিলেন, তেমনি সেই জীবনকে সুস্থ ও সুন্দৰ কৰে তুলতে তীদেব চেষ্টাব অন্ত ছিল না। হতে 
পাবে ভাষা বিচাবে কিংবা ক্রিযাশীলতা বিচাবে এই মন্ত্রগুলি মূল্যহীন। তবে এও হতে পাবে 
যে মন্ত্রগ্ুলি আমবা সংগ্রহ কবেছিঃ সেগুলি যথার্থ নয। প্রকৃত মন্ত্র ও তাদেব ব্যবহাব বিধি 
গঝা-গুণিনগণ সযত্বে গোপন কবে বেখেছেন। তাছাড়া আসল গুণিনেব সাক্ষাৎ আমবা হয়ত 
পাইনি। ওঝা-গুণিনদেব খাতিব সুযোগ নিষে কিছু ঠগ-প্রতাবক কিছু কিছু অসংলগ্ন অবান্তব 
ছড়া বা পদ্য বচনা কবে সেগুলিকে মন্ত্র বলে চালিষে জোক ঠকিষে পযসা উপার্জন কবছে। 
যাই হোক, তবু যে ধবনেব বিচিত্র প্রকাবেব মন্ত্র আমবা সংগ্রহ কবেছি সেগুলি (আসল না 
হলেও) দেখে বলা যায় মানুষেব সুখ সুবিধাক দিকে এঁদের দবদী-ৃষ্টিপাত ঘটেছিল। এইসব 
কারণেব জম্য তাদেবকে সমাজের মানুষের বন্ধু বলে অভিহিত করা যায়'। 
গুবা- গুণিনগণ ভীবনকে যে খুব কাছে থেকে দেখেছেন তা যেষন 'ভীদেব প্ীবনেক খুঁটিনাটি 
ক্ঘিঘেব উপব মন্ত্র বচমাব ধবল থেকে লক্ষ কবা যায ভেমনি ভাবা মে ডেষজ বিদ্যা, ধীয় 
$ আধ্যাস্মিক বিষঘে এবং জৌতিম বিদ্যায় পাবদক্ী' ছিলেন তা বিভিন্নভাবে প্রমাণ কবা যায়। 
মষ্ট্রের সর্ষে সঙ্গে তীবা নানাগ্তকার দরন্বপ্রণ- যথা, “গাছগক্ছড়াব ছিকড়, ল্া-পান্ছ) ধাতু, 
জন্কডানোয়াবেক হাড়, দীত্র, ণখ, সামুদ্রিক জিনিস প্রড়ক্তি বরিছার কর্দ। ভারা বিভিয় প্রকার 


দদ্িদ্ধণ চবিবশ পল্গনাৰ কণাভামা ও লোক-সংস্কাতিব উপকবণ ৬৩ 


দেক দেবীব পক্জাপদ্ধাতি, মান্ষেব ধর্থ অনুযাধী আচাব-বিচাব, গ্রহ নক্ষত্রদেক অবস্থান, মানুযেক 
শবীকে গ্রহেব প্রভাব সম্বন্ধে সাক অবহিত ছিলেন। বিভিম্ন প্রকান মন্ত্র, তাদের ক্রিযা পদ্ধতি 
ও আনুষঙ্নিক দ্রবোব বাক্হার লক্ষা কবলে তা বোঝা যায়। যেমন--- 

দেশে অনাবৃষ্টি হলে ইন্দ্র দেক্ভাক পূজা কবভে হয। এই সঙ্গে সঙ্গে ঘৃত, ঘধু, দধি, দুধ 
ও অশ্বথ সমিধ দ্বাবা ইন্দ্র দেবতাব হোম ও এক সহশ্রবাব বষ্টিকবণ' মন্ত্র জপ কবলে অনাবষ্টি 
দৃব হযে বৃষ্টিপাত ঘটে। 

ববিবাব পুষানক্ষত্রে শ্বেত আকম্দেব শিকড কিংবা শ্বেতগ্ুগ্জাব মূল তুলে কবচ কবে কান্তে 
বাধলে ভূতপ্রেতেব ভয থাকে না। মন শান্ত ও স্থিব কবে তদগভ হযে শুদ্ধভাবে “৪ ্থীং 
সূর্যায মন্ত্রটি ৬০০০০ (ঘাট হাজাব) বাক জপ কবতে পাকলে বক্গ্িহেব গুভদৃষ্টি লাভ কবা 
যায। 

তান্ত্রিক ক্রিযাকলাপ বিনষ্ট ও প্রতিবোধ কবাব জনা “ও হং হ্রং হ্ীং কট্ুকভৈবক শ্ীং লী 
হুং হু হীংস্বাহা" মন্ত্রটি দশ হাজাব বাব জপ কবতে হয। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায কিছু কিছু 
নিষ্ঠাবান গুণিন আছেন যাবা এগুলি কবে থাকেন। সর্বশক্র ও বিপদনাশক স্থালামুখ্বী মন্ত্র “ও 
হীং হীং হীং শ্রীং শ্রীং শ্রীং স্বালামুখী দেবী সর্বশক্রনাশ সর্ববিপদ নাশ কুক কুক স্বাহা'__এক 
লক্ষবাব স্থিব চিন্তে জপ কবতে পাবলে সমস্ত বিপদ আপদাদি দূব হয এবং ভূত, প্রেত, পিশাচ, 
বাক্ষস, দুষ্টবাক্তি ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, জন্বুক, নাগ, গজ ও হযাদিতে অনিষ্ট কবতে পাবে 
না। 

মন্ত্রে সঙ্গে সঙ্গে দ্রবাষ্টণ তথা গাছ গাছড়াব মূল, লতাপাতা, ধাতু বিভিন্প জম্মব অলপ্রতাঙ্ 
প্রভৃতি বাবহ্াব কবে থাকেন দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব ওঝা গুণিনগণ। এঁদেব কাছ থেকে যে 
সমস্ত তথা সংগ্রহ কবা হযেছে তা নিয়ে দেগযা হল-_ 
১. গ্রাছ-গাছড়ার মূলঃ শিকড়) লতাপাভ ইত্যাদি : 

বক্তচ্দন, বচ, কুড়, বেণোব মূল, ছোট এলাচ, শ্বেতচ্দন, হলুদ। তিল, যব; কববী ফুল 
পান, ব্রিফলা, কবর্ীবীজ ও মূল, কালো ধূডুবাব ফুলফল, বিশ্বপত্র, বেল, ব্রিপুবাবী ফুল, পিপুল, 
অপবাজিতা, আপাং-এব মূল, কন্টিকাবীব মূল, শ্বেত আকন্দ, মহালক্ষেব মূলঃ বাখালশাশাব 
মূল, সবিযা, কুলথ কড়াই, জাতি ফল, তিল, যক, শ্বেত সবিষা, ব্রিকৃট, পলাশ ফুল, জযন্তী 
মূলঃ পুনর্নবা। আদা, বাকস পাতা, কৃষ্ণ তুলসী, বকুল বীন্জ প্রভৃতি। 
২. বিভিন্ন জন্তব অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ইত্যাদি : 

ছুঁচাব মস্তক, মযৃবে ঝিষ্টা, পাযরার বিষ্ঠা, ধুনৈর ইঁডা, উইমাটি। ছাগমূত্র, মহিষচর্বি, গকব 
শিংঃ নবকপাল, মাঙ্জাবের মল, শামুক চুন, সম্মযাসী কাকড়া, গোরোচনা, পেঁচার হাড়, গরুর 
দাত, কচ্ছপেব খোলা, ব্যান্ডের মাথা, মৃষিকেব ঝিষ্টা, ব্যগ্রচর্ম, মূগনাভি। ঘ্লৌমাছিব পাখা, শকুনিব 
ডিম প্রড়ৃতি। 
ধাতু ও ও অনা দ্রবাছি : 

হবিভাল, লোহা, হদুর্মাটি, সিদুব,চিতাভশ্া, কার্ল, কপূর, কুকুম, ধুনা, গন্ধক, সীসা, 
চুক, সোহাগা, ধরধ, সৈগ্বার লবণ, তামা, মদা, পলা ধা কোন বক্তবর্ণ ধাতু প্রতি । 


ষষ্ঠ পবিচ্ছোদ 
গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা £ আলোচনা ও পর্যালোচনা -১ 

কোন বিদ্যা বা বিষয় লোকচক্ষুব অন্তবালে গোপনভাবে চর্চা কবা হলে তাকে গুপ্তবিদ্যা 
বলা যেতে পাবে। প্রাটীনকালে ধর্মগুকগণ কিছু কিছু ধর্মীয় আচাব অনুষ্ঠান গোপনভাবে সম্পন্ন 
কবতেন। প্রাচীনকালেব ধর্মচিন্তা ছিল বহুলাংশে তন্ত্রপ্রভাবিত। এই তন্ত্রপ্রভাবিত ধর্মচর্চাব পদ্ধতি 
ছিল জটিল ও দুর্বোধ্য । জনসাধাবণেব পক্ষে এই দুর্বোধা ও জটিল তত্ব কিংবা পদ্ধতিব সমাক 
অনুধাবন কিংবা অনুসবণ কবা সম্ভব ছিল না। তাই ধর্মগুকগণ ধর্মচর্চাব গুহা বিষয গুলিতে 
জনসাধাবণকে সযত্তরে পবিহাব কবতেন। ফলে এই বিষযগুলি গুহ্যবিদ্যাৰপে পবিগণিত হতে 
থাকল। খঃ ৮ম-১০ম-১২শ শতাব্দীতে সহজিযা চর্যাসাধকগণ এইভাবে গুহ্যপন্থাব সাধকবূপে 
পবিগণিত হযেছিলেন। 

তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিব পথ ধবে ভাবতবর্ষে বিশেষ কবে বাংলাদেশে কিছু কিছু গোপন বহসাচর্চা 
শুক হযেছিল যেগুলি পববর্তীকালে গ্ুপ্তবিদ্যা আখ্যা পেষেছে। বশীকবণ। ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক; 
ডাকিনীবিদ্যা, মোহিনীবিদ্যা, মাবণ, উচাটন প্রভৃতি এই গুপ্তবিদ্যাব অস্তর্গত। যেহেতু তন্ত্রসাধনাব 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে গুপ্তবিদাব আবির্ভাব ঘটেছিল তাই তান্ত্রিক ক্রিযাপদ্ধতিব অনেক বিষয গুপ্তবিদ্যায 
অনুসৃত হযে থাকে। ভাবতবর্ষেব তন্ত্সাধনাব মূলে আছে কতকগুলি গুহ্যসাধন পদ্ধতি। দেহ 
হল যন্ত্র। সেই যন্ত্রকে অবলম্বন কবে কিছু কষ্টরসাধা পদ্ধতি অনুশীলন কবেই তন্ত্রসাধনাব পবাকাষ্ঠা, 
গুপ্তবিদ্যাতে এইবকম গুহা সাধন পদ্ধতি আছে-_যে গুলি মূলতঃ দেহকেই অবলম্বন কবে আবর্তিত 
হয়। বশশীকবণ, সম্মোহন, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি চর্চা দেহ সাধনাব প্রাধানা থাকে। 

পূর্বেই বলা হযেছে বাংলাদেশে খুষ্ঠীয -ষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের 
প্রবল প্রভাব ছিল। বৌদ্ধ মহাষানী সাধকগণ তথা সহজিষা সাধকগণ দেহকে ভিত্তি কবে তাদে 
সাধনপদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। এই সাধনপদ্ধতি ভাবতীয তন্ত্রসাধনার নাধান্তব মাত্র। মহাযান 
বৌদ্ধধর্ম তাই বজ্ত্যান সহজযান প্রভুতিতে রূপান্তবিত হযে পবব্তীকালে ভাবতীয তান্ত্রিকধর্মেব 
সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছিল | 

ভাবতীয তন্ত্রসাধনা বহু প্রাচীন। প্ডিতগণেব মতে প্রাক্-সংস্কত যুগ থেকে এই অন্ত্রসাধনাব 
ধাবা বযে চলে আসছে এবং বাংলাদেশে দেড হাজাব বছরেব বেশি সময় ধবে এই তান্ত্রিক 
ধারা প্রবাহিত। কাশ্মীব থেকে শুক কবে নেপাল, তিব্বত, ভুটান, কামরূপ এবং বাংলাদেশে 
তন্ত্র্গব ধাবা প্রবাহিত। পৌবাণিক কাহিনী বশিষ্ট মুনি চীনদেশ থেকে তন্ত্রাচাব ভাবতবর্ষে 
এনেছিলেন এমন মতও প্রচলিত আছে। 

ভাবতীয় তান্ত্রিকগণ ও বৌদ্ধ সহজিযা সাধকগণ দেহঞ্কে অবলম্বন কবে সাধন পথে অগ্রসর 
হয়েছিলেন ও সিদ্ধিলাভ কবেছিলেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভাবতবর্ষের' বিভিন্ন ধর্মসাধনার 
মধ্যে তন্ত্রসাধনাই সর্বাপেক্ষা জটিল, আচাবনিষ্ঠ ও কষ্টসাধা। রুদ্দিগ্রাহ্য ননশীল তব্বজালোচলাব 
চেয়ে কায়বাদী আচাবআচবণের অনুশীলনের প্রাধান্য এখানে । এই আচরণ পদ্ধাতিব মধ্যে মন্ত্র, 
মণ্ডল, খুদ্রা, ন্যাস, যোগ, প্রাণাষাম প্রভৃতি অধিক কার্যকরী ও পালনীয়। মন্ত্রের মধো বীজমন্ত্রেব 
(একাক্ষবী) আবৃত্তি হল প্রধান। এই বীজযন্ত্রেব আবৃত্তি ফলে শবীব মধ্যন্থ নানাপ্রকার শিরা-ধমনীব 


গ্রপ্তবিদ্া ও তন্ত্রসাধনা ১৩ 


ক্রিয়া ও বক্তসঞ্চালন ক্রিাব বৈচিত্র্য ঘটে ভাতে সাধকেব অন্তবস্থশক্তিব জাগবণ ঘটে। এই 
জাগবিত শক্তি সাধকেব কল্পনায দেবীকপে আত্মপ্রকাশ কবেন এবং নিজনিজ গুণ অনুযাযী নিজ 
নিজ মগুলে অবস্থান কবে সাধককে শক্তিদান কবেন। সাধক তখন মস্ত্রোচ্চাবণেব বদলে নানাবিধ 
শারীরিক মুদ্রা, নির্বাক করন্যাস প্রভ্ভভিব মাধামে আবাধ্য দেবীব আবাহন কবেন। এব সঙ্গে 
দেবতাত্র প্রত্তীকন্বরূপ বর্ণবেখাস্মক মন্ত্র ও মৈথুনাদি, অন্য ম-কাবেব ব্যবহাবঃ আভিচাবিক ষটকর্ম 
প্রভৃতি জড়িত থাকে। তন্ত্রসাধনাব প্রথম দিকে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, ন্যাস প্রভৃতিব ব্যবহাৰ প্রাধানা 
পেয়েছিল। পববর্তীকালে কাযাসাধনেব অঙ্জ হিসাবে তান্ত্রিক যৌনাচাব বিশেষ গুরুত্ব পায। 

ভাবত্তীয তন্ত্রসাধনাব মত সহজিয়া বৌদ্ধসাধকদেব সাধনায এই কাযাসাধনাব বিশেষ গুকত্বছিল। 
সহজিয়া সাধকগণ লক্ষো পৌঁছাবাব জনো প্রত্রজ্যা, শান্ত্রপাঠ, জপতপ প্রভৃতি সমস্ত বাহ্যানুষ্লানকে 
বাদ দিযে একমাত্র দেহকেই অবলম্বন কবাব নির্দেশ দিেছিলেন। তন্ত্রসাধকদেব মতে শবীবেব 
বামদিকে প্রবাহিত ইড়া ও ডানদিক দিষে প্রবাহিত পিঙ্গলা নাক্ীব মধ্য দিযে প্রাণ ও অপ্রাণ 
বাযুকে মেকদণ্ডেব মধ্য দিযে প্রবাহিত মধাগা নান্তী সুযুয়াব মধা দিষে চালিত কবে মস্তুকেব 
সহম্রাব পদ্মে পৌঁছাতে পাবলেই সাধকেব সিদ্ধি লাভ ঘটে। এইভাবে সাধকগণ দেহেব মধ্যে 
ছযটি চক্রেব কল্পনা কবেছেন। নিয্নতম স্থান নাভিদেশে মূলাধাবচক্র থেকে আবন্ত কবে ভ্র-মধাস্থ 
আল্মাচক্রকে নিষে এই ছ্যটি চক্র তথা যটচক্র। এই ছযটি চক্রেব ছযজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন-_ 
ডাকিনী, বাকিনী, লাকিনী, কাকিনী শাকিনী এবং হাকিন্ী। এই ছযজন দেবীব সাধনা ও আবাধনাব 
পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তান্ত্রিক সাধকগণ এই দেবীগণকে সস্ধুষ্ট কবে সাধনায সিদ্ধিলাভ কবেন। 

তন্ত্রের মধো মুদ্রাঃ মণ্ডল, ন্যাস প্রত্ভতিব মত মন্ত্রের প্রাধান্য থাকে একথ। পূর্বেই বলা হযেছে। 
এই মন্ত্রের মধো একাক্ষবী বীজমন্ত্র অতিশয গুকত্বপূর্ণ। এই বীজমন্ত্রেব মধো ও, হীং, ক্লীং, 
হৈ, ত্রীং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ও-প্রণবমন্ত্র হল বৈদিক মন্ত্র, বাকীগুলি অবৈদিক। এই হীজমন্ত্ 
ও অন্যান্য মন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস প্রভৃতিব সাহাযো অনুশীলন কবে সাধকগণ সাধনপথে অগ্রসব 
হন। 

তান্ত্রিক সাধনাব এই সব ক্রিযাপদ্ধতি গ্রপ্তবিদ্যা চর্চাব মধো বর্তমান । গত প্তবিদ্যা চর্চাকাবীগণ 
শাবীবিক ক্রিযাকলাপেব সাহায্যে, নানাবিধ মন্ত্রেব সাহাযো এই বিদ্যাব চর্চা কবে থাকেন। যেমন 
নানাবিধ যোগ, প্রাণাযাম প্রভৃভিতে সিদ্ধ না হলে বলীকবণ, সম্মোহন বিদ্যায সফল হণ্যা 
যাষ না। ডাইনীতন্ত্র বা ডাকিনী বিদ্যাব মূল তাৎপর্য হল মহাজ্ঞান বিদ্যা। ডাকিনী কথাব মূল 
অর্থ হল সম্ভবতঃ গুহাজ্ানসম্পন্না নাবী । সমালোচকগণেব মতে মধ্যযুণীয় নাথসাহিতোব গোগীচাদ 
ময়নামত্তী কাহিনীব মঘনামত্তী মহাজ্সানসম্পন্না এক জাতীয় “ডাইনী? ছিলেন। তিনি মন্ত্র-তিস্ত্রের 
সাহাযো মৃতকে জীবিত কবতে পাবতেন অর্থাৎ তিনি "মৃতসপ্ত্রীবনী বিদ্যা জানতেন। তিববতে 
ডাকিনী" নামে নিগৃঢ জ্ঞানসম্পন্না দেবীব পবিচয পাওষা যায। তিববত, নেপাল, ভুটানে, 'লাকিনী' 
ও “হাফিনী" দেধীব সন্ধান পাওয়া যায। আজও আমাদেব দেশে মৃত্িসপ্ভীবনী মন্ত্রে প্রচলন 
আছে। 

পূর্বেই আলোচনা কবা হয়েছে যে আমাদের দেশে দু'ধধনেধ উদ্ব-মন্ত্রেব চর্চা হয়ে থাকে । 
একধকম হল যানুষেব ইষ্টকাবী ভথা মঙ্গলকারী মন্ত্র, অনাপ্রকাব হল মানুষেব অনিষ্টকাকি মন্ত্র 
এই দু' ধবনেক মন্ত্রচ্চার জন্য ওঝা-গুণিন সমাজকে সাধাবণভাবে দু'প্রেণীতে ভাগ করা হয়ে 
থাকে। যে সমস্ত ওবা- স্পিন বা বাদুফব ফানুষেব অনিষ্টসাধনে লিশ্ু থাকে তাদেধকে সাধারণভাবে 
ডাল ভাইন, মায়াবী “মায়াবিনী, দুষ্ট যাদুকর (9189$-7087701911), দুষ্ট -তাসত্রিক প্রীতি নামে অভিস্থিত 


১৬ দান্ুণ চবিনশ পবগনাধ কথাডামা ও লে'ক সংক্গতিব্ উপকবণ 


কবা হয। এইসৰ মানুষদের যে অনিষ্টুকাবী ক্ষমতা আছে ৩1 তাদের জনাগত কলে জনসাধারণের 
বিশ্বাস। তাহ্ছাডা এবা সাধাবণতঃ তান্ত্রিক ক্রিযাকলাপে পাব্দর্শী হয। 

মান্ুযেধ অনিষ্ককব ক্ষমত' মাদেব জন্মগত্ত ফালাকাল থেকেই তাদেব শবীবেব গঠনে মধো 
ভাব আভাস থাকে । 'অঙ-প্রতাঙ্রেব অস্বাভাব্কিতা, শাবীবিক কোন ইন্ড্রিযেব অভিবিক্ত ক্ষমত 
প্রভৃতি ভাদেবকে গোডা থেকে চিহিত কবে দেয। যেমন কোন মানুষেব (স্ত্রীলোক কিংবা পুকষ) 
দৃষ্টি শক্তি এমনই প্রথব হয যে, সেই দৃষ্টিব সামনে পড়লে মানুষ সহজেই অজানা আশঙ্কায 
ভীত হযে পড়ে। কোন মানুষে নাক, কান, দাঁত, হাত পা ইতাদি কোন না কোন অঙ্গ এমন 
অস্বাভাবিক হয যা তাকে অদ্ভুত দর্শন কিংবা ভীযণ দর্শন কবে তোলে। তাব এই অস্বাভাবিক 
শবীবিক গঠনহ তাকে মানুষে কাছে ভযস্কব কিংবা অদ্ভুত পে চিহ্িত কবে এবং ভীতিব 
সঞ্চার কবে। এই সমস্ত মানুষেবা সমাজে কাছে বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশীব কাছে, আন্ত্ীযন্বজনেব 
কাছে সমাদব পায না ববং পবিতাক্ত হয এবং ক্রমে ক্রমে এবাই ডান-ডাইনী ইআদি নামে 
ভঁষিত হযে ওঠে। 

কিছু কিছু মানু তাদেব স্বভাবগত খলতা, নিষ্টুবতা, হিংশ্রতা প্রস্ভতিব জন্য অকাবণে মান্যেব 
অনিষ্টসাধনে প্রবৃন্ত হয। এবা অনিষ্টসাধনেব উপাযন্বজপ তন্ত্র-মন্ত্র, গুপ্তবিদ্যা প্রত্ুতি আঘন্ত 
কবে। সমাজে এবাও দুষ্ট-তান্ত্রিক, দুষ্ট যাদুকব) ডান-ডাইনী প্রভৃতি নামেও অভিহিত হয। আবাব 
কিছু কিছু বাক্তি আছে যাদেব অনিষ্টকব শক্তি লাভেব উৎস হল নানাবকম লৌকিক কিংবা 
আঞ্চলিক দেবদেবী। এই সমস্ত দেবদেবীকে আবাধনায তুষ্ট কবে এবা কিছু অতিপ্রাকৃত শক্তিব 
অধিকারী কিংবা অধিকাবিনী হয, যাব দ্বাবা এবা মানুষে অনিষ্টসাধন কবতে সমর্থ হয। 

কিছু কিছু মানুষ আছে যাবা ভূত-প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, বক্ষ, দানব, দৈতা প্রকৃতিকে সাধন 
বলে বশ কবে এবং তাদেব দিষে নানাবকম দুক্র্ম ও মানুষেব অনিষ্টসাধন কবে বেডায। আবাৰ 
কিছু কিছু অশবীবী, অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবী দুক্টশক্তি আছে যাবা মানুষেব অনিষ্টসাধন 
কবে, মানুষেব মৃত্যু ঘটিযে তৃপ্ত হয। কিছু কিছু জিন, পরী, মাযাবিনী, বাক্ষসী, বক্তপাযী জীব 
(যেমন--_ইংবেজি গল্পেব ড্রাকুলা, ভাম্পাযাব প্রন্ততি) এদেব পর্যাযে পড়ে। এই সমস্ত অশবীবী 
ুষ্টশক্তিব সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষকগণ এখনও সঠিক তথা আবিষ্কাব কবতে পাবেন নি তবে এনৌন 
অস্তিত্ব সকলে শ্বীকাব কবেছেন। 

আমাদেব বাংলা মঙ্গলকাব্যে মনসাদেবীকে সর্পদেবীবূপে অভিহিত কবা হয়েছে। কিন্তু ভালভাবে 
বিশ্লেষণ কবে দেখলে মনসাদেবীকে বিষকন্যা কিংবা নাগিনী-জাতীয়া কোন প্রাণী অথরা মন্ত্র-তন্তে 
অভিভ্য কোন মাযাবিনী মানবী বূপে দেখা যেতে পাবে। দেবী মনসাব দংশনে চণ্তীব অজ্ঞান 
হয়ে যাওয়াব কাহিনী মঙ্গলকবিগণ বর্ণনা কবেছেন। এই ঘটনায় মনে কবা যাষ দেবী মনসাব 
শরবীর এমনই বিষাক্ত ছিল যে ভাব দংশনে বিষক্রিয়ায় চণ্ী মৃছিতা ও. অজ্ঞান হয়ে পড়েন। 
তাছাড়া মনসাব চ্যাং ব্যাং ধকে খাওয়া ঘটনার কথা মনসা মলে পাওয়া যায। আসলে এই 
সব নারীগণ অলৌকিক শক্তির জধিকাবিনী ছিলেন। এই অলৌকিক শক্তি বা ক্ষ্বভাকে গুপ্তরিদ্যা 
বল্লপে অভিক্রিত্ব কবলে রোধহয ক্রযৌক্তিক হয় না। সুস্ররাং বহু প্রাচীনকাল রেকে সমাজের 
বিভ্তিয়' স্তবে গুপ্তবিদার চর্চা হুয়ে জাসছিল একথা যনে করা যায়। এই ডুর্চাব ধাত্রা জাজ 
বয়ে চলেছে। দক্ষিণ" চবিবশ পরগানাম্র। অনুসন্ধান করলে এইসব গুপ্তরিদযা ভর্চন্কারীদের খোঁজ 
পাওয়া যায়। 


গু পুবিদ্যা ও তন্ত্পাধনা ১?এ 


গুপ্তবিদযা ও ভন্ত্রসাধনা : আলোচনা ও পর্যালোচনা -২ 

ভারতীয় তাস্ত্রিকগণের তথা হিন্দু তন্ত-সাধকদের এক দলেব অনাতম প্রধান আদর্শ ছিল 
জীবন-মুক্তির সাধনা । এই সাধকগণ বৌদ্ধসিদ্ধসাধক কিংবা অনানো সাধন -পন্থীদের মত দেহাম্ত্রে 
মুক্তির পবিকল্পনাই যথাযথ আদর্শ বলে গ্রহণ করেননি, তাদের মতে আধাত্মিক দেহে মুক্ত 
অবস্থায় বিচরণ করাই জীবন-মুক্তির আদর্শ। আর এই সাধনার মূল অবলম্বন ছিল দেহ। হর্ধষোগের 
মধ্য দিয়ে কাযা-সাধনায় সিদ্ধ হওয়াই এঁদেব চবম লক্ষ্য ছিল। বাংলাদেশের নাথ যোগীরা ছিলেন 
এই ধবনের সাধক। এঁদের সাধনার মধ্যে আর্যপূর্ব তন্ত্রধর্মেব সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের সাধনাব 
নাম “সিদ্ধাই'। এই সিদ্ধাই হল মূলতঃ কায়া সাধনা এবং ভাবতবর্ষেব প্রাটীন যোগ সাধনা। 
পরবর্তীকালে ভারতীয় যোগী-সম্্যাসীদের মধ্যে ষে মন্ত্র-তন্ত্র-সাধনা ও যোগ সাধনার পরিচয় 
পাওয়া যায়, মনে কৰা যায় প্রাচীনভারতীয় “সিদ্ধাই' এর সাধনধারা তাদের মধ্যে অনুসৃত হয়েছে। 
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাব “095081৩ [০1181009 0019 01 801991 এ৩ & 13801800170 
01 8118411 1110181010 গ্রন্থে বলেছেন 41115 910৫1 0011 15 & ৬5াডি 0101৩115105 
00119 01 111019 ৮/110]) 115 171911 ০1110109515 01) & [5৯ 01001611121 1)160055 01 ০028. 
10৬৮1) ৪3 11০185 8-৩80118119. 01 (115 00111011601 1900৬ ৬1011 ৪ ৬1০৬/ 10111211115 
11901150110 11717012110 2110 (100701)) 8108111718 811 11010017181 50111101110. 

বাংলাদেশে যে গুহ্যবিদ্যা তথা গ্ প্তবিদ্যাব প্রচলন আছে তা এই “সিদ্ধাই'-এব অনুসরণে অনেকাংশে 
পালন করা হয়ে থাকে বলে পন্ডিতগণ মনে করেন। গুপ্তব্দ্যায় সিদ্ধ হতে গেলে প্রথমে দেহসাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করতে হবে। দেহমধ্যস্থ নাড়ী, বিভিন্ন শক্তি, বায়ুর অবস্থান প্রভতি সম্পর্কে জ্ঞান 
ও এই সকলের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলে গুহা সাধনায় সফল হওয়া 
যায় না। নাথসাহিতোব ময়নামত্তী যে মহান্ভান জানত্রেন, তা মূলতঃ দেহসাধনা এবং গুহা সাধনা 
দ্বারা তা অর্জন করতে হয। 

মনুষা শরীরের চঞ্চল অবস্থায় তথা চঞ্চল হৃদয়ে শক্তি এবং সুস্থির হদয়ে শিবের অবস্থান। 
সুতরাং সুস্থির চিন্তসম্পন্ন মানুষই সাধনায় সিদ্ধিলাভে সর্ধতোভাবে সমর্থ হয়ে থাকেন। আবার 
হারীর মধাস্থ শক্তির অবস্থিতি তিন স্থানে । কঠদেশে উধ্বশক্তি গুহ্যদেশে অধঃস্থশক্তি আর নাভিতে 
মধা শক্তি। এই তিন শক্তিব অতীত হতে পারলে সাধকের পরম সিদ্ধি ঘটে। স্তিনি ভগবান 
তথা ব্রঙ্গের সমপর্যায়তুক্ত হতে পারবেন। এছাড়া, জাছে ঘটচক্র। গুহ্য প্রদেশে একটি চক্রের 
অবস্থান--নাম “আধারচক্র। সাধিষ্টান চক্র আছে লিঙ্গ সমদেশে, নাভিদেশে আছে মণিপুরচত্র, 
হুদয়ে অনাহত চক্র, কষ্ঠদেশে বিশুদ্ধচত্র এবং মত্তকে সহত্রদল চক্র । আবার দেহের উতর্বভাগকে 
্রক্মলোক এবং অধোভাগত্ক পাভল বল্লা হয়। অনুধ্য শরীরের দশটি দ্বার, দশ প্রকার বাঘ 
এবং সর্বশরীরে বিভিন্ন নাড়ীর অবস্থান । দুই চক্ষু, দু কর্ণ, 'দুই নাদিকা।' গুহাদেশ। লিঙ্গ 'এবং 
মুখ হল: নয়টি: দ্বার: এবং মন হল দশম দ্বার । দল, প্রকার বায়ুর অবস্থান ও উৎপত্তি 
শরিরের বিভিয়া স্থানে এবং'বিভিয় শারীরিক প্রক্রিয়ায়? যেমন-__-গুহাদেশে অপানবায়ু) নাভিদেশে 
সম্ামবানু। কষ্টে উদাক কাঘু, ছদয়ে প্রাশবাধু এবং সর্থশ্রীর়ে বান বাধুর অবস্থান। জাবার' শ্মির 
মধান্থ উিধর্ষগত ভাবার 'লাগবামু, 'ভীর্থাপ্রিত' জরন্থায়, কুর্মবাযু, কোনে জার্থা স্থাচবার সময় 
রর ছাই, ভ্েলার পময়' ফেবদন্ড'বামু এরং নঙগং্দাষে ধনজয় কারুর বন্থাল 


১৫৮ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক সংস্কৃতিব উপকবণ 


তন্তসাধকগণেব মতে, মানুষেব শবীরে সর্বমোট বাহান্তব হাজাব প্রকার নাভী আছে? সমস্ত 
নাউীর অবস্থান কোন সাধাবণ মানুষ জানে না। একমাত্র প্রকৃত যোগীই এই সকল্স নান্তীব অবস্থান 
জানেন। সাধক নিজে নিজে এই নাভীব অবস্থান জানতে পাবেন না। তাকে গুকব সাহাযা নিতে 
হুষ। গুক নির্দেশিত পথে সমস্ত নাভীর অবস্থান জ্ঞাত হয়ে এবং নান্ডী সমুদয়েব ক্রিয়াকলাপ 
নিষস্ত্রিত কবতে পাবলেই সাধকেব সিদ্ধিলাভ ঘটে। সমস্ত নাড়্ীব মধো জ্মাননান্ডতীই সাধকের 
সিদ্ধিলাডেব প্রধান সহায। 

শবীবেব মধো কুগুলিনী শক্তিব অবস্থান। এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত কবা এবং তাকে 
উরধ্বগামী কবাই সাধকেব সাধন প্রক্রিযাব অনাতম অঙ্গ। এই কুগুলিনী শক্তি থেকে দশটি নাড়ী 
প্রসৃত হযেছে। ইডা, পিঙ্গলা ও সুষুগ্না নামক তিনটি নাউী উধ্র্বগামিনী, হস্তিজিহা, গান্ধাবী 
ও প্রসবা-_এই তিনটি নাভী স্থৃতিস্থাপিকা, শবীবেব দক্ষিণ অঙ্গে অলম্বুধা ও যশা নামে দুটি 
নাড়ী প্রবাহ্থিতা এবং কৃহু ও শঙ্খিনী নামে দুটি নাড়ী শবীবেব বাম অঙ্গে প্রবাহিত হযে চলেছে। 
ইডা, পিক্গলা ও সুষুয়ানাড়ীকে বৌদ্ধ সহজিযা সাধকগণ প্রজ্ঞা, ককণা ও অবধূতিকা বলেছেন। 
হিন্দুতন্ত্রসাধনাব মত সহজিযা সাধকগণও কাযাসাধনাকে বিশেষভাবে গুকত্ব দিয়েছেন। 

প্রত্যেক হঠযোগী বা সাধককে শবীবেব উপব নির্ভব কবতে হয বলে শবীব সম্পর্কিত সমস্ত 
প্রকাব জ্ঞান তাকে অর্জন কবতে হয। এতক্ষণ ধবে শবীবেব যে তত্ব বর্ণনা কবা হল-_ এগুলি 
দেহ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান। এই প্রাথমিক জ্ঞানটুকু না থাকলে কাযাসাধক সাধনপথে অগ্রসব 
হতেই পাববেন না। এছাড়া সাধনাব বিভিন্ন ক্রিয়াপদ্ধতি আছে -যেগুলি গুকব কাছে শিক্ষা 
করতে হয়। বিভিন্ন প্রকাব আসন, মুদ্রা, ন্যাস, প্রাণায়াম ইত্যাদির মধ্যে দিযে শবীবস্থ ইন্দ্রিয়দেব 
বশীভূত কবতে হ্য। যেমন চিত্তকে স্থির ও বিশুদ্ধ কবতে প্রাণযামেব প্রযোজন। পল্মাসন, 
বীবাসন প্রড়তিতে উপবেশন পূর্বক বেচক, কুম্তক ও পূরকেব সাহাযো ইন্ট্রিষগণকে স্ব স্ব বিষয 
থেকে নিবৃত্ত কবে প্রাণবাযুকে দমন কবে বিশুদ্ধ চিন্ত ও স্থিব চিন্ত হতে হষ। সাধনপদ্ধতিব 
এটাই হুল প্রাথমিক পর্যায়। এইভাবে সাধককে গুক-উপদেশ-নিদিষ্ট পথে অগ্রসব হতে হয । 

হুঠযোগ্সী কিংবা ব্রহ্মযোগী- যে কোন প্রকাব যোগী বা সাধক হোন না কেন তাকে প্রথমে 
শবীবকে বিশুদ্ধ ও নির্মল কবতে হবে। ভাবপব বিশেষ বিশেষ ক্রিযাপদ্ধতিব মধা দিযে অগ্রসব 
হযে সাধনায সিদ্ধিলাত কবতে হবে। কিন্তু সাফকগণ কখনও কখনও ষ্াদেব উদ্দেশা ও আদর্শ 
থেকে বিচ্যুত হযে পড়েন। তাদেব সাধনালন্ধ ক্ষমতাকে মানুষেব অনিষ্টঝব কাজে নিয়োজিত 
কবেন। এবাই আমাদেব কাছে দুষ্ট তান্ত্রিক, অবিদ্যাচর্চাকাধী, গুপ্তসাধক) 8130-17821051 
প্রভৃতি নামে পরিটিত। এদেব সাধনাব উদ্দেশ আস্ত্রাব মুক্তি, মোক্ষলাড, কিংবা ব্রন্মলাভ 
পবমানব্দললাভ প্রড়ৃতি নয়-_ এঁদের উদ্দেশা অর্থ উপার্জন। নিজেব ক্ষমতাব পবিভৃপ্তি, প্রবৃন্তির 
চবিতার্থতা, ভোগসবিলাসেব উৎকর্ষতা ইত্যাদি। 

এই অবিদ্যাচর্সকাবী কিংবা দুষ্টতান্ত্রিক দেবকে এক কথায় গুপ্তসাধক বা গ্রপ্তবিদ্যাচ্চাকারী 
বা বায়-_এঁবা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে আছেন পশ্চিমবঙ্গে এবং দক্সিণ চবিবশ পরগনার এঁজের 
ক্রিধাকজাপৈব পব্চিষ্ব ভালভাবেই পায়াযায়। সাধাবণ গুঝা- গুণিনের খেকে এঁবা কিছুটা'আলারা। 
এঁরা ঘে সমস্ত ক্রিয়া করে থাকেন সেগুলি ঘথেষ্ট গুকত্তপূর্ণ এবং সংশিষ্ট বিষয়ে গারদর্গী না 
হালে সেগুলি করা সম্ভব দন্ক। আব তৃন্ত্রসাফপাব অনেক কিছুই এঁরা গাজান করে থাকেন এবং 
উন্তরসাংকদেব মত এঁদের ক্রিয়াকলাপ মনুষাশরীব তথা দেহ নির্ভব। 


গু প্ুবিদা ও তন্ত্রসাধনা ১২১ 


এই সব গু প্ুবিদ্যাচর্চাকাবীগণ দক্ষিণ চকিবশ পবগনাব জনসমাজে এমনডাবে মিশে থাকেন 
যে এঁদেব চেনা খুক শক্ত । এঁদেব ক্রিয়াকলাপ হয় গোপনে। বিভিন্ন অঞ্চল গুৰে এঁদের সম্বন্ধে 
যে সমস্ত বৈশিষ্টাপূর্ণ তথা সংগ্রহ কবা হযেছে তা এখানে আলোচনা ককা হচ্ছে। 

(১) অবিদ্যাচর্চাকাবীণ দু বকমভাবে কাজকর্ম কবেন। কেউ কেউ একা একা কাজকর্ম কবেন 
আব অনেকে দল বেঁধে প্রতিষ্ঠান বা সমিতি তৈবী কবে তাদের কাজকর্ম চালিযে যান। 

(২) এঁদেব মূল উদ্দেশা হল অর্থ উপার্জন। অনা উদ্দেশা হল নাম ষশেব মোহ কিংবা 
সমাজে বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পাবাব আকাঙক্ষা। 

(৩) সমস্ত জাতি নির্বিশেষে এই কর্ম কবেন। এঁদেব মধো ব্রাহ্মণ যেমন আছেন, তেমনি 
অন্রাঙ্গণ জাতিব মানুষও আছেন। তবে অনুমত সম্প্রদাযেব মানুষেব মধো এই গ্প্তবিদ্যাচর্গব 
প্রবণতা বেশি। 

(৪) গুপ্রবিদ্যাচর্চকাবীগণ বিভিন্ন বকম ভেক ধাবণ কবে থাকেন। এঁবা কিছু কিছু ধন্বীয 
আচাব অনুষ্ঠান উৎসব ইত্যাদি পালন কবে থাকেন। ফলে এঁদের ধর্মীয চবিত্রটি জনগণেব সামনে 
প্রকটিত হয এবং ধর্মীয আচাব অনুষ্ঠান যুক্ত থাকাব জনা সহজ সবল গ্রামালোক সহজেই এদেবকে 
বিশ্বাস কবে। প্রতিষ্ঠানেব বহস্যমযতা, তাদেব বহসাজনক কার্যাবলী আডালে থাকে। 

(৫) প্রপ্তবিদাচর্চাকাবীগণ অনেক সময তাদেব ক্রিযাকলাপকে দেবতাব কাজকর্ম বলে চালান। 
কোন এক বিশেষ দেবতাকে অবলম্বন কবে এঁদেব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই সমস্ত দেবদেবীর 
মধো মা কালী, মা মনসা, মা চন্তী প্রভৃতি অগ্রগণ্যা। 

(৬) এবা কিছু কিছু তত্ব ও আদর্শ প্রচাব কবেন। গীতা, উপনিষৎঃ পুবাণ, বেদ, অন্ত্রশান্ত 
প্রভৃতিব সাহাযো ভগবৎ-তন্, শক্তি তত্ব ব্রহ্মীতত্্, দেহবাদ, পাবলৌকিকতন্বঃ আস্মাব বহস্য, 
জন্মান্তববাদ, প্রেততন্ত প্রভৃতি প্রচাব কবেন। এতে মানুষ সহজেই মুগ্ধ প্রভাবিত হযে যায়। 

(৭) এঁবা ধর্মী আচাব অনুষ্ঠানের সাহায্য নেন। যেমন পুজা, হোম, যজ্ঞ, জপ, ধ্যান, 
প্রাণাযাম, ন্যাস; মুদ্রা প্রভৃতিব সাহায্য ক্রিযাকলাপ সম্পন্ন কবেন। 

(৮) গ্তপ্তবিদ্যাচর্চাকাবী তথা বহস্চর্চাকাবীগণ উৎসব ও অনুষ্ঠানের সাহায্যে জনগণকে প্রভাবিত 
কবেন। যেমন মহোৎসব, ভব, স্বপ্নাদেশ সূত্রে অনুষ্ঠান, বাৎসবিক পূজা, বলিদান প্রভতি। 

(৯) তান্ত্রিক গুহাসাধনাক নাম কবে নানাবিধ আসামাজিক ও অবৈধ ক্রিযাকলাপ চলে । মধুক্রেব 
আসব বসে। যৌন ক্রিযা তথা দেহবাবসাষ চলে। প্রচুব পবিমাণে বেআইনী অর্থেব লেনদেন 
য়। 

(১০) বিভিন্ন ধবনের নেশা যেমন সুবাপান, গঞ্জিকা সেবন, সিদ্ধিভাঙ খাওয়া এমনকি 
হেরোইনের বাবহার ঘটে ঘাবে। সনেরত্থলে এইসবকে ঘিরে স্মাগলিংও হুয়। 

(১২). গ্পক্রিয়াচর্চাকাবীগণ মন্ত্রতত্ত্র বাবন্াব রবেন এবং বিষ্চিক্ন প্রকাব দ্রবাগুণেব সাহায্যে 
দের ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেন। 

ধাই রুনস্ত $প্ত প্রতিষ্ঠানেখ কাজকর্ম বাইকে থেকে স্লাপাতদৃষ্টিতে নিবীহ বলে মনে হয। 
আনের সময় এদের কিয়াকলাপ, আচার অনুষ্ঠান মনভাবে হয়, দেখে মনে হয় এগুলি সংন্তৃতির্চ। 
তবে বিভিন্ন জাতি কিংবা গোষ্ঠী ভাদের সংদ্কৃতি,' বিশাস, প্রিথা ইত্যাদি অনুষ্ঠালের ময় ভুলে 
ধরে? অবে, মন্ুবারের বিষ, অনীক বাদ দিলে রাদেব, কিয়াকলাপে €লাকসংস্কতির একটা 
ছাপ দেকে যায় 


১৬ দল্গিৎণ চবিবশ পবগনাৰ কথাভামা ও লোক সংশ্গাউৰ উপকলণ 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ঃ আলোচনা ও পর্যালোভনা -৩ 

যে বিদ্বা গোপনে চর্ভা বা অনুশীলন কবা হয তাই গপ্ুব্দা--গুপ্তবিদাব এই সংজ্ঞা ধবলে 
এই বিদ্যাব আয়তন বিশাল । তন্ত্রসাধনা থেকে গুক কবে ষে কোন গুপ্ত বা গুহা সাধনাই 
গপ্তবিদ্যাব অন্তর্ভুক্ত কবা যায। সেক্ষেত্রে ওঝা-গুণিনেক মন্ত্রতস্ত্রেব বাবহাব ও গ্প্তবিদ্যা। তবে 
কিছু কিছু বিষযকে আমবা গুপ্তবিদ্যা আখ্যা দিযে থাকি কাবণ সেগুলিব অধিকাংশ ক্রিযাকর্ম 
ভীষণ গোপনীয়তাব সঙ্গে কবা হয় এবং লোকচন্ষুব অন্তবালে তাদেব অনুশীলন চলে। এগুলিব 
সঙ্গে আবাব ভযাবহৃতা ও বহস্যমযতাব দিকগুলি জড়িষে আছে। 

আমাদেব পবিচিত জীবনেব প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতালন্ধ ধ্যানধাবণাব, কার্যকাবণ সৃত্রেব ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণে, গ্রস্থপাঠলন জ্ঞানসীমাব বাইবে যে অঘটন বা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে থাকে, তাকে 
অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃত নাম দিযে আমবা স্বস্তি পেষে থাকি। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত ঘটনা গুলিব 
কার্ধকাবণ সূত্র আবিষ্কার কবা যাযনি বলে বিষযগুলি আমাদেব কাছে অপবিজ্ঞাত। আমাদেব 
জ্ঞানেব এই সীমাবদ্ধতাব সুযোগ নিষে কিছু কিছু মানুষ এমন কতক গুলি ঘটনা ঘটিযে থাকেন, 
যাতে আমবা ভীত ও শস্কিত হযে পড়ি এবং আমাদেব মন বহস্যাবৃত হযে যায। এই সমস্ত 
মানুষদেব গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবী বলা যেতে পাবে। শুধু তাই নয বহুযুগ ধবে এই সব্‌ ক্রিযাকলাপ 
আমাদেব মনে এমন সংস্কাব সৃষ্টি কবেছে যে কোন অন্বাভাবিক ঘটনা দেখলেই আমবা তাকে 
গুপ্তবিদ্যাব ফল বলে মনে কবি। কোন গু প্বিদ্যাচর্চাকাবী শত্রতা কবে এ ঘটনা ঘটিযেছে বলেও 
মনে কবি। 

প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনাব কথা উল্লেখ কবা যায। ঘটনাটি আমাব প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতালন। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনায আমাব জন্মস্থানে আমাদেব পাডাষ ঘটনার্টি ঘটেছিল। আমাদেব বাড়ীর 
ভিন চাবটি বাতীব পবে একটি বাড়ীতে একটি পুত্র সন্তানেব জন্ম হযেছিল। সন্তানটি অপবিণত, 
নির্দিষ্ট সযেব অনেক আগেই তৃমিষ্ট হযেছিল এবং সেটি ছিল মৃত সন্তান। তাৰ আকাব-আকৃতি 
বীভৎস। কালো বণ্তেব, মাথাটি অস্বাভাবিকভাবে বড় এবং মাথাতে প্রচুব চুল। সাবা শবীব 
লোমশ। মাথাব তুলনাষ হাত পা গুলি বীভৎস। সবচেষে আশ্চর্যেব ব্যাপাব ছেলেটিব দুটি পাটিতে 
কয়েকটি দাত ছিল। এই ঘটনায পাড়াব সবাই শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিশেষ কবে মৃত সম্ভানে 
প্রসবিনী ভীষণভাবে আতষ্কিত। সব সময় ভয এই বুঝি কিছু ঘটল। পাড়াব লোকেবা বলতে 
লাগল এটা কোন গ্রপ্ত গুণিনেব কাজ। যাবা ষক্ষ, ডাইনী প্রীতি নিষে চর্চা কবে তাদেব কেউ 
এই কাজ কবেছে। নানাবকম ওঝা ডেকে ঝাড়-ফুঁক কবা হল, বাড়ীতে শাস্তি স্বস্তায়ন কবা 
হল। কিন্তু পাড়াব সকলেই প্রায় মাসখানেক ধবে শঙ্কিত হযে বইল-_এই বুঝি কিছু 'অঘটন 
'ঘটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'আব কিছু ঘটেনি। সেই গর্ভিনীধ আবও তিনটি সন্তান হয়েছে-__তাবা 
আজও ভালভাবে বেঁচে আছে। এই যে অস্ত্ুত দর্শন মৃত শিশু তৃথিষ্ট হয়েছিল এব ফাবণেব 
ব্যাখ্যা দিতে পাববে জীব-বিজ্ঞান। কিন্তু সঠিক কাবণ ব্যাখ্যা কবতে না পারব! আমবা ধবে 
নিই এটি কোন গ্রপ্তচ্্চাকারীব কাজ। অনেকে আবাব এব সঙ্গে জগ্মীস্তবৈধ কথা জুড়ে দিয়েছে। 
পূর্বজগ্থে এ গর্ভিনী মহিঙ্গা হয়ভ এমন কোন কাজ বধৈছিল, তাব জলা ফোন' বক্ষ, পিশাচ 
কিংবা ডান এইভাবে গর্ভে জগ্মে প্রাতিশোধ নিয়েছে মোট কথা “পাডাব সবাই কিন্তু & গৃত 
শিশুটিকে ফোন ক্ষ, দিশা কিলো এ জাতীর কের হলের ওহ জীব খে ধরেছে 





তাবু 


গ্ুপ্রবিদ্যা ও অন্ত্রসাধনা ১৬১ 


বিশ্লেষণ আজও ঘটে ওঠেনি । এই বিষয় গুলি হল-_-(১) ডাইনীবিদযা বা ডাইনী তন্ত বা ডাকিনী 
বিদ্যা (৬10০1) 0411) অনেকে একে বলছেন-- কুহকিনী বিদ্যা। “ডাইনী” শব্দেব বহু অর্থ আছে। 
সং ডাকিনী ১৯ বাং ডাইনী/ডাইনী। এদেবকে কুহুকিনী, মাযাবিনী, জাদুকবী, পিশাটী প্রভৃতি 
বলা হচ্ছে। আবাব গ্তপ্তজ্ঞান বা মন্ত্রশক্তি যাদেব আযন্তে তাদেবকেও ডাইনী বলা হয। তন্ত্রসাধনাব 
এক দেবীকে ডাকিনী বলা হৃয-__পূর্বে তাব উল্লেখকবা হযেছে। শিব ও দুর্গাব অনুচবীকে ডাকিনী 
বলা হয। বাংলা সাহিতো “ডাক ও খনাব বচন" নামে কিছু কিছু প্রবাদ-প্রবচনেব সংগ্রহ আছে। 
সেখানে “ডাক'-এব স্ত্রীলিঙ্গে ডাকিনী' বলা হয। এই ডাক ও ডাকিনী কিছু কিছু অলৌকিক 
জ্ঞানসম্পন্ন পুকষ ও নাবী। এঁবা ভবিষাৎ সম্পর্কে কিছু বলতে পাবতেন। বাংলাদেশে কৃষি 
বিষষক ও প্রাত্যহিক জীবনের গুভাশুভ বিষযে কিছু ভবিষাকথন এঁবা কবেছেন। এঁদেব মধ্যে 
আদিম যুণেব বাঙালীব আদি ভৌতিক সংস্কৃতি পবিচয পাওয়া যায। 

মোট কথা “ডাকিনী? বা “ডাইনী” শব্দেব যে অভিধানগতত অর্থ পাওযা যায তাতে কোন মন্দ 
বা খাবাপ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু “ডাইনী” শব্দেব যে অর্থ আমাদের দেশে সমাজে প্রচলিত, 
তা কিন্ত অনাবকম। ডাইনী" বলতে আমবা “পিশাচী', কোন অল্লৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবী কোন 
নব/নাবীকে ভেবে থাকি। আজকাল খববেব কাগজে “ডাইনী* সম্বন্ধে বু সংবাদ পাওয়া যায। 
কোথাও কোথাও ডাইনী সন্দেহে অনেক নাবী/পুকষকে পিটিযে মেবে ফেলা হযেছে, খুন কবা 
হযেছে। আজও বহবমপুব স্্টোল জেলে গাজল থানাব পূর্ব সব্দবপুবেব কালীপদ সোবেন যাবজ্জীবন 
কাবাদন্ডে দণ্ডিত হযে জেল খাটছে। তিবিশ ছুই ছুই এই যুবক ডাইনী সন্দেহে প্রতিবেশীকে 
খুন কবেছিল। [সংবাদ-_আনন্দবাজবি পত্রিকা ২/৩/১৬]। ডাষ্ুনী সন্দেহে হত্যাব এমন বহু 
খবব সংবাদপত্রে পাওযা যায। 

তাবাশক্কব বন্দোপাধ্যায তাঁব গল্পে যে “ডাইনী'ব চিত্র এঁকেছেন তাতে তাকে অলৌকিক 
শক্তিসম্পন্না কবে দেখানো হযেছে। তাব লোভ 'অনেক কিছু অঘটন ঘটিযেছে। কিন্তু শেক্সপীয়বেব 
ম্যাকবেথ নাটকে যে ডাইনীদেব (৮10০1) দেখা যায তাবা কিন্তু অস্বাভাবিক বা বীভৎস হলেও 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে পাবত। শেক্সপীষব এদেবকে নবকেব জীব কবে এঁকেছেন। এই ডাই্নীদেব 
ক্রিযাকলাপ সম্বন্ধে যে বর্ণনা তিনি দিযেহ্ছেন তা যেমন বীভৎস তেমনি অস্বাভাবিক। অর্থ কবলে 
মোটামুটি এই্ইবকম দাঁড়ায-__(পাহাড় দেবা জলাষ ডাইনীদেব কাজেক বর্ণনা)___াইনীবা নবকেব 
আগুন স্বেলে তাব উপব এক বিশাল কড়াই চাপিয়ে দিয়েছিল। সেই কড়াইতে সিদ্ধ কবছিল 
বাং, সাপ, প্টাচা, শেয়ালেব নাড়িভুড়ি, ড্রাগনেব আঁশ, নেকড়ের দাত, মবে যাওয়া ডাইলীদেব 
শুকনো দেই, হাঙবেব চোয়াল আব বিষাক্ত হেমললকেব শিকড় । ম্যাকবেথ এসে প্রশ্ন কবতেই 
ডাহনীবা আগুনের উপব কড়া উলটে দিয়েছিল। আব সেই আগুনের ভিতব থেকে ছায়া মুর্তিব 
আবির্ভাব থটেছিল। 

আমবা ডাইনী হিসাবে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন নর/নারীকে ভেবে থাকি যাবা ?পৈলাটিক 
কাজকর্ম কবে মানুষে অমঙ্গল সাধন করে। ভাবা মায়াবী /ঘা়াধিহী হয। এদেব সম্পর্কে হাঁ 
যাঁরা মর্চা বা সাধনা কবেন তারা গু 1 দুক্ষিপ 'চবিবশ পরগনায় এইবকম কিছু কিছু 
ডাইনী সাধকেব খোঁজ পায় দিয়েছে। “এয়া ৈশাটিক কাজকর্ম কবেন।, এঁরা, ডাইলীদেব নিয়ে 
চালা কবর । শোয়া যায় গাই সাধুর ডাই্নীরেব সাহাযো এক রারের মধ্যে একটি বড় গাহকে 
উড়িকে নিয়ে নার, দিকে পারেদ। ভারশা জন কোন প্াসানিক থা আজও পাওষা যায়্নি। 


দ. চ কথাতাহা * জোক -সংককৃতির উত্ধকরণ- ১১ 


১৬২ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কথ্যডাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকরণ 


(২) গুপ্তবিদার অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে এইবকম আব একটি বিষয় হল-__ইন্্রজাল বিদ্যা 
বা মায়াধিদযা (5০:০০১)। আমাদের দেশে ভোজবিদ্যা, যাদু, ভেলকি প্রড়তি নামে যে বিষয়গুলি 
প্রচলিত সেগুলি 3০1067১-অস্তর্গত। গৌরীতন্ত্রে এই ইন্দ্রজাল বিদ্যাকে ব্যাধি, দাবিদ্রাহাবক ও 
জরামৃত্যুবিনাশক বলে আখ্যাত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে তেজঃ পদার্থের মধো যেমন 
সুর্য, শীতল বন্তর মধো যেমন চন্দ্র এবং গাস্তীর্য বিষয়ে যেমন নদী প্রধান; সেইরকম সকল 
শাস্ত্রের মধ ইন্দ্রজাব্ল শাস্ত্র শ্রেষ্ট। ইন্ট্রজাল বলতে আমরা ম্যাজিক বা যাদুপ্রদর্শন ভেবে থাকি। 
কিন্তু যাদুদ্ধারা রোগ শোক নিবারণ করা যায়। এই অর্থে ঝাড়-ফুঁক করে বোগ সারায যে সব 
ওঝা গ্ুণিন তাদেবকে আমবা এন্দ্রজালিক বলতে পারি। 

(৩) গুপ্তবিদ্া বলে ভাবা হয়ে থাকে এইবকম আর একটি বিষয় হলো ভূত ছাড়ান বিদ্যা 
(55011019510) । 

ভূত ছাড়ান সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় প্রচুর ওঝা গুণিন 
আছে যারা ভূত ছাড়ানোর ব্যাপারে ভীষণভাবে দক্ষ । কিন্তু জিন, পরী, ফক্ষ, দুষ্ট আত্মা প্রভৃতিদের 
নিবারণ করা বেশ শক্ত ব্যাপার। 

(8) গুপ্তবিদ্যার আর একটি বিষয় হলো শাকুন বিদ্যা (424 )। শাকুন বিদ্যা হলো একপ্রকার 
গণনাকার্য। এই বিদ্যা যারা চর্চা করেন তাদেবকে কাকচরিত্রজ্ঞ বলা হয়। এঁরা পশুপক্ষীর রব 
দ্বারা মানুষের শুভাশুভ নির্ধারণের ব্যাপারে গণনা করেন। 

(৫) সম্মোহ্থন বিদ্যা (১1770051) কে অনেকে গ্তপ্তবিদ্যাব বিষয় বললে মনে করেন। যে 
ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের ইচ্ছাশক্তি লোপ করে সম্পূর্ণভাবে পরের পরিচালনাধীন করা হুয় সাধারণভাবে 
তাকে সম্মোহন বলা হয়। অনেকে একে মোহন বিদ্যা বলে। ওঝা-গুণিনগণ বাণ মেরে মানুষকে 
মুগ্ধ করেন কিংবা বশ করে ফেলেন। এর বিভিন্ন প্রকার ও প্রক্রিয়া আছে। 

এই গুপ্তবিদ্যার চর্চা ভারতবর্ষে এমনকি সমগ্র পৃথিবীতেও রহুযুগ ধরে চলে আসছে। সুতরাং 
এটা কোন আকম্মিক কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদিম 
মানবজাতিঃ উপজাতি প্রড়তির মধ্যে এই বিদ্যার বিশেষ প্রচ্লন। আফ্রিকার উপজ্জাতি, নিউগিনি 
ইতালীয় বিভিন্ন উপজাতি, সিসিলিতে, চীনে; তিববতে ও. ভারতের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ 
এই বিদ্যার চর্ম হয়ে থাকে। দক্ষিণ চবিবশ পরগনার প্রতান্ত অঞ্চলে, সুন্দরবন সম্পিহিত অঞ্চলে 
আজও গ্প্বদযার বহুল চর্ম হয়ে থাকে। এটাকে নিক তন্ববিশ্বাস কিংবা- সম্পূর্ণভাবে দু্বিদযা 
বা কুবিদ্যা বলা চলে না৷ এর. দ্বারা মানুষের কল্যাণকর /মন্বলজনক কাজকর্ম ও হয়ে থাকে। 
সবশেষে বলা যায় এগুলি ভারতীয় লোকসংস্কৃতির/ সমাজসংস্কৃতির (9০৫1০-০410/81/01-0- 
1001থ) অঙ্ছ। দক্ষিণ চবিবশ পরগনার বিভিন্ন উৎসর-অনুষ্ঠানে, পুজা-পার্বনে এর প্রভাব ক্ষা 
করা 'ায়। সুভরাং দুষ্টবিদ্যা, কুবিদ্যা-_যাই হোক না কেন, একে দক্ষিণ চবিবশ পরগনার 
লোকসংক্কৃত্যি অস্বর্ভুক কুলে বোধ হয় হয় না। 
ভি ও অলাষনা : দি 

ধপ্তবিলার উর্ভী কবে থেকে শুরু হযেছে সে সস্বন্ধে সঠিক তঞ্রা আজও জানা যায়ান। ভবে 
কে বালা বা করে এই বার উর সাব (ন কথা বলা কখনই সঙ 
নয ও নি বর হর ধরে, এই বলা চর চঁলে আসছে ইতিহাস ুঁজলে 
পিিত মীীগণ বলে খাকেন ভার গুপকিযার চর্চা এই কুস্ারের ভর্তি: প্রেত, 








গ্প্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ১৬৩ 


জিন, পরী, ডাইনী, যন রাক্ষস, দৈত্য; দুষ্ট আস্তমা প্রভৃতির চিন্তাধাবা কুসংস্কার ছাড়া আর 
কিছু নয়। এই সব অল্লৌোকিক, অতি প্রাকৃত, অশরীরী শক্তি হিসাবে কল্পিত অবাস্কিত জীব গুলি 
অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মস্তিষ্কে ভর করে আজও বেঁচে আছে। আদিম মানুষের কল্পনা 
ও কুসংস্কার তাদেব বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে এবং তাদের ছোঁধাচ হিসাবে বর্তমান সভ্য 
সমাজের কোথাও কোথাও এরা বেঁচে আছে এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তাব করে চলেছে। ৭ই 
মার্চ ১৯৯৬ আনন্দবাজার পত্রিকার একটি খবব থেকে জানা যায় যে সংস্কৃতির গীঠভুমি বলে 
খ্যাত খাস কলকাতার বুকে বৌবাজার থানার কলুটোলা লেনে আব্দুল জববার শাহ (৭০) এবং 
মিহির মণ্ডল (৩৫) নামক দু'জন বাক্তি খুন হয়েছেন। এঁরা দুজনে ঝাড়ফুঁক কবে পয়সা উপার্জন 
কবতেন। জববা ছিলেন ফকিব বাবা আবার মিহির ছিলেন কালী সাধক। এ থেকে বোঝা 
যায় ভূত প্রেত ঝাড় ফুঁক তন্ত্রসাধনা আজও সন্ভা সমাজে বেঁচে আছে। 

গুপ্তবিদ্যাকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার কিংবা পুষ্ট বিদ্যা যাই বলা হোক না কেন, এটা যে ভারতের 
নিয়শ্রেণীর এবং কোথাও কোথাও উন্নত সমাজের সংস্কৃতিব চর্চার একটা অঙ্গ একথা বোধ হয় 
অস্বীকার করা যায় না। এই রহস্বিদ্যার প্রয়োজন হিসাবে যে সমস্ত উৎসব-অমুষ্ঠান, মন্তরতন্তর 
দেবদেবী, পৃজাপার্বন, বিধিনিষেধ আমাদের সমাজে চলে আসছে সেগুলিকে একেবারে উপেক্ষা 
করা যায় না। বরঞ্চ এটা বলা যায় দিন দিন আমরা অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃতের দিকে 
ঝুঁকছি। আজকাল সিনেমাতে টিভিতে মঞ্চে অলৌকিক কিংবা অতি প্রাকৃত বিষ্য় নিয়ে কাহিনী 
দেখানো হচ্ছে। রামানন্দ সাগরের “আলিফ লায়লা'র মধ্যে গত প্তবিদ্যা কিংবা রহসাচর্চার বিষয় গুলিকে 
প্রতিফলিত করা হচ্ছে। 

গুপ্তবিদ্যাব কিংবা রহস্যবিদ্যার চর্চা কেবল ভারতবর্ষে নষ, পূর্থিবীর অন্যান্য দেশে এমনকি 
সুসত্য দেশ বলে গর্বিত ইংলভ্ড, ইতালি, অষ্ট্রেলিয়া, গ্রীস প্রস্ততি দেশে আজও গুপ্তবিদ্যার 
চর্চ বহাল তবিয়তে আসর জীকিয়ে বসে আছে। 4. [4180911917৩ প্রণীত ৯/11017081 17) 
10০0 210 91021 1271800,5 4৯707 চ50001-এর 012510 211075091)ত 
11/0101-এর “511010$৩ 901৩1 $০5115$"'. প্রভৃতি প্রস্থ গুপ্তবিদ্যাচর্চর রাশি রাশি দৃ্টাস্ত 
তুলে ধরেছে। ম্যাকফারলেন সাহেব ইংলন্ডের রহস্যবিদ্যার অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 

আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা ও সুস্থ সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আজও পূর্থিবীর 
বহু দেশে ডাকিনীবিদ্যা, মাধাবিদ্যা, গ্প্ত ক্রিয়াকাণ্ডের বহুল প্রসাব ঘটে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে উপজাতি অধুষিত অঞ্চলে এই গপ্তবিদ্যাচর্চার রমরমা । শুধু চর্গ নয়, এই সব উপজাতিরা 
বংশপরষ্পরায় এই সম্বন্ধে বিশ্বাস গড়ে তুলেছে । কেবল ডাইনী) জিন; পরী, যক্ষ। রক্ষ বয়-_-যাছুড়। 
রক্তচোষা বাদুড়, কালো বিড়াল, শকুন, মাকড়সা, পেঁচা প্রভৃতি ভীব-জন্ত, পাখি, প্রাণীদের 
নিয়ে অল্লৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ধ্যানয়ারণা ও বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। 

' ইউরোপের কিছু কিছু প্রাচীন উপজাতি-রক্তগায়ী ভয়ঙ্কর, পক্ষিজাতীয় প্রাণীর অস্তিত্বে, বিশ্বাদী 
ছিল। এই সমস্ত প্রাণীরা রাতের আকাশে উড়ে বেড়ায়, একস্থান থেকে জার একস্থানে যাতায়াত 
কয়ে, গেচার মত কর্কশ স্বরে ভাকে। মানুষের এবং অন্যামা জীবজন্তর রক্ত এদের প্রধান ও 
প্রিয় খাদা বস্ত। এদের পালক আছে, প্ররা ডিছ-পাড়ে; সন্তানের সতনাপান করায় কিন্ত' এদের 
দুধ বিযাক্ত। মানুষের কজমাহম এদের প্রিয়.বলে এরা মানুষের শত্র। মানুষ এদেরকে উয়.বরত, 
এডিস্বে'ভলত; এদেরকে নিধনের জনা লৌকিক বিদ্যার অধিকারী মানুষদের দ্বারস্থ হুড়। - 

ইতালিয ছি কিছু উপজাতির:খনে এক ধরনের সংস্কার বনধমূক হযে, আছে রে. কিছু কিছু 
প্রানী আছে যারা গয়োজন অনুর রূপ বাজ .করতে .গ্ররেএ-এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুন্দরী 


১৬৪ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক সংক্কৃতিব উপকবণ 


বমণীব কপ ধবে আব এগুলি সম্ভব হযেছে ডাইনী বিদ্যা জাতীয় কিছু গু প্রবিদ্যা বা বহসাধদ্যা 
অনুশীলনের দ্বাবা। অনেক সিসিলিযান কৃষক এদেব বহসাময অস্তিত্বে বিশ্বাসী । এবা মানুষ 
কিংবা অন্য কোন প্রাণী তা কিন্তু কেউ সঠিক বলতে পাবে না। তবে এবা মানুষেব কপ ধবে 
মানুষেব সমস্ত কাজ কবতে পাবে। এবা মানুষেব কূপ ধবে যৌনক্রিযায অংশগ্রহণ কবতে পাবে 
এমনকি সন্তানেবও জন্ম দিতে পাবে। এবা দল বেঁধে বাস কবে, দিনে বেব হয় না, বাত্রে 
সুন্দবী বমণীব কপ ধবে দলনেত্রীব পবিচালনায দৃবদুবান্তে অভিযান কবে। কোন সুন্দব সাজানো 
গোছানো বাড়ি দেখলে তাব দবজাব ফাক, ঘুলঘুলি, চাবিব ফুটো দিষে বে প্রবেশ কবে। গৃহস্থ 
যদি এদেবকে অভার্থনা কবে তাহলে এবা গৃহস্থ মঙ্গল কবে, অভার্থনা না কবলে এবা গৃহস্থেব 
ক্ষতি কবে। সেই গৃহস্থেব গৃহে বোগ, দাবিদ্রা, শোক প্রততি ডেকে আনে । গৃহস্থকে এবা 
ভয় দেখায, অলৌকিক কাণ্ড কবে-__ কিন্তু এবা একেবাবে হৃদযহীন নিষ্টুব নয। 

তবে পৃথিবীব অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভাবতবর্ষেব প্রসিদ্ধি আছে গুপ্তবিদ্যা, অলৌকিক ক্রিযাকর্ম, 
যাদু প্রভৃতি চর্চাব ব্যাপাবে। আজও সম্মোহন বিদ্যা পীঠস্থান হিসাবে ভাবতকে ধবা হয। 
কামবপ-কামাক্ষ্যা অঞ্চলে ডাইনী বিদ্যা, সম্মোহনবিদ্যা, অতীন্দ্রিষ সাধনা, বহসাচর্চাব ব্যাপক 
প্রসাব ছিল কিছুদিন আগে পর্যস্ত। এছাড়া উপজাতি অধুষিত অঞ্চল গুলিতে আজও এই সব 
গুপ্তবিদ্যাব ব্যবহাব বেশ চলছে। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্তবিদ্যাচর্চ বা বহস্যবিদ্যা চর্চব সন্ধান পাওষা যায। 
দূব গ্রামগঞ্জেঃ আবাদ অঞ্চলে, সুন্দববন সম্নিহিত অঞ্চলে গোপনে এই সব মন্ত্রতন্ত্র ও অলৌকিক 
ক্রিয়ারুলাপেব চর্চা হয়ে থাকে। এগুলি এত গোপনে করা হয যে বাহিব থেকে কিছু বোঝা 
যায় না। 

তবে একটা কথা প্রথম থেকেই বলে বাখা ভাল দক্ষিণ চবিবশ পরগনায যে সমস্ত গুপ্ত-ক্রিযাকর্ম 
হয়ে থাকে তাব আলাদা কোন অভিধা কিংবা বৈশিষ্ট্য নেই। এগুলি তন্ত্রাচাবেব সঙ্গে এক হযে 
মিশে গিযেছে। এখানে ওঝা- গুণিন, সাপুড়েঃ হেতুড়ে বদ্য, তান্ত্রিক, পুব্যেহিত, যাদুকব, হেতুড়ে 
গনক- সবই অস্ত্র্াব দোহাই দেয। এমনকি পথে ঘাটে হাটে-বাজাবে, স্টেশনেব প্লাটফর্মে, 
ট্রেনের কামরায, ছেলা পার্বনে ষাবা নানাবকম গাছ গাছড়া, চর্মবোগেব মলম, হাপানীব উষধ, 
দেবদেবীব স্বপ্পে পাওয়া উষধ প্রভৃতি বিক্রি করে তাবাও নিজেদেরকে আস্ত্রিক বলে পরিচয 
দিতে চেষ্টা করে। আব একটা মজাব কথা হল এখানে জাতিভেদ কিংবা শ্রেণীভেদেব. কোন 
বালাই নেই। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ্বীষ্টান-_- সবাই তান্ত্রিক নামে অভিহিত, হতে চেষ্টা ররে। 

তান্ত্রিক শব্দটির সঙ্গে আমাদেব একটা ভম্প মেলানো সংস্কার জড়িয়ে আছে। তান্ত্রিক মানেই 
সে অনেক কিছু অসাধাবণ ক্রিয্াফর্ম কবতে পাবে। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, নানাবরুম 
সাধনা-টারনা করে সিদ্ধিলাত করেছে সাধন বলে দেবদেধীকে তুষ্ট করেছে, (প্রত-পিশাচ, 
ডন, যক্ষ-ধক্ষ, তাঁধ বশ-অনুগাত, দুনিয়ার হেদ কাজ' নেই ঘা সে করতে গারে না ইড্যাদি। 
ভই যে ফোন ওখধ প্রচারক, সাছগাছড়া বিরত, আছুজিতাবিজ্ঞ হিজ্েন্ডা রতি তারিক মাম 
দিতে ভালবাসে । কারণ “তান্ত্রিক' ফথা' শরনঙ্জে জনগণ গুহজেই ধরকন্ব দেবে সেদিন দক্ষিণ 
চর্বিষশ পবগনাধ সোনবিপুব বেলস্টৌশনৈব প্া্টফর্মে গাকিজন সাধুধিক লাভি শঙ্খ বিক্রি স্নছিল। 
এই লাতিশঙ্থ কোমরে ধারণ কবলে হাওয়া ধাীস লাগে না, রাড়ীয সটারপাশে- জরি কোনে 
এও পুতে বাখলে বাস্তদোষ ফেটে যাষ। বাড়ীতে ভাম-ভহিনী, ভিরপরী, হক, গা, ভৃত*প্রতের 
উপভ্রথ ঘটতে পাবে না। সেই “ষধ প্রচীবকের মাধ জিজাসা করে, জানা 'টোরি-ন্তার মায় 


শুপ্তবিদা ও তন্ত্রসাধনা ১৬৩৫ 


তান্ত্রিক বাজু, ঠিকানা দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাৰ বাকইপুব থানাব অন্তর্গত দুর্গাপুব গ্রাম । ইনি অন্যানা 
তান্ত্রিক ক্রিযায়ও পাবদর্ী। এইবকম কুলপীব কাছাকাছি কবপ্রলিতে থাকেন এক মুসলমান (তিনি 
নিজেকে ফকিব নামে পবিচয দেন), জযনগব মজিলপুব স্টেশানেব প্লাটফর্মে প্রাবদিন তিমি মাছেব 
চোযাল, বিভিন্ন জন্তজানোযাবেক হাড, নখ, লোম; এবং মন্ত্রপৃত মাদুলী বিক্রি কবেন। ইনিও 
অনেক তন্ত্রিক ক্রিযাকর্ম জানেন আব জানেন মাজিক। এইবকম দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব বিভিন্ন 
বেলওষে প্লাটফর্মে, বাজাবে, কটতলায, মেলাপার্বনে বহু তান্ত্রিক (7) অভিধাধাবীব সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায। 

দক্ষিণ চকিবশ পবগনায কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে_ যেখানে কালী সাধনা, জস্তজানোযাব 
বলি, বিভিন্ন বকম পৃজা অর্চনা এবং অন্যান্য তান্ত্রিক ক্রিষাকর্ম হযে থাকে। কিছু কিছু তান্ত্রিক 
আছেন যাঁরা শ্মশানে মড়া জাগানো থেকে শুক কবে নানাবিধ গুহ্যাচাব অনুশীলন কবেন। 
এখানে 8140 11481০ এব মত তন্তাচাবেব গোপন ক্রিযাকলাপেব সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ যৌনাচাবও 
কবে থাকেন। এঁদেব অনেক ক্রিযাকর্ম ব্ক্তিব স্বার্থপূবণে জন্য অপবেব অনিষ্ট সাধনের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। মানুষেব মনে ভয ও আতঙ্ক সৃষ্টি কবতে এঁবা সিদ্ধহস্ত। কাউকে জব্দ কবাৰ 
জনা এঁবা তান্ত্রিক ক্রিযাব সাহায্যে তাব বাড়িতে টিল, জীবজন্তব হাড, মডাব মাথা ফেলে থাকেন। 
কাকব বাড়িতে পিশাচ লেলিয়ে দেন। এমনি ধাবা মানুষেব ক্ষতি কবে থাকেন। 

তিবে একটা কথা ঠিক আদিম মানুষেব প্রাচীন সংস্কাব, আব বিশ্বাস থেকে উঠে আসা এই 
গুপ্তবিদ্যা এবং ভাবতীষ প্রাচীন তন্ত্রসাধনাকে আজও বিভিন্ন গোষ্ঠীব মানুষ এতিহা হিসাবে বহন 
কবে আসছে। দক্ষিণ চরিবশ পবগনা সেদিক দিযে পিছিযে নেই। 
১, বশীকবণ : 

শুপ্তবিদযাব চর্চা ধাবা কবেন তাদেবকে তন্ত্রসাধনা জানতে হয আবাব ত্ন্ত্রসাধক বা তাস্ত্রিকগণ 
গুপ্তবিদ্যাব অনুশীলন কবেন। ক্রিযাপদ্ধতিব দিক থেকে গ্ুপ্তক্রিয়া ও তন্ত্রসাধনা মোটামুটি একই 
প্রকাবেব। উভষ ক্রিযাপদ্ধতিতেই দেবদেবী, পৃজাঅর্চনা, হোমযাগ, বিভিন্ন দ্রব্য গুণেব ব্যবস্থার, 
মুদ্রা, ন্যাস, প্রাণাযাম, বিভিন্ন প্রকাব শাবীবিক অঙ্গ সঞ্চালন ও অন্যান্য গুহ্ক্রিয়া বর্তমান 
থাকে। এই সমস্ত কর্মানুষ্ঠানের জন্য বিশেষ বিশেষ দিনক্ষণ, তিথি-নক্ষত্র, স্থান-কাল ও উপলক্ষ্য 
নির্দিষ্ট ও নির্ধাবিত হয়ে থাকে। বিক্ষেষ ক্ষমতা অর্জন কিংবা বিশেষ ক্ষমতা প্রযোগ কবাব জন্য 
সময সময এঁন্দ্রজালিক পদ্ধতিব সাহায্য নেওয়া হয়। 

গুপ্তবিদ্যাব মধ্যে যে বিষষটি খুবই পবিচিত তাব নাম হল 'বশীকবণ'। বহু প্রাচীনকাল থেকে 
বশীকবণ বিদ্যাব প্রযোগ ও প্রচলনের কথা জানা যায়। গৌবীতন্ত্রে এই বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ 
আলোচনা আছে। প্রাচীনকালে বাজা, রানী, বাজকুমার, রাজকুমাবী, সুন্দব সুন্দরী, প্রেমিক 
প্রেমিকা, সম্পদশালী ব্যক্তি, শক্তিমান মানুষ, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি জনেব ভালোবাসা, আনুগতা, 
কৃপা, আধিপত্ম লাভ কবার জন্য এই বিদ্যাব প্রয্রোগ করা হ্ছ। অথর্ববেদে এই বিষয়ে বধ 
মন্ত্র এবং রিয্লান পাওয়া যায়। 

দৃ্িগ চবিবশ পবগনায় বশীক্ষবপ বিদ্যার বুল প্রচ্গন আছে। অনেক তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার ও 
গুণিন জিও এই পেশায় রত এবং তদের স্্রীবিকা অর্জনেব অনাতম প্রধান উপায় রুলো বনীক্রণ 
মন্ত্রের সাহাযো স্্র-গুরুঘকে রশ করা। এর সন্নুররূপে রিভিন্নরকম মালি, তাবিডু। করজ 
সুর পড়া পানখ়া। জুরপড়া ইত্যাদি ব্যর্যার। কুরে খাকবৃ। বলীকরণ বিদ্যা, ভালো এবং 
খাবার্শ দুপ্রকার কাজেই বাবছাব করা হয়। বিঝাী পুরুষকে এই. বিদ্যার দ্বাবা বশ করে ত্বাকে 


১৬৬ দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব কথ্যভাষা ও লোরু-সংস্কৃতিব উপকবণ 


গৃহমুখী কবে যেমন ভাঙা সংসাধ জোড়া দেওয়া যায় কিংবা বহিমুখী স্ত্রীলোককে সংসাবে ফিবিযে 
এনে শাস্তি বাধ বাখা যায়। তেমনি আবাব পৰস্ত্রী, কুমাধী, পবপুকধকে বশীভূত কবে কামনা-বাসনা 
চবিতার্থ কবা ষাষ। এছাড়া মানুষকে বশীভূত কবে তাক অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ কবা যায। আবাব 
হিংসা চবিতার্থ কবাব জনা, প্রতিশোধ নেওযাব জনা প্রভৃতি কাজে বন্দীকবণ বিদ্যাব প্রযোগ 
কবা হয়। তবে দক্ষিণ চবিবশ পবগনায পুকষ কিংবা স্ত্রীলোক বশ কবাব কাজে বশীকবণেব 
প্রযোগ বেশি হয় বলে মনে হয। এখানকাব বিভিন্ন গুণিনেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে যে তথা পাওয়া 
গিষেছে। কিংবা বিভিন্ন প্রকাবে যে খবব সংগ্রহ কবা হযেছে তাতে দেখা গিযেছে স্ত্রী-পুকষেব 
বশ কবাব কাজই বেশি এবং এইগুলি হয় মাদুলি, তাবিজ, সিঁদুব পড়া প্রত্ভতিব সাহায্যে। 

বশীকবণ, বিভিন্ন প্রকাবেব হ্য। স্ত্রী-বশীকবণেব ক্ষেত্রে_- নিজেব স্ত্রী, পবস্তরী, বালিকা, 
বিধবা নারী, ধুমাধী প্রভৃতি বশ কবাব ক্ষেত্রে ্রিযাপ্রকবণ ও মন্ত্র আলাদা। তেমনি পুকষ বশীকবণেব 
ক্ষেত্রে___ বিবানী স্বামী, পবপুকষ এবং গ্রণীজন ও শ্রদ্ধেষ বাক্তি বশ কবাব পদ্ধতি এবং মন্ত 
আলাদা । তেমনি সর্বজন বশীকবণেব মন্ত্র আছে। 

গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবীগণ কিংব৷ গুণিনগণ বশীকবণ বিদ্যা প্রযোগেব ক্ষেত্রে মন্ত্রের সঙ্গে দ্রব্য গুণ 
ব্যবহাব কবেন। অনেক সময তিথি-নক্ষত্র যোগ পালন কবাহয। এব সঙ্গে আবাব মাস কিংবা 
বাব যুক্ত হয। অর্থাৎ এক এক মাসে এক এক বাবে কোন কোন তিথি এবং নক্ষত্র এক 
এক বকম ফল হ্য। যে বশীকবণ মন্ত্র বৈশাখ মাসে অধিক ফলদাধী তা হযত মাষাঢ কিংবা 
শ্রাবণ মাসে ফলপ্রদ নয। তেমনি ববিবাবে যে কাজ হযঃ শনিবাবে তা নাও হতে পাবে। 

বশ্ীকবণ ক্রিয়ায বিভিন্ন প্রকাব দ্রব্য, গাছগাছডাব মূল, পাতা, ফুল, ফল বিভিন্ন প্রকার 
ধাতু, জন্তজানোযাবেব হাড, পালক, দাত, নখ, পাখিদেব অশ্তপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি ব্যবহাব কবা হয। 
যেমন-__ব্র্গদণ্ডীঃ বচ, কুড+ পান, বটগাছেব মূল, পুনর্নবাব মূল, অপামা্গেব মূল, গোবোচনা, 
যজ্স ডুমুবেব মূল, তান্দুল, দেবদানী, স্তোত সবিষা, কুক্কুম, টগব কাষ্ঠ, হবিতাল, মনঃশিলা 
পদ্মপত্র, প্রিষঙগু, বক্তচন্দন, স্থেত কুচ, বিদ্বপত্র, ছোলঙ্গ লেবু, ছাগী দুন্ধ, ঘৃতকুমাবীব মূল, 
সিদ্ধিবীজ, অস্বগন্ধা, কলাগাছেব বস, আমলকীব বস, স্ত্েতে অপবাজিতাব মূল, বদবী মূল, 
কাল ধুডুবাব ফুল, চিতাভস্ম, নাগকেশবেব মূল; গোকব দাঁত, মানুষে বীর্য, দাকহুবিদ্রাব মূল, 
পল্গগাছেব মূল, মানুষেব বক্ত, সিঁদুবঃ মৃগনাতি, চীপাফুল খযেব কাঠ, ব্যাঙ প্রতৃতি। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনাষ ষে সমস্ত বশীকবণ মন্ত্রে প্রয়োগ ঘটে তা মোটামুটি দু-প্রকাবে 
হয়-_-(১) গৌবীতন্ত্র, সিদ্ধতন্তর, কামাখ্যাতন্ত্র কিংবা অন্যানা প্রাচীন তন্ত্গরস্থাদিতে পাওয়া সংস্কৃত 
মন্ত্রেধ বাবহাব কবা যায়। (২) বাংলা মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলি গুণিনবা তাদেব গুকব কাছ থেকে 
পান, নিজেবা সৃষ্টি কবেন কিংবা অনা কোন প্রকাবে সংগ্রহ কবেন। এই মন্ত্রের ভাষা বাংলা 
এবং সাধাবগতঃ পদ্যে লেখা। 

গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাধীগণেব মতে বলীকবণ মন্ত্রেব প্রয়োগ করাব আগে প্রয়োগকীবীকে মন্ত্রসিদ্ধ 
হতে হবে। গুক নির্দেশিত নানাপ্রকাব শাবীবিক কলাকৌশল, জপ-্ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতির 
সাহাব্ে নিজেকে সিদ্ধ কবে তুলতে হবে তাবপর বী্ন্ত আবৃত্তি কবতে হবে। শেষে বীকবণ 
মন্ত্র একশত আটবার জপ কবে সিদ্ধ হলে তবেই বঙ্গীকবণ কারে প্রবৃত্ত হওয়া যাবে। অন্যথায় 
এ কা্জেব রোন ফললাভ কবা সন্তর্ব হবে না। মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় হোক কিংব্য বাংলা ভাষার 
টিকা বাগদাদ অনানা রধ্টাদি অ্ধাই ব্যবহাব 

হবে। 


গপ্রুবিদযা ও তন্ত্রসাধনা ১৬৭ 


সর্বজন বশীকরণ : গৌবীতন্ত্র অনুযাধী সর্বজন বশীকবণেব মন্ত্র হলো "৩ নমো 
সবর্বলোকবশস্কবায় কুক কুক স্বাহা।” এই মন্ত্র এক শত আটবাব জপ কবতে হবে। এবপর 
দ্রবাগুণাদি ব্যবহাব কবতে হবে। 

(ক) অশ্বগন্ধা ও মনঃশীলা একত্রে আমলকীর বসে ভাবনা দিতে হবে, তাবপব সেই মিশ্রণ 
দিয়ে কপালে সুন্দৰ করে তিলক অস্কন কবতে হবে ।*এই সঙ্গে সঙ্গে সুন্দৰ বেশভূষা কবতে 
হবে। এই তিলকেব দিকে যে তাকাবে সেই বশীভূত হযে যাবে। বিশেষ কবে নাবীগণ সর্বাগ্রে 
বশীভূত হবে। 

(খ) হবিতাল, কুড়; টগব কাঠ, কুস্কুম ও মূনঃশীলা চুর্ণ কবে অনামিকা থেকে বক্ত বাব 
কবে তাবপব এই সকল চুর্দ্রব্য একত্রে মিশিষে কপালে তিলক দিলে এবং সুন্দব সাজসজ্জা 
কবলে নাবীগণ ও সর্বজন বশীভূত হবে। 

(গ) শ্বেত কুচ ছাযাতে শুকনো কবে কপিলা দুধেব সঙ্গে বেটে কপালে তিলক দিলে কিংবা 
বেলপাতা, ছোলঙ্ লেবু (মোটা ছালযুক্ত লেবু) এবং ছাণীদুষ্ধ একত্রে পেষণ কবে কপালে 
তিলক দিলে সর্বলোক বশীভূত হযে যাবে। 

(ঘ) যজ্ঞ ডুমুবেব মূল, গোবোচনা, অপামার্গেব মূল একত্র পেষণ কবে কপালে ভিলক 
দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতবাস পবিধান কবলে বলীকধগ হয় । উক্ত ব্যক্তিকে যে দর্শন কববে 
সেই বশীভূত হযে যাবে। 

(ও) প্রিষঙ্কু লতা, পদ্মুপাতা, বক্ত চন্দন গোবোচনাব সঙ্গে মিশিষে তা শুল্ক কবে বড়ি তৈরী 
কবতে হবে। এবপৰ এই বডি বপূবেব সঙ্গে কাজল তৈবী কবতে হবে। এই কাজল চোখের 
পাতায পবে মনোহব বেশতৃষা কবলে সর্বজন বশীভূত হৃযে যাবে। বিশেষ কবে নাবীগণ এই 
কাজল ধাবণ কবলে সহজেই পুকষ বশ কবতে পারবে । 

(চ) বক্ত গোলাপ গুক্ক কবে চুর্ণ কবতে হবে, ভাবপব তা বক্তচন্দন ও কুক্ুমেব সঙ্গে মিশিষে 
কপালে তিলক কাটলে এবং বক্তাম্বব পবিধান কবলে সর্বজন বশীভূত হবে। 

(ছ) অপামার্গেব মূল ও পুনর্নবাব মূল পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন কবতে হবে। তাবপব ছায়াতে 
শুষ্ক কবে চর্ণ কবতে হবে। এ চুর্ণ পানে মশলাব সঙ্গে মিশিযে পানে ভবে দিযে প্রদান কবলে 
এবং মিষ্ট বচনে আপ্যাধিত কবলে উপস্থিত সর্বজন বশীভূত হয়ে যাবে। 

(জ) কপূর সুবাসিত জলে এলাচ, ঘৃত কুমাবীব মূল, সিদ্ধিবীজ, অস্বগন্ধা একত্র পেষণ 
করে মিশিয়ে দিতে হবে। তাবপব এ জলে প্রয়োজনমত চিনি মিশ্রিত কবে শববত তৈবী কবতে 
হবে। এদিকে ব্রহ্মদণ্তীঃ বচ ও কুড় চূর্ণ কবে পানের মশলার সঙ্গে দিয়ে পান সাজতে হবে। 
এই বাব ববিবার দিন কোন উপস্থিত সককাকে উক্ত শববত ও পান প্রদান 
করে সুমি বচনে আপ্যায়িত কবলে সবাই বশীড়ত হয়ে যাবে। 

(ব) উরিজল, তৃ্ন্ধা, চন্দন ও কলাগাছের রস, সিঁদুর গুলে তাব সঙ্গে মিশ্রিত করে 
ক্লে ভিলক ধারণ করে সিট বাবে সুবষনে মানুষকে আপ্যাধিত করলে সকলকে বনীতৃত 
কবা বায়। এই বকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পাবে। 

. ক্দীকরণ এবং সর্বজন ব্ীকর্ণ প্রসঙ্গে বলা খায় মন্ত্র বং দ্ব্যগুণ এই সব ক্ষেত্রে যত 
কিয়া করে সুমিষ্ট বচন, সুন্দর : ১০0৭ সিলিকন 
ক্রু খর, রা ব্যবহার, মলিন পোষাক পরিজজদ। নুদর্শন মানুষ, ভাপরিষ্কার, জাগোছালো 
জানি, কি নুহ হান, করার রে নয উরে বে অব বের উদ 


১৬৮ দক্চিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক সংক্কৃতিব উপকবণ 


কবা হযেছে মানুষে শবীবে ও মনে তাদের ক্রিযা আছে। এব সঙ্গে মানুষকে প্রভাবিত কবাব 
সহজাত ক্রিযা-কৌশল গুলি বাবহাব কবলে সাফলালাভ কবা যায়। প্রাচীনকালে যাবা মানুষকে 
বশীভূত কবাব কাজ কবতেন, তীবা স্থান কাল ও পাত্র অনুযাধী মন্ত্র এবং ইষধ বাবহাব কবতৈন। 
বনীকবণ জ্তিয়াব সঙ্গে মনস্তাত্েব সুদৃঢ় যোগ বর্তমান। একজন গুণিনকে পবিস্থিতি, ব্যক্তি সময 
অনুষায়ী মন্ত্র কিংবা ষধেব প্রযোগ ঘটাতে হবে সেই সঙ্গে বেশবাস সুমিষ্ট বাবহাবেব দিকে 
নজব দিতে হবে, যাতে উদ্দিষ্ট বাক্তিব মনে প্রতিফলন ঘটানো যায। 

বশ্ীকবণ সর্বকালের সমাজে প্রচলিত ও বহু বিতর্কিত বিষয । দক্ষিণ চবিবশ পবগনায উত্তবাধিকাব 
সূত্রে প্রাপ্ত এই বিদ্যা তাব লোক সংস্কৃতিব অঙ্গ হিসাবে আজও বাবহৃত হযে চলেছে, মনে 
হয ভবিষ্যতেও চলবে। 

বঙীকরণ (২) £ 

অথর্ববেদেব দ্বিতীষ কাণ্ডের পঞ্চম অনুবাকেব চতুর্থ সূক্তেব মন্ত্র গুলি স্ত্রীবশীকবণ কর্মে বিনিযুক্ত 
হয়েছে। এখানে প্রার্থনাকাবী অস্থিনীকুমাবদ্বযেব কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে___ যেন তাব অভিলফিত 
স্ত্রীকে তাব কাছে এনে দেওয়া হোক এবং তাব সাথে যুক্ত কবাব ব্যবস্থা কবা হোক। শোভন 
পক্ষ বিশিষ্ট পাবাবতগুলি যে স্ত্রী-বিষযক বাকা বল্পতে ইচ্ছাকবে, নীবোগ দৃপ্তকামীজন যা বলতে 
চাষ, স্ত্রীবিষযক তাৰ সেই বাক্য শুনে স্ত্রী তাব বশীভূত হোক- এটাই তাব কামনা । এই বশীকবণ 
কর্মে বৃক্ষেব ত্বক, শবখণ্ড, বাঞ্জন-কুষ্ট দ্রব্যাদি পেষণ কবে ঘৃতেব দ্বাবা মিশ্র কবে স্ত্রীব অঙ্গে 
লেপন কবতে হবে- তবেই স্ত্রী বশীতৃত হবে। 

এইবকম তৃতীয় কাণ্ডের পঞ্চম সৃক্তে মিত্র ও বকণেব কাছে স্ত্রীব বশীকবণেব জন্য প্রার্থনা 
কবা হযেছে। এখানে মন্ত্র জপ কবে স্ত্রীব বশীকবণ কামনায তাকে অঙ্গুলিব দ্বাবা তাড়না কবতে 
হবে আব একবিংশতি বদবীকণ্টক ঘৃত সিক্ত কবে তাদেব প্রান্তভাগ সূতা দিযে বেঁধে একবাব 
হোম কবতে হবে। 

আবাব চতুর্থকাণ্ডেব প্রথম সৃক্তে স্ত্রী-বশীকবণেব মন্ত্র আছে। এখানে যে স্ত্রীব কথা বলা 
হয়েছে-_ সে সম্ভবত পৰস্ত্রী। তাই প্রার্থনাকাবী আদিত্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতাব কাছে প্রার্থনা 
জানিষেছে চাবদিকেব সকল স্ত্রী, কুকুবদেব দুম পাড়িয়ে দেওষা হোক? প্রাঙ্গণে, খন্টায যে বমণীগণ 
শযন কবে আছে তাদেবকে ঘুমিয়ে বাখতে হবেঃ তাদেব অভিসাবকালে যে থাকবে, যে বিচবণ 
কববেঃ যে বসে থাকবে অথবা যে চাবদিক দেখবে, তাদেব সকলেব চক্ষু দর্শনশক্তিশূনা অট্টালিকা 
মত নিমীলিত কবে দিতে হবে। আব যে স্ত্রীকে বশীভূত করতে চায় তাব মাঃ তাব পিতা, 
দ্বারে নিষুক্ত কুকুব, গৃহপতি, তাব জ্ঞাতিগণ এবং বাইবে নিযুক্ত বক্ষক- সকলে যেন নিদ্রাভিতূত 
হয়। আব এখানে মন্ত্দ্ধাবা জল অতিমন্ত্রিত কবে ছিটিয়ে দিতে হবে, শয়ন গৃহে জল ছিটিযে 
অবশিষ্ট অভ্যান্তবেব দ্বাবে আনতে হবে। নয় হয়ে উদুর্খল অভিম্্রিত কবতে হবে। গৃহেব উত্তর 
দিকে স্ত্রীব খাটের দক্ষিণ পায়ে মন্ত্র ্বাবা অভিমন্ত্রিত কবড়ে হবে। 

অধর্ববেদে উল্লিখিত বলীকরণ মন্ত্র ও তাদেব পরকিয়া থেকে জানা যায় প্রাচীনকালে 
বশীকবণ বিদ্যার বিশেষ প্রচলন ছিল এবং নিজ্্রী গস উ্যপ্রকার নাবীকে বশীভূত কবাব 
বাবস্থা কবা হোত। সুতবাং বশীকবণ বিদ্যা ভালো এবং মন্দ উ্াপ্রকাষ কার্যে বাবহত হোত। 
অবৈধ কামনা বাসনা চবিভার্থ কবাব ব্যাপাবে প্রাচীন ভাবস্তীয় খধিগণ মন্ত্রশক্তিব ব্যবহার ঘটাতেন 
এতে তৃতকুালীন সমাজেব নীতি নিয়মের শিথিলতাব পবিচয় পাওয়া যায়। 

প্রলিনকালেব এই বশীকবণ বিদ্যা কাল্রবাহে বহে মানি বা ও রা 
নুতনভাখে রার্সীত্বীবিত হয়ে আমাদের সমাজে প্রবেশ “ঠা 


গ্ুপ্তবিদা ও তন্্সাধনা ১৬৯ 


স্ত্রী, প্বস্ত্ী, কুমাবী কনা প্রত্ততিকে বশ কবাব জনা বশীকবণ বিদ্যাব আশ্রয গ্রহণ কবে। বাংলাদেশের 
গ্রামে গঞ্জে এব প্রচলন দেখা যাষ। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব গ্রামে গঞ্জে প্রতান্ত অঞ্চলে যে সঙ্বস্ত বশীকবণ প্রক্রিযাব প্রচলন 
আছে, তাদেব মধ্যে সর্বজন বশীকবণেব কথা পূর্বেই আলোচনা কবা হযেছে। এখন বশীকবণেব 
অন্যান্য প্রক্রিযা ও মন্ত্রগুলি আলোচনা কবা হবে। 

স্ত্রী বীকরণ : সর্বজন বলীকবণ অপেক্ষা কোন একজন স্ত্রীলোককে বশ কবা অনেক সহজ 
ব্াাপাব। তবে এখানেও দ্রব্গুণেব প্রযোগ কবতে হয। স্ত্রীবীকবণকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে 
ভাগ কবা যায। (১) নিজেব স্ত্রী (২) পবস্ত্রী (৩) কৃমাবী অথবা বিধবা নাবীকে বশ্লীকবণ 
বিদ্যাব সাহায্য বশ কবা যায। নিজেব স্ত্রী পবপূকষেব প্রতি আসক্তা হলে কিংবা সংসাবে অনাসক্তি 
জন্মালে অথবা কলহাদি কাবণে স্বাধীব প্রাতি জুদ্ধা, কষ্টা হলে বশীকবণ বিদ্যাব সাহাযো তাদেবকে 
সংসাবে ফিবিযে আনা যায। এই সকল স্ত্রীলোক সামযিকভাবে বিপথগামিনী হয। তাদেব সংসাবে 
ফিবিষে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্ত দুষ্টা প্রভৃতিব স্ত্রীলোককে সংসাবে ফিবিযে আনা অপেক্ষাকৃত 
কঠিন। তবে বশীকবণ বিদ্যাব কৃতিত্ব এখানে, দুষ্টা ব দুশ্চবিত্রা যেমনই হোক পা কেন মন্ত্র 
আব দ্রবা গুণেব সাহায্যে এদেবকে বশ কবা যায-_-গুণিনগণ এই কথা বলে থাকেন। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনায নিজ স্ত্রীকে বশীভূত কবাব জন্য গুণিনগণ দু ধবনেব মন্ত্র বাবহাব 
কবেন। এক প্রকাব হল সংস্কৃত মন্ত্র। অথর্ববেদ, গৌবীতন্ত্র, কামাক্ষ্যাতন্ত প্রভৃতি থেকে মন্ত্র 
সংগ্রহ কবে তাব সঙ্গে বিভিন্ন দ্রবা প্রযোগ কবে বশীকবণ কবা হয। আব অন্য প্রকাব হল 
বাংলা মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলি গুণিনগণ উত্তবাধিকাব সূত্রে গুকব কাছ থেকে পেযে থাকেন। এই 
বাংলামন্ত্র গুলি দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব লোকসংস্কৃতিব সম্পদ। 
নিজ স্ত্রী বশীকরণ : বিশ্ব পত্র, কুল্কুমঃ নিজেব হাতেব অনামিকাব বস্তু, কুড়ঃ বচ, কাকজঙঘা 
এবং বক্ত চন্দন একত্র কবে নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ কবে (তিনবাব) কপালে তিলক কাটতে হবে। 
তাবপব সুবেশ ধাবণ কবে স্ত্রীকে মিষ্ট সম্ভাষণে ভূষিত কবতে হবে। এমন কবলে যে স্ত্রী স্বামী 
বিমুখ্বী, সে স্বামী-সোহাগিনী হযে ওঠে। 
“ৰচ কুষ্ঠং কাক জঙঘা বিশ্বপত্রঞ্ কুস্কুম বক্তচন্দন্ম। 
স্ববক্তসংযুক্তং ভালে তিলক দাব বশ্যকৃৎ |” 
ও নম কামদেবাষ। দাববশা কুক কুক স্থান্থা।”" 

সাপেব খোলস, এবগু তৈল, ডালিম কাঠ, গুগণ্ডল সমপবিমাণে নিষে ধূপেব মত স্বালাতে 
হবে এবং শ্বেত আকন্দেব মূল, মঞ্জিষ্ঠা, খদিব, খেজুব, পেস্তা আব চটকপাখিব মাথা সববতের 
সঙ্গে গুলে পান কবাতে হবে এবং সুন্দব বন্ত্র পবিধান কবে সুশন্ধিদ্রব্যেব দ্বাবা অঙ্গ লেপন 
কবে স্ত্রীব সঙ্গে সঙ্গমে বত হতে হবে__তাহলে পবপুকষে আসক্তা স্ত্রী পবপুকষ ত্যাগ কবে 
নিজেব আয্মস্তে চলে আসবে। সঙ্গে মন্ত্রপাঠ কবতে হবে-_- 

ও নমঃ কামদেবায়, ও হীং, ক্রীৎ, ক্রিং, 
কালি কপালি স্বাহা। মম ভার্ধাং বশং ভবে! 
মঞ্রিষ্ঠা খদিবং পালে দত্তে কাস্তাং বশং নযেৎ।। 

এই মগ্তরখলি সঠিক কিলা জানা হবার নি। বেখান থেকে এগুলি সংগৃহীত হয়েছে তারা এব 
সম্বন্ধে বিশদ কিছু বলতে পাবেননি। সতী খলীকধণেব “ক্ষেতে দক্ষিণ ভবিরণ পরগনাব গুণিনগণ 
বিভিন্ন বাংলামন্ত্র বাবহার করে থাকেন। এই সকলের মধেট ধূজাপড়া। ফুল গড়া, সিদুব পড়া, 


১৭৪ দঙ্ষিণ চবিবশ পবগনার কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকবণ 


তেল পড়া, পান পভা প্রভাতি উল্লেখযোগা । এগুলি নিজে স্ত্রীব প্রতি প্রযোগ করলে অধিক 
ফল দেয়। 
ধুলা পড়া 
ধূলি ধূলি ধূলি 
ধরনীর ধুলি, স্বর্গে ধুলিঃ দেবতা-মানুষেব পদধূলি। 
হাতেতে নিলাম তুলে তিন অঙ্গুলি। 
বাবা মহাদেবেব বরে, কামদেবের বরে 
এই ধূলি হয়ে যাক মোহিনী ধুলি। 
স্বামী-সংসাবে মনে নেই যে নাবীব 
আমার এই ধূলাপড়া দিলাম অঙ্গে তার। 
হর হব বাবা মহাদেব 
হর হর বাবা মহাদেব । 
মতিগতি ফেরে তার মন কেড়ে আনে এ ধুলি। 
বশ্যতা স্বীকার করে যায় সব তুলি। 
কাব আজ্র--বাবা মহাদেবের আজ্ে। 
কার আজ্ঞে 
হাড়ি ঝি চগ্ডীব আজে ॥ 
সবাই চলাচল করে যে পথ দিয়ে সেই পথের ধুলি তিনটি আঙ্গুল দিয়ে তুলে নিতে হবে। 
এই ধূলির সঙ্গে মুগনাভি, কুক্কুম, চন্দন মিশিয়ে মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিতে হবে। তারপর 
গোধূলি বেলায় এই ধূলাপড়া গোপনে স্ত্রীর অঙ্গে দিয়ে দিতে হবে। কিন্ত এই ধূলা পড়া দেবার 
পূর্বে বচ, কুড়ঃ কাকজগুঘা, কিচমিস; মিছরি, কথিলা মিশ্রিত করে বৈকালিক আহাবের সঙ্গে 
ভক্ষণ করাতে হবে। তারপর নূতন বস্ত্র পরিধান করাতে হবে এবং সুগন্ধি দ্রব্যে ভূষিত করতে 
হবে। এরপর গোধূলি বেলায় সুমিষ্ট বচনে আপ্যায়িত করে গোপনে ধূলাপড়া দিতে হবে। 
সত্রীশীকরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় মন্ত্র প্রয়োগ কিংবা ভ্রব্গুণের প্রয়োগের প্রয়োজন হয় 
না। সাংসারিক মনোমালিন্য, কলহ ইত্যাদি কারণে যে স্ত্রী বিবাগী হয়, দেশীয় গুণিনগণ সেইসব 
ক্ষেত্রে একটা মীমাংসা বা সমঝোতার বাবস্থা করে দেন। গুণিন-নামক ব্যক্তিটি মন্ত্র-বাবসায়ী 
হলেও তিনি গ্রামের মানুষ, দেশের মানুষ তাই খ্রাম-গঞ্জের মানুষদের ক্ষেত্রে তার স্যোগিতা 
খুবই ফজপ্রদ। 
ফুল গড়া 
ফুল ফুল ফুল ফুলের কুঁড়ি। 
তোমার মহিমা বর্ণিতে না পারি। ' 
মানুষের গলে থাক, দেবের চরণে। 
তোমার রূপগুণে মোহিত জগৎ জনে। 
মহাদেবের বরে আমি মন্ত্র দিজাম পড়ে 
গং সংসার ছার হোক, মন্ত্র খেল না নড়ে। 
আমার এই ফুল পড়া দিলাম. অযুকের মাথায়। 
আমা ছাড়ি তার মন আনান না খাব 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ১৭১৯ 


কাব আজে _ 
বাবা মহাদেবেব আজে । 
কাব আজে 
কাউবেব কামিক্ষে মাষেব আজে ॥ 
একটি কিংবা দুটি চাপা ফুল, গোলাপ ফুল কিংবা সুগন্ধি বনকুসুম নিষে মন্ত্রপড়ে তিনবার 
ফুঁ দিতে হবে। তাবপব বৈকালিক প্রসাধনেব সময় স্ত্রী খোঁপায গুঁজে দিতে হবে। মনে বাখতে 
হবে স্ত্রীকে সব সময নানা অলংকাব, প্রসাধন দ্রব্য, বেশভৃষায সজ্জিত কবে মিষ্ট সম্ভাষণ 
আপ্যাধিত কবতে হবে। 
নিজেব স্ত্রীব উপব বশীকবণ মন্ত্রের প্রযোগ কবে বিবাশী স্ত্রীকে বশে আনা অপেক্ষাকৃত 
সহজ ব্যাপাব। মতপার্থকাঃ মনোমালিন্য, অভাব-অনটন, কলহ প্রভৃতি কাবণে স্ত্রী কষ্ট হযে 
স্বামী-সংসাব বিবাগী হলে সেই স্ত্রীকে বশে আনাব জন্য অনেক সময় মন্ত্র প্রযোগেব প্রযোজন 
হয না। স্বামী-স্ত্রীব মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিব মীমাংসা হযে গেলে বিবাণী স্ত্রী ঘবে ফেবে। এই 
সব ক্ষেত্রে ক্রোধ এবং অভিমান বিচ্ছেদ ঘটায। সুতবাং ক্রোধ এবং অভিমান দূব কবাব কাজে 
গুণিনগণ সাহায্য কবেন। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব গ্রামে গঞ্জে এগুলি খুবই পবিচিত ঘটনা। 
অভাব-অনটন গীডিত দুঃখ দুর্দশশায জর্জবিত মানুষের জীবনেব এই অশান্তি দূব কবাব কাজে 
বশীকবণ বিদ্যা সামাজিক কর্তবা পালনে মহৎ ভূমিকা গ্রহণ কবে। 
বশীকরণ (৩) : 
কিছুদিন আগে এক বন্ধুববাডি গিষেছিলাম। ঘবে ঢুকতেই দেওযালে টাঙানো কীচবীধানো 
সুন্দব এক সেলাইযেব কাজ চোখে পড়ল। সাদা কাপডেব উপব আকাশী (নীল) বঙেব সূতোষ 
বোনা একটি লেখা “সংসাব সুখেব হয বমণীব গুণে ।" কথাটা খুবই সত । এটি প্রা প্রবাদের 
পর্যায়ে চলে এসেছে। মানুষেব ঘবে ঘবে খবব নিলে দেখা যাবে সুন্দব এবং সুখী গৃহেধ তথা 
সংসাবেব মূলে আছে নাধীব কল্যাণহস্ত। শ্রম দিযে, স্নেহ প্রেম ভালবাসা দিষে সংসাব ভবিষে 
বেখে দেয সেই কল্যাণমধী নাবী। তেমনি এব উল্টো দিকটা আছে। যে নাবী সংসাবকে গে 
তোলে সেই নাবী আবাব সংসাবকে ভেঙে তছনছ কবে দেয। জীবনকে মকড়ুমি কবে তোলে। 
একদিকে কল্াযাণমযী নাবী অনাদিকে ধ্বংসকাবিনী, সর্বনাশী-__নাবীব এই দুই কূপ নিষে 
সংসাবে শাস্তি এবং অশান্তি । সর্ব 'অশান্তিব কাবণ যে নাবী তাকে নিযে যত চিন্তা ভাবনা । 
এই নাবীকে সংশোধন কবে, বশ কবে সংসাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা কবাব কাজে গু প্তবিদ্যাচর্চকাবীগণ 
ও তান্ত্রিকগণ চিবকাল নানা প্রচেষ্টা কবে আসছেন। সেই প্রচেষ্টাব ফলম্ববপ দুষ্ট স্ত্রী বলীকবণ 
মন্ত্রে বাবহাব উল্লেখ কবা যায়। 
মানুষেব জীবনে অশান্তি যেমন থাকবেই, তেমনি সংসাবে দুষ্টা স্ত্রীলোক থাকবেই। এই পৃষ্টা 
স্ত্রীলোককে বশ কবাই ওকঝা-গুণিনেব কৃতিত্ব । প্রাচীনকাল থেকে মন্ত্র্চকাবীগণ দুষ্ট স্ত্রীলোককে 
বলীকষণ মন্ত্রের সাহাধো বশ কবে আসছেন। অধ্র্ববেদে এই মন্ত্রে ব্যবহাবে অনেক উল্লেখ 
আছে। ভাবতবর্ষেব প্রায় সর্বত্রই এই বঙীকবণ অস্ত্রের প্রয়োগের কথা জানা গ্বায়। দক্ষিণ চবিবশ 
পধগনাব গুধা-গুণিন, তন্ত্র-সাধকবাও এই 'মন্ত্েধ বাধহাঁব কবে থাকেন। 
দক্ষিণ চবিবশ পথগনাব বিভিযা অঞ্চল থেকে যে সমস্ত মন্ত্র ও তথ্য সংগ্রহ করা হযেছে, 
ভাতে জানা যায় যে পুষটা সত্রী বলীকবণের জলা বিশ্যৈ মন্ত্র ও লানামিধ উরবাগুখেধ ব্যবহার করা 
হয়? সংস্কৃত এবং বাতা দুরকদের মষ্ত্েধ ব্বহাঁর ইয়ে থাকে। লংকৃতি মট্রীর মধো সাধারণ 
বলীকাপ খন্ত্র ও খলীকরপে ডামূণ্া' মনের উযো্গ করা হয়ে পাকে? এই-সংস্কৃত মত্রের সঙ্গ 


১৭২ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


গৌরীতন্ত্রে উল্লিখিত মন্ত্রের মিল দেখা যায। মনে হয এখানকাব গুণিনগণ গৌরীতন্ত্র কিংবা 
অন্যানা তন্ত্র খরন্থ থেকে বশীকরণ মন্ত্র সংগ্রহ করেছেন এবং শিষ্য পরম্পবায তা বাবহৃত হযে 
আসছে। 

দুটা স্ত্রী বশীকরণের জনা যে সংস্কৃত মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় তার মধ বীজমন্ত্রের ব্যবহারের 
কথা বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব ওঝা গুণিনগণ এই হীজমন্ত্রে 
মধো দুটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন এবং গুণিনগণ এই দুটিকে বেশি ব্যবহাব করে থাকেন। 
এই দুটি মন্ত্র হল-__ 

(১) সাধারণ বশীকরণ (ক) “ও হুং হং স্বাহা। ওং হী সঃ অমুকং বশং কুরু কুরু স্বাহা।” 
অথবা (খ) ব্রৌং যৌৎ ত্রং ব্রৌং ত্রৌং। ওঁ নমঃ? কট-বিকট ঘোর-রূপিনী অমুকং মে বশমানয 
্বাহা।" 

(২) বশীকরণে চামুণ্ডা মন্ত্র (ক) “ও হীং হুং রক্তচামুণ্ডে অমুকং বশমানয় স্বাহা।” 
অথবা (খ) “ও হীং রক্তচামুণ্ডে কুরু কুক অমুকং বশমানয় স্বাহা।"" 

এই বীজমন্ত্রগুলি বিভিন্ন মন্ত্রের ধ্র্পদী পদ হিসাবে বাবহৃত হয়। ওঝা- গুণিনগণ এই হ্বীজমন্ত্ 
আবৃত্তি করে তবে অন্য মন্ত্র পাঠ করেন। কখনো কখনো বশীকরণের জনা হোম, যন্জ প্রতি 
করে থাকেন। তখন এই বীজ্মন্ত্র গুলি আবৃত্তি করে হোমে আহুতি দেওয়া হয়। আর “অমুকং- 
শব্দের স্থলে যে নারীর জন্য বহ্ীকরণ তার নাম উল্লেখ করতে হয়। 

এই বীজমন্ত্র পাঠের পর অন্য মন্ত্র পাঠ কবতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার দ্রব্য গণ 
বাবহার করতে হয়। যেমন, ভার্যা যদি দুষ্টা চরিত্রের হয়ে যায়, পরপুরুষের প্রতি আসক্তা হয়, 
স্বামীর সঙ্গে দুর্বাবহার করে কিংবা গৃহত্যাগ করার সংকল্প করে তাহলে তাকে নিয্নলিখিতভাবে 
বশীকরণ করতে হবে। যেমন নিজের রক্ত ও শুক্রের সঙ্গে বচ, কুড়, কাকজ্ঘা, কিসমিস, 
মধু মিশ্রিত করে খেতে দিতে হবে এবং পূর্বে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে তিনবার-_ 
“কাকজঙ্ঘা বচা, কুষ্ঠং শুক্র শোনিতং মধুং 
ভক্ষণে রোদতে জায়া শ্মশানে অরণো চ পতি বিরহ সংযুক্তং। 
পতিবিরহে কাতর হয়ে সেই স্ত্রী (দষটা স্ত্রী) স্বামীর মৃত্যুতেও শ্বশানে, অরণো নিরন্তর রোদন 
করবে-_এমনই বশীভূত হয়ে যাবে সে। আর স্বামীর ঘর তে। করবেই কিংবা স্বামী সোহাগিনী 
হয়ে উঠবে একথা বলাবাহুলা। এছাড়া বিভিন্ন তিথি নক্ষত্র যোগেও বঙ্গীকরণ মন্ত্রের প্রয়োগ 
করা হয়। যেমন-__কৃত্তিকা কিংবা ভরণী নক্ষতব্রে কোন সুমিষ্ট ফল, স্বাতী নক্ষত্রে মুক্তা ইত্যাদির 
অলংকার ধোওয়া জল? পুষ্যা নক্ষত্রে কৃষ্ণ ধুতুরার ফুল, বিশাখা নক্ষত্রে অশোক শাখা, হস্তা 
নক্ষত্রে যজ্ঞ ডুমুরের মূল, উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে অপরাজিতার মূল, কর্পুর, কুক্কুম, গোরোচনা, 
মৃগনাভির সঙ্গে মর্দন করে শরীরে লেপন করে বঙ্দীকরণ মন্ত্র (চাসুণডা, মন্ত্র) একুশ বার জপ 
করলে স্ত্রী কুলটা হয়ে গেলেও-বশীভূতা হবে এবং স্বারচরিত্র সংশোধিত হুবে। 
 গষা গ্রণিনগণ বলেন কোন স্ত্রী যদি স্বামীর অক্ষমতার জন্য, স্বামীর দুর্বাবহারের জনয, 
অন্ভাব অনটনের জন্য, কিংবা অনা কোন কারণে সাময়িকভাবে বিপঞ্গামিনী হয়, চরিত্রটা 
হয় পরপুরুষে আসক্তা হয়, তাহলে বলগীকরণের- সাহাযো আদের সংশোধন করা যায় কিংবা 
স্বামীর বঙীভূতা করে দেওয়া যায়। কিন্ত প্রনৃত্থিগত্রভাবে, রিংবা স্বতাবগভভ্তাবে যারা কুচরিত্রের 
তাদেরকে সংশোধন করা বেশ কষ্টসাধ্য] দেখা যায় সমস্রঝছ সুখ” সূরিয়া রাকা, সনন্থোওকিছু 
কিছু লোকজ ব্তধিসরিণী। ছয়ে থাকে। এই সম নারীর ৬০১7291. 7৫৩7:০4) ধক ধরনের 
স্্রীলোক দেখা রায় ধাদের গরীরে একপ্রকার দাহ ধাকে। কোন, প্রকারে ভাবা বৌএরিগরি কট 
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না। এবা বহুপুকষগামিনী হযেও তৃপ্তি পায না। এই সমস্ত মেষেবা ঘব সংসাব কবতে পাবে 
না। এদেবকে বশীকবণ মন্ত্রের সাহাযোও বশ কবা দুঃসাধ্য ব্যাপাব। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনাধ দুষ্টা স্ত্রীলোক বঙগীকবণেব বাংলা মন্ত্র পাওযা গিষেছে। এই মন্ত্রগুলিব 
সঙ্গে দ্রব্য গুণেবও ব্যবহাৰ কবা হয এবং বীজমন্ত্র জপ কবাব পদ্ধতিব প্রচলন আছে। অন্যান্য 
গুণিনমন্ত্রেব মত বশীকবণেব মন্ত্র পদ্যে লেখা। আদেশ কাডাব ধুযা আছে। এই মন্ত্রগুলি কতখানি 
কার্যকবী সে আলোচনা কবাব প্রয়োজন নেই। কাবণ পূর্বেই বাংলা গুণিনমন্ত্রেব কার্যকাবিতা 
সম্বন্ধে, ভাষা সম্বন্ধে বু আলোচনা কবা হযেছে। বঙ্গীকবণ মন্ত্রেব বেলায়ও সেই পর্যালোচনা 
প্রযোজা। মন্ত্রেব ভাষা মামুলি কিংবা অসংলগ্ন হলে তা শক্তিহীন হবে এমন কথা মানতে বাজ্জী 
নন দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব গুণিনবা। তাদেব মতে এটা বিশ্বাসেব ব্যাপাব। বিশ্বাস না কবলে 
মন্ত্র-তন্ত্ৎ ঝাড-ফুঁক) তুকতাক-সমস্তই অর্থহীন কুঁসংস্কাব মাত্র। তবে তাদেব মন্ত-তন্ত্রে কাজ 
হচ্ছে বলে তীবা পযসা উপার্জন কবতে পাবছেন এবং মন্ত্রবাবস্থাও বেঁচে আছে। কেবলমাত্র 
ভগ্তামি হলে কবে ওঝা-গুণিনদেব দিন শেষ হযে যেতো । তবে এমনও হতে পাবে যে মন্ত্রগুলি 
গৃহীত হযেছে-_-সেগুলিই শেষ কথা নয, এব পিছনে আবও কিছু ক্রিযাপদ্ধতি রা অন্য 
কোন মন্ত্র বা আসল মন্ত্র আছে-_যাব হদিশ পাওষা যায়নি। 
ুষ্টা স্ত্রী বীকবণ মন্ত্রে মধ্যে পানপড়া, সবিষাপড়া, তেল পড়া, বাতাসা পড়া, সিঁদুর গড়া 
প্রভৃতি উল্লেখযোগা। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায উপবোক্ত সব মন্ত্রগুলি কমবেশি প্রচলিত। তবে 
পানপড়া, তেলপড়া এবং সিঁদুব পড়া বেশ চলে। 
পান পড়া 
পান পান বাংলা পান, সাঁচি-মিঠা পান 
আব দেবদেবী খায় মহাপান। 
এই পান খায যে নাবী 
মহাদেবেব ববে তাৰ দুষ্ট স্বভাব যায দৃবি। 
বাম টলে লক্ষণ টলে মহাবীব হনুমান টলে 
গুকব আত্ত্ায় এই পানপড়ায় নাবী টলে। 
গলীব পয়গম্বর দেয ডাক 
কু-নাবী দূবে যাক। 
কাউবের কামিক্ষে মায়েব ববে 
ুষ্টা নারীর সুমতি আসুক ফিবে। 
স্বামীব বশ হয়ে সুখে করুক সংসাব 
ডাকিনী যোগিনী প্রেতিনি হোক ছাবখার। 
করার আজ্রে- 
বাবা শিব্‌ মা চাঞুগ্তার আলে 
কার আজে. 
কারেব কামিক্ষে মায়ের আড্ে। 
পপ নল াপি উ 
মী -সংসাব ছে বিবাঙ্গী হয়ে চলে ঘায়? গরপুরুষে আসক্তা হয়ে গৃহত্াগ কবে। বন্ীকবণ 
৮ 
ছয়ে ধাবে। 
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শনিবার সকালে বউনির সময় পান, সুপারি, খযেরঃ চুন ও সুগন্ধি মশলা কিনতে হবে। 
তাবপব এই সমস্ত দিয়ে সুন্দৰ কবে পান সেজে শনিবাব বিকালে অর্থাৎ বারবেলায় উপবোক্ত 
মন্ত্র তিনবার আবৃ্তি কবে ফু দিতে হবে। অতঃপব এই পান দুষটা স্ত্রীকে খেতে দিলে সে নিশ্চয়ই 
বশীডূতা হয়ে যাবে। 

মন্ত্র খাটি হোক বা সকল হোক, তাতে শক্তি থাকুক বা না থাকুক সে কথায় না গিয়ে 
বলা যায় স্থামী স্ত্রীব মনোমালিনা দূৰ কবে, বিপথগামিনী স্ত্রীলোককে সংশোধন কবে ভাঙা সংসাব 
জৌড়া লাগানোর যে মহৎ প্রচেষ্টা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব গুণিনগণ করে চলেছেন, এর জন্য 
তারা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য । হয়ত জীবিকা উপার্জনের এই পথ তীাবা কোছ নিয়েছেন, কিন্তু 
পয়সা উপার্জনের বাইবে তাদেব মানবিক সন্তা এক মহৎ প্রচেষ্টায জেগে ওঠে । বিপদে আপদে 
পাড়া প্রতিবেশ্দীটির মত, উপকাবী বন্ধুটির মত তীরা যে মানুষের পাশে এসে দীডান-__অস্তরেব 
এই শুভ প্রেবণাই তাদেবকে মানুষে হৃদয়ের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। প্রকৃত সংস্কৃতিকোধেব 
পবিচয এখানেই। সুক্ষবিচাবে অনেক প্রুটি চোখে পড়তে পারে, কিন্তু লোকমনেব মিলন মেলায 
যাবা বন্ধুত্বের পশরা নিয়ে এগিয়ে আসেন, তারা মন্ত্রবাবসাধী হলেও লোক সমাজেব হিতৈষী। 
তাদের স্থান জনমনেব মন্দিরে। সুদীর্ঘ কালপ্রবাহে তাদেব আসন আজও টলেনি। 
বশীকরণ (8) : 

বামায়ণ কাহিনী থেকে জানা যায় রাম-সীতা লক্ষণের বনবাসকালে একদিন লক্কার রাক্ষসবাজ 
বাবণের বোন শূর্পণখা লক্ষ্মণেব কাছে প্রণযভিক্ষা করেন। এতে লক্ষ্মণ রেগে গিষে শূর্পণখাব 
নাসিকা ছেদন করেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায় যে শূর্পণখা রাক্ষসী, মায়াবিনী। কিন্ত 
তা সত্তেও সে লক্ষ্রণেব মনোহরণ কবতে পাবেনি। সে নিশ্যই বশীকবণ বিদ্যা জানত না। 
যদি জানত তাহলে সে সহজেই লম্ষমমণকে বশ কবতে পাবত। এই বশীকবণ মন্ত্র নিয়ে দক্ষিণ 
চবিবশ পবগ্বনাব এক গুণিনের (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। সেই গুণিনের 
মতে বশীকরণ মন্ত্র সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে ফল হতে বাধ্য। অধিকাংশ গুণিন সঠিক 
মন্ত্র কিংবা যথার্থ প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে অজ্জাত। তারা ডুয়ো মন্ত্র কিংবা মনগড়া প্রয়োগবিধি ব্যবহার 
করেন। ভাই তারা সফল হতে পারেন না। বশীকরণ মন্ত্রে সাহায্যে ইন্সিত পুরুষ কিংবা নাবীকে 
বশ করা যায়। যেখানে অবিবাহিত পুরুষ কিংবা অবিবাহিতা নারীকে এই বিদ্যার সাহাযো বশ 
করা জতি সহজ ব্যাপার। অথচ এই অতি সহজ ব্যাপারটি শৃর্পশখা ঘটাতে পারেনি কেন ভাবতে 
অবাক লাগে। পিছনে অন্য কোন কারণ থাকতে পারে-_ সে আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় ব্শীকরণ মন্ত্রের বেশ চলন আছে। তবে অবৈধ প্রেমের ক্ষেত্রে 
এর প্রয়োগ যত বেশি, অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটা নয়। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের জের হিসাবে 
বিবাণী স্বামী কিংবা সংসার থেকে বেরিয়ে আসা স্ত্রীকে বশ করার জন্য খুব কম ক্ষেত্রেই বশীকরণের 
সাহাযা নেয় দক্ষিণ চবিবশ পরগনার মানুষ। এসব ক্ষেত্রেই গ্রামা শালিসীতেই ব্যাপারগুলো মিটে 
যায়। তবে কুচরিত্রের বারমুখো পুরুষ (দক্ষিণ চবিবশ পরগনার গালাগাঙ্গেব ভাষায় যাকে 'বারযামনা' 
বলে) কিংবা দুশ্চরিত্রা নারীকে বশে আনার জন্য বশগীকরণ বিদ্যার খুবই প্রয়োজন। জার বিয়ে 
না হওয়া ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। এমনিতেই তারা প্রেমে গলে আছে, সেখানে 
বশীকরণ-করলে তো সোনায় সোহাগা। 

গুতিনদের ভীষায় বশীকরণ মানেই মদনদেধের কারসাজি। দৈহিক কীমনা বাসনা চরিতার্থ 
করার জন্য কামদেবের কামবাণের সাহাধয স্ত্ী-পুরুধকে বশ করা হয় 'অনেকে' একে তাই 
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বাণমাবা ব কামবাণমাবা বলে। তাই দক্ষিণ চাববশ পবগনা থেকে সংগৃহীত বশাকবণেব্‌ বাংলা 
মন্ত্রে দনদেবেব উল্লেখ আছে। অনেক জাযগাফ মদনদেবেব নামে আজ্ঞা কাডা হযেছে। 
প্রাচীনকাল থেকে শাস্ত্রে-পুবাণে, কাবো-সাহিতো-নাটকে-গল্পে মদনদেব হলেন 
প্রেম-প্রণয-কামনা পুবণেব দেবতা । প্রাচীন কবি কালিদাস থেকে শুক কবে আধুনিক কালেব 
বহীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিগণ কাব্য -সাহিতো মদনদেবকে বিশেষ গুকত্ব দিষেছেন। অবিবাহিত 
পুকষ এবং অবিবাহিতা স্ত্রীলোককে বশ কবাব বশীকবণ মন্ত্েও দক্ষিণ চবিবশ পৰগনাব গুণিনগণ 
মদনদেবকেও বিশেষ গুকত্ব দিষেছেন। 
বিবাহ না হওয়া স্ত্রী পুকষধকে বশ কবাব জন্য সংস্কৃত মন্ত্র আছে। সেখানে নানাবিধ দ্রব্য গুণেব 
সঙ্গে বীজমন্ত্র পাঠ কবে বশীকবণ মন্ত্র বাবহাব কবতে হয। অন্যাশা পর্যাষেব বশীকবণ মন্ত্রে 
সঙ্গে এদেব বিশেষ কিছু তফাৎ নেই। কিন্তু বাংলা মন্ত্রে বেশ তফাৎ লক্ষ্য কবা যায। এই 
ধবনেব মন্ত্রগুলিব মধ্যে ফুলপড়া, জল পড়া, আচলে গিঁট বাঁধা, চন্দন-তিলক ও অন্যান্য তিলক 
মন্ত্র, বিভিন্ন প্রকাব জপ, মদনসাধন, কাজল পড়া, অনুবাগিনী মন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 
গৌবীতন্ত্র অনুযাযী মদন সাধন মন্ত্র দ্বাবা স্ত্রীলোককে বশ্ীভৃত্ত কবা যায। তা হল-_“ও 
এং মদনে মদন বিভম্বিনি আলিজয আলিঙ্গয সঙ্গমং অনন্তসঙ্গমং সন্দেহি দেহি ক্লীং ক্রীং স্বাহা।” 
এই মন্ত্র ব্রিসন্ধ্যা একশত আটবাব জপ কবে জপ শেষে ঈক্িতা নাবীকে দর্শন কবলে ও মিলিত 
হলে সে নাবী অবশ্যই বশীভূতা হযে যাবে। এছাড়া অশ্বিনী নক্ষত্রে অর্জুন বৃক্ষেব মূল কিংবা 
ভবলীনক্ষত্রে অশোক বৃক্ষেব মূল সংগ্রহ কবে তা হাতে নিষে উপবোক্ত মন্ত্র এক সহশ্রবাব 
জপ কবে কম্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হলে সে স্ত্রীলোক আমৃত্যু বশীভূতা হয়ে থাকবে। 
এইভাবে বিভিন্ন সংস্কৃত মন্ত্রেব উদাহবণ দেওযা যায়। 
অবিবাহিত পুকষ ও অবিবাহিতা নাবীব বশ্ীকবণেব বাংলা মন্ত্রগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব 
সম্পদ। এখানকাব লোকসংস্কৃতিব ইতিহাসে এ গুলি বিশেষ গুকত্বপূর্ণ। 
ফুল পড়া 
ছা বে রুল হন ধুর হল 
এই ফুল তুই সর্বাশেব মূল। 
কামদেবেব ধনুক থেকে ফুল ছিটকে পড়ে 
স্বর্গ মর্তা পাতালেতে মানুষ নড়ে চড়ে। 
ফুলের ঘায়ে মুষ্থা ঘায় ঘতেক পুরুক নাবী 
ফুলবাণ বুকে বিষে বলে কুঃমাব কুমাবী। 
আমাব এই ফুল পড়া বাগ হয়ে যায়। 
অমুকার/ অমুকীব বুকেতে সেঁরায়। 
আদার এই ফুল পড়া স্বালাক আগুন 
অমুকার/অমুক্ীরপুডুক্ ঘন। 
নাধী বশ পুরুষেব পুরুষ নারীব 
আমার এই ফুল গড়া বুকে মাফক তীর। 
শ্রী অমুক /শ্রীমতী অমুক বশ হোক 
কামের বর তর মল মি ঘুরে ফাক। 
কার আঁ. 


১৭৬ দক্ষিণ চবিবশ পরগনাব কথাভাযা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকরণ 


বাবা মহাদেবের আক্মে আব গুকর আজেে। 

কার আল্তে-_ 

মা চণ্তীর আজে 

আমি ফুলেতে দিলাম ফুঁ-ফুঁ-ফু 
কোন সাদা সুগন্ধী ফুল, পলাশ কিংবা অশোক, বর্ষাকাল হলে কদম ফুল অথবা ডালিম ফুল 
কিংবা চাঁপাফুল নিয়ে উপরোক্ত মন্ত্র একুশ বাব জপ করে তিনবার ফুঁ দিয়ে ফুল অভিমন্ত্রিত 
করতে হবে। তারপর এ ফুল যে নারীকে কামনা .করা যাবে তার খোঁপায় কিংবা যে পুরুষকে 
চাওয়া হবে তার কানে রিভার যারা রত 
বশীকরণের তিলক মন্ত্র : 

রানে রর রিনা রদ রা রাত রা 
পূর্বে চণ্ুমন্ত্র (বীজমন্ত্র সহ) দশ হাজাব বার জপ করে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হতে হয়। তারপর অশ্বগন্ধার 
মূল, শ্বেত অপরাজিতার মূল, গোরোচনা, কুন্কুম, রক্তচ্দন একত্র মিশ্রিত করে কপালে তিলক 
ধারণ করে, মন্ত্রপাঠ করে আকাঙ্ক্ষিতা রমণীর সঙ্গে সহবাস করলে সেই রমণী অতি শীঘ্রই 
বশীভূতা হবে এবং চিরকাল অনুগতা হয়ে থাকবে। 
মন 

তিলক তিলক তিলক 

দেবতার কপালে তিলক সাধুর কপালে তিলক শয়তানের কপালে ভিলক। 

এই তিলকে জয় করে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিলীরে, 

তিলক পরে রাবণ ভোলায় সীতারে। 

এই ভিলকে ভুলে যায় পঞ্ঘসত্তীর মন 

এই তিলকে সাধু ভোলায় অর্দধার মন। 

আমার এই তিলকে অমুকীর মন ভুলে যাক। 

গুরুর আজ্ঞায় অমুকার বশ হয়ে যাক। 

ও কুরু কুন্দো ক্রৌ ক্রৌ স্বাহা 

ও ঘুং ঘুং ঘুং হীং 

ও বিশ্ববসুনাম ও হ্ুং স্বাহা ॥ 
এখানে লক্ষ্য করা যায় বাংলা মন্ত্রের সঙ্গে সংস্কৃত বজ্র জুড়ে দিয়ে মন্ত্রের গা্তীর্য ও গুরুত 
বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্কৃত মন্ত্র সম্বন্ধে হিন্দুর কম বেশি দুর্বলতা আছে। সেখানে দক্ষিণ 
চবিবশ পরগনার মত দেশে যেখানে শিক্ষিতের হার আন্যাম্য জায়গার তুজনায় কম-_ গ্রামাঞ্চলের 
মানুষ সংস্কৃত মন্ত্রের ধ্বনিগান্তীর্যে সহজেই প্রভাবিত ছয়ে যাবে, এই কথা মাথায় রেখে এই 
অঞ্চলের গুণিনগণ বাংলা মন্ত্রের সঙ্গে সংস্কৃত মিলিয়ে দিয়েছেন। বাধা মন্ত্র অংশটকুর মধ্যে 
পুরানকাহিনীর ছায়াপাত আছে। প্রায় সমস্ত গুনিনমন্ত্রে 'এই ধরনের পুরাণের প্রভার লক্ষ! করা 
যায়। মনে হয় পুরাণকাহিনীর ছায়াপাত ঘটিয়ে গুণিনগণ জাতীয় এড়িহ্য পুষ্টি করতে চেয়েছেন। 

সংস্কৃত বন্দীকরণ মন্ত্রগুলি দক্ষিণ চবিবশ পরগনার নিজন্য সম্পদ নয়, এগলি কোন সংস্কৃত 

গ্রন্থ কিংবা তন্ত্রমন্ত্রর বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে একথা নিইশংরয়ে ঘলা চলে। ওঝা-গুণিনগণ 
হয়ত এগুলি গুরুর কাছ থেকে পেক্সেছেন, তবুও এপগুঙ্গি তীন্দের হিড়াহ 'লয়। বাংলা মন্ত্রগুলি 
দক্ষিণ চবিবশ পরগনার নিজন্থ হতে পারে। এগুজির মধো বাহিরের প্রভাব "একেবারেই নেই 


প্ঠুবিদা ও তন্ত্রসাধনা নর 


একথা বলা যায না। তবে যেগুলি বহিবাগত সেগুলি আবাব প্ুণিনদেব হাতে পড়ে কালে 
কালে পবিমার্জিত পবিবর্ভিত বপান্তবিত হতে হতে নৃতন কূপ পৰিগ্রহ কবেছে। সুতবাং সব 
মিলিষে এগুলি দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব নিজন্ব সম্পদ একথা বললে অত্রুক্তি হয না। 

বাংলা মন্ত্রগুলিব ভাষা সহজ সবল। পদ্যেব আকাবে মন্ত্রগুলি বচিত হলেও বাক্য গুলি সুগঠিত 
নয। ছন্দ দোষ তো আছেই। তবে দক্ষ গুণিনেব হাতে পড়লে এই সব প্রুটি ধবা ষায না। 
বিভিন্ন ভঙ্গীতে সুব কবে কবে সহজ সবল ভাষাকে এমন দুর্বোধ্য কবে তোলেন তাবা যাতে 
মন্ত্রগুলিব মর্যাদা, মূলামান ও গুকত্ব বৃদ্ধি পাষ। মন্ত্রগুলিব লিখিতবপ অপেক্ষা বাবহাব কালে 
উচ্চাবিত বপটি অনেক বেশি আকর্ষণীয ও গুকত্বব্যগ্রক। সুব সহযোগে উচ্চাবণ কবাব ভঙ্গীই 
মন্ত্রসম্বন্ধে মানুষেব মনে সন্্রমবোধ জাগিযে বেখেছে। 

এই মন্ত্রগুলি ছাড়া যে সমস্ত দ্রবাগ্তণ বাবহাব কবা হয সেগুলি ভেষজগ্ডণে ভবা। বিশেষ 
কবে বিভিন্ন বৃক্ষেব মূল, পাতা, ছাল, ফুল, বিভিন্ন লতাপাতা প্রাচীন কাল থেকে বিভিম বোগেব 
ও্রষধ হিসাবে বাক্হত হযে আসছে। বাংলাদেশের জড়িবুটিব খ্যাতি চিবকালেব। গুণিনদেব মন্ত্রে 
যদি কাজ না হয তাহলে গাছগাছড়াব শিকডবাকড ও অন্যান্য বিভিন্ন দ্রবো কাজ হযে থাকে। 
সব মিলিযে বশীকবণবিদ্যাব প্রযোগ সফলতা একেবাবে অন্বীকাব কবা ষায না। আব সর্বশেষে 
একথা বলা যায এই বিদ্যাব গহৃবে আবও কত বহস্য লুকিষে আছে কে জানে, সে বহসোব 
সন্ধান হত আজও আবিষ্কৃত হযনি। কিছু সংখ্যক গুপ্ত বিদ্যাচর্চকাবীব কাছে তা হযত সংগোপনে 
গুপ্ত হযে আছে। 
বিদ্বেষণ (১) 2 

সমগ্র ভাবতবর্ষ জুড়ে যেমন মঠ, মন্দিব, মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতি এবং নানা তীর্থস্থান ছড়িয়ে 
আছে পশ্চিমবঙ্গেও তেমনি বিভিন্ন ধর্মেব ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেব ধর্মস্থান আছে। হিসাব 
কবলে দেখা যায হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রা সকল সম্প্রদায়েব মানুষেব 
তীর্থস্থান আছে পশ্চিমবঙ্গে । কলকাতাব কালীঘাট থেকে আবন্ত কবে বর্ধমানেব কেতুগ্াম, ক্ষীবগ্রামঃ 
বীবভূমেব কংকালীতলা, মালদহেব জুুবা কালীবাডী, তাবাপীঠ, একচক্রা, দক্ষিণেশ্বব, বক্রেস্বব, 
তাবকেশ্বব, নবদ্বীপ, প্রড়ৃতি অগনিত তীর্থস্থান জাগ্রত হয়ে আছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে । তেমনি 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনায বিভিন্ন ধর্মেব ও সম্প্রদাষে মানুষেব তীর্থস্থান তথা ধর্মস্থান এবং মঠ 
মন্দিবঃ মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতি আছে- যেখানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দলে দলে মানুষ আজও 
ছুটে চলেছে। ময়দাব কালীবাড়ি, ধপধপিব দক্ষিপেম্বব, কাশীনগবেব চক্রুতীর্থ, ঘুটিয়াবীশবীফের 
পীবগাজিব স্থান; মড়াপাইয়েব খৃষ্টানবাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়েব মানুষেব বহু তীর্ঘস্থানেব 
উল্লেখ কবা বায়। এই সমস্ত তীর্ঘস্থানে হাজাব হাজাব মানুষ যায় হিদ্দু পুরোহিত, মুসলমান 
মৌলবী, পীব খৃষ্টান ধর্মযাজকদেব কাছ থেকে রোগ ব্যাধি বিপদ আপদের, দুঃখ দুর্দশাব নিবাময়েব 
চবণামৃত, প্রসাদ, মাদুলী, তাবিজ, কবচ প্রডৃতি সংগ্রহ কবাব জন্য। পরিসংখ্যান নিলে দেখা 
যাবে শুধু গ্রামগঞ্জরের নিবীহ সরল, ভীতু, দূর্বল, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অর্থশিক্ষিত কিংবা স্থপপ 
শিক্ষিত মানুষবাই নয়, শহব, শহরতলী ও অগরের সমৃদ্ধ, শিক্ষিত বাত্তববাদী মানুষরাও এই 
সব ধর্মসানে হুল বোছলাতা, মবার্টি, মাদুলি, চরণামৃত প্রভৃতি সংগ্রহের জনা দলে দলে যায়। 
এই র্যাপারকে ধমীয় সংস্কাব, লোকবিশ্বাস (9016 6০5৩) বললে অত্যুক্তি হয় না। এখনও 
পর্বন্ত অনেক মাঁনুষেব ফারণা দীর্ঘস্থায়ী জটিল রোগভোগা, বিডির বিপর্ধঘর, সাধসারিক দুঃখ দুর্দশা, 
অভাব-আদটন, জাকন্রিক দুর্ঘটনা; দৃতয। গঞ্জ, পাগলামি, জাববিফ দৌর্বলা প্রড়ৃতির ফুলে দেবতাধ 


দ. চ কথ্যভাষা ও জোক-সংস্কৃতির উপকবণ-১২ 


১৭৮ দ্ষিণ চবিনশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক সংস্কৃতিক উপকবণ 


ক্রোধ, বোষ, কিংবা অপদেবতাব কু দৃষ্টি। সমগ্র জগতে বিভিন্ন প্রকৃতিব বিদেহী আত্মা (৭0110), 
অলক্ষাচাবী শক্তিসমূহ্হ অহবহ ঘুবে বেড়াচ্ছে । এবা কেউ ইন্টকারী, কেউ অনিষ্টকারী। ইন্টকাবী 
(১1)৩৬০111) শক্তিকে যেমন পৃজাঅর্চনা, স্তবস্ততিঃ উপবাস, হত্যা দেওযা প্রভতিব দ্বাবা সন্থষ্ট 
করে কৃপা বা করুণা অর্জন কবতে হয, তেমনি অণ্ডভ বা বিকদ্ধ বা অনিষ্টকাবী (71410401011) 
আত্মা কিংবা শক্তিকে যাগযজ্ঞঃ বলিঃ হোম, নৈবেদ্যঃ মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতিব সাহাযো তুন্, বশ 
বা শান্ত বাখতে হয। আব এই সমস্ত কবতে গিষেই মানুষ ছুটছে বিভিন্ন মঠ মন্দিবে, দ্বাবস্থ 

হচ্ছে পুবোহিত মৌলবীদেব আব শেষ আশ্রয় হিসাবে গু প্তবিদ্যাচর্চাকাবী, তান্ত্রিক কিংবা গুণিনদেব 
শবণাপয় হচ্ছে। কিন্ত তান্ত্রিক বা গুণিনবা অপদেবতা, দুষ্ট আস্মাঃ কুগ্রহশান্তি প্রভৃতি কাজেব 
জনা গোপনীযতাব আশ্রয নিষে থাকেন, কাবণ সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এদেবকে ভাল চোখে দেখে 
না। এইভাবে গুপ্তক্রিয়াচর্ঠাব আসব বেড়ে যায। 

মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রবৃত্তি নিযে জন্মায। মানুষে সেই সহজাত প্রবৃত্তি গুলিব মধ্যে 
অনেকগুঙ্গি মন্দ কাজে সহাযতা কবে, জীবনে অতৃপ্তি, অচবিতার্থতা ডেকে আনে ঃ মানুষকে 
দুঃখদুর্দশাব অন্ধকারে ঠেলে দেয়। মানুষ এইসব প্রবৃত্তিব শিকার হযে যেমন নিজে অধঃপতনেব 
দিকে এগিয়ে যায়ঃ তেমনি অপবেব অমঙ্গল, ক্ষতি কবে। এই সমান্ত প্রবৃত্তি গুলি মোটামুটিভাবে 
হল কামলা বাসনা, ভয, জুগুর্সা, হিংসা, দ্বেষ, লিব্সা, আত্মসাৎ কবাব ইচ্ছা, হনন কবাব 
ছা ্রড়তি। 

প্রবৃত্তির ভাড়নাই মানুষকে চিবকাল অস্থিব কবে তোলে এবং ছুটিযে নিষে বেড়ায়। এই 
প্রবৃত্তি চবিতার্থ কবতে মানুষ বাকা পথেব আশ্রয় নেয। আমাদেব দেশেব এক শ্রেণীর গুণিন, 
গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবী কিংবা তান্ত্রিক এই পথে সহায়তা কবে। এবা শুধু সহায়তা করে না, কিভাবে 
মানুষের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি গুলিকে বীচিয়ে রাখা যায় তাবও চেষ্টা করে। কুপ্রবৃত্তিব সহায়ক এইবকম 
গুপ্তবিদ্যাগুলি হল-_বিদ্বেষণ, মারণ, উচাটন, মোহন ও আকর্ষণ। 

গৌরীতন্ত্রে বিদ্বেষণকে মহাকৌতুকজনক গ্প্তবিদ্যা বলে বর্গিত করা হযেছে। প্রাচীনকালে 
রাজতন্ত্রে এই বিদ্যাব বিশেষ প্রচলন ছিল। বাজা-মন্ত্রীব মধ্যে, বাজা বানী কিংবা বাজপুত্রেব 
মধো আবাব মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল, পাত্র, মিত্রের মধ্যে বিদ্বেষণ ঘটানো হৃত। এক বাজাব 
সঙ্গে অন্য বাজাব বিদ্বেষণ ঘটানো হত। এইভাবে যে কোন দুই ব্যক্তিব মধ্যে বিদ্বেষণ ঘটানো 
সম্ভব। সমাজে, সংসারে, পবিবারে এবং বান্ট্রে এইভাবে বিদ্বেষ ঘটিযে কার্য সিদ্ধি কবত এক 
শ্রেণীর মানুষ তাদের স্বার্থ পূরণে জন্য। 'এইজন্য তারা গু প্তবিদ্যাচর্চাকারীদের সাহাষা গ্রহণ 
করত। 

অন্যানা গুপ্তবিদ্যার মত বিদ্বেষণ-এ বিভিন্ন গাছগাছুড়ার শিকড়, মূল, পাতা, ফুল বিভিন্ন 
প্রকার লতাগাছ, জন্তজানোয়ারের দীতি, নখ, হাড়, লোম এবং অন্যন্য ভ্রব্যাদির রাবহাব হয়ে 
গ্লাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় বিদ্বেষগ-এর সংস্কৃত 
গ বাংলা উডয় প্রকার মন্ত্রই বাবহৃত হয়ে থাকে। 

সাধারণতঃ দুইভাবে বিদ্বেষণবিদ্যার প্রয়োগ ঘটানো হুয়। (১) বাণ মারা (২) ভিলক ধারথ। 
তবে বাণ মাবা প্রক্রিয়ার প্রয়োগ বেশি। কারণ ঘাদের মধো বিদ্বেষ ঘটান্ুনা হবে তাদের হাসতে 
এইসব ক্রিয়া-কৌশল করাই শ্রেয়। তাই দূর থেকে বাপ মারা পদ্ধতির সুবিধা ”$ উৎকৃষ্টতা বেশি 
আর ভিলক্ দেওয়া রযবস্থার অনেক অসুবিধা আছে। যাদের মৃধ্যে বিদ্বেষ দ্বটাতে 'হুরে' আদের 
কপালে ভিলক দিতে হলে মিথ্যার, আশ্রয় নিতে.হবে। ছলনা 'বিধুরা, কায়েদার তিলক 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ১৭৯ 


দেওযাব বাবস্থা কবতে হবে। কাবণ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জানতে পাবলে সে ভিলক নিতে চাইবে না 
বা বাধা সৃষ্টি কববে। 

গৌবীতন্ত্র অনুযাধী বিদ্বেষণেব বীজমন্ত্র সহ সংস্কৃত মন্ত্র হল-_-ও নমো নাবাষণায় অমুকং 
অমুকেন সহ বিদ্বেষ কুক কুক স্বাহা।" এই মন্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী জপ কবে তবপব অন্যান 
মন্ত্র আবৃত্তি বা পাঠ কবতে হয। 
বাণমারা পন্ধতি £ 

বিদ্বেষণ-এ বাণমাবা পদ্ধতি অধিক প্রচলিত। এুণিনগণ সাধাবণতঃ এই পদ্ধতিব প্রয়োগ 
ঘটিয়ে থাকেন। এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট ক্রিযা কৌশলেব প্রযোজন। 

প্রথম পন্ধতি : এই পদ্ধতিটি গৌবীতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতিব সঙ্গে কিছু মিল আছে। তবে মন্ত 
আলাদা । 

কাকেব পালক ও পেঁচা পালক নিষে অদেব আগা (অগ্রভাগ) দুটি কালো সুতো দিয়ে 
বাধতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রপাঠ কবতে হবে। এবপব এই দুটি পালক, কৃষ্ণ সবিষা ও 
তিল সহ সাতদিন এক শত আটবাব মন্ত্র পড়ে জলে তর্পণ কবতে হবে এবং বিদ্বেষণ মন্ত্র 
জপ কবতে হবে। সাতদিন পবে যে দুজনেব মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে হবে তাদেব নাম মড়াব মাথাব 
খুলিব উপর সিঁদুব দিযে লিখে জবাফুল দিয়ে সাজিযে একুশবাব মন্ত্র জপ কবে সেগুলি মাটিব 
মধ্যে পুঁতে দিতে হবে। এবপব মড়াব মাথা যেখানে পৌতা হযেছে সেখানকাব মাটি নিয়ে দুটি 
পুতুল তৈবী কবতে হবে এবং বাঘ ও সিংহে্ব লোম দিযে তাদের ঢেকে দিতে হবে। এবপব 
দুটি সুঁচ নিষে তাদেব মস্তকে পুঁতে দিতে হবে। এখন হোমেব অগ্নি প্রজ্মলিত কবে মালতী 
ফুল দিযে আহুতি দিতে হবে এবং শেষে এ পুতুল দুটি আগুনে নিক্ষেপ কবতে হবে। এইবপ 
কবলে উদদিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়েব মধ্যে চিব বিদ্বেষ ঘটানো সম্ভব। 

বিদ্বেষণেব এই প্রথম পদ্ধতিটি অতিশয জটিল, সমযসাপেক্ষ, বায়বহুল ও কষ্টসাধ্য । তাছাড়া 
এই পদ্ধতিব মধ্যে কিছুটা অপ্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ থাকাষ গুণিনগণ এই পদ্ধতিটি প্রায়শই এড়িয়ে 
চলেন। বিশেষ কবে বাঘ ও সিংহেব লোম সংগ্রহ কবা কষ্টসাধ্য ব্যাপাব। আব মডাব মাথা 
নিষে ক্রিয়াকলাপ চালালে আশেপাশেব মানুষেব মনে বিবপ প্রতিক্রিযা ঘটতে পাবে। তাই এই 
পদ্ধতিটি কোন নির্জন স্থানে অতি সংগোপনে সংঘটিত কবতে হ্য। 

দ্বিতীয় পদ্ধতি: এই পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা সহজ। যে দুজন ব্যক্তিব মধ বিদ্বেষ 
ঘটার্তে হবে তাদেব পায়েব ধুলি কিংবা তাবা যেস্থান দিয়ে হেঁটে যায় সেই স্থানেব ধূলি বা 
মাটি সংগ্রহ কবতে হবে। এবপব এ মাটিব সঙ্গে বিডালেব বিষ্ঠা, হঁদুবেব বিষ্ঠা, কাকেব ঝিষ্ঠা, 
শকুনেব বিষ্ঠা মিশিয়ে দুটি পুতুল তৈবী কবতে হবে। এ পুতুল দুটিকে তিল জল দিয়ে স্নান 
কবিষে কপালে সিঁদুবেব ফোটা, গলায় শীল অপবাজিতাব মালা পবাতে হবে অবপব একশত 
'আটবাব বিদ্বেষণ মন্ত্র পাঠকবে নীল বশ্রখণ্ড দিয়ে আবৃত কবভে হবে। এবপব মালতী পুষ্পেব 
দ্বাবা হোম করতে হবে এবং পুতুল দুটিকে কোন গোপন স্থানে পুঁতে ফেলতে হবে। প্রতিদিন 
সন্ধায় এখানে সন্ধাপ্রদীপ স্বালাতৈ হবে। যতদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ স্বালানো হবে ততদিন এ বাক্তিত্বয়েব 
মধো বিদ্বেষ থাকবে। এই পদ্ধতিতে ভাইবে ভাইয়ে, পিতা পুত্রে, বন্ধুতে বন্ধুতে, প্রতিবেশী 
প্রতিবেশীতে বিদ্বেষ ঘটানো হয়! 
ভুঁচীয় পদ্ধতি : এই পদ্ধতিটি আবও সহজ! 

যে যাক্তিদ্বয়ব ্ধো হিত্হেষ ঘটাতৈ হবে তাদেব ব্যবহৃত কোন প্রবা, বাবহ্থাত বন্ড সংগ্রহ 
কবতে হবে। তাবপব সেগুলি কেটে, ছিড়ে বা ভামা কোন গ্রকারে চূর্ণ কবতে হবে। এর সঙ্গে 


১৮০ দশ্গিণ চবিবশ পবগনাব কথ্থাভাষা ও লোক -সংস্কৃতিব উপকবণ 


সাপের দাত, কালো বাদুড়েব হাড়, বেজিব লোম, শকুনিব পালক এবং চিতাভম্ম চূর্ণ অবস্থায 
মিশিষে গঁদেব আঠাব সাহায গুলি (গুটিকা) প্রস্তুত কবতে হবে। এই গুলি নিয়ে একশত 
'আটবাব বিদ্বেষণ মন্ত্র জপ কবে তিল সবিষা দিযে তর্পণ কবতে হবে । তাবপব উদ্দিষ্ট বাক্তিদ্ধযেব 
নাম কবে মাজন্তী পুষ্পেব হোম কবতে হবে এবং যজ্ঞ ডুমুবেব সমিধ দিষে বাক্তিদ্বধযেব নাম 
কবে একশত আটবাব আহৃতি দিতে হবে এবপব এঁ গুলি নিষে এ বাক্তিদ্বয যেখানে বাস 
কবে, সেই বাসস্থানের সীমানার মধো গোপনে পুঁতে দিযে আসতে হবে । এতে এই ব্যক্তিদ্বযেব 
মধ্যে চিব বিদ্বেষ ঘটবে। 
চতুর্থ পদ্ধতি ; বেজিব লোম, কৃষ্ণ সর্পেব খোলস, কুকুবেব লোম, কালো বিডালেব লোম 
এবং শকুনিব পালক একত্র কবে বৌদ্রে শুকিষে কিংবা অন্য কোন উপাযে গ্তঁড়ো কবে ধুনোব 
আটাব সঙ্গে মিশিযে ধূপ প্রস্তুত কবতে হবে। এবপব যে বাক্তিদ্বযেব মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে হবে 
তাদেব নাম কবে দুটি গোববেব পুতুল তৈবী কবে অপবাজিতা ফুল দিযে পৃজা কবতে হবে 
এবং গোচোনা দিযে স্নান কবাতে হবে। এবপব একশত আটবাব বিদ্বেষণ মন্ত্র জপ কবে সবিষা 
বাণ মাবতে হবে এবং এ ধূপ ভ্বালিযে দিতে হবে। এতে এ ব্ক্তিদ্ধযেব মধো বিদ্বেষ ঘটবে। 

বিদ্বেষণেব বাণমাবা পদ্ধতি খুবই ক্রিযাশীল। গুণিনগণেব মতে এই পদ্ধতি সঠিকভাবে নিষ্ঠা 
সহকাবে পালন কবতে পাবলে ক্রিযা ঘটতে বাধা । দক্ষিণ চব্বিশ পবগনায কিছু কিছু গুণিন 
পয়সাব জন্যে মানুষেব অনিষ্টকব এই মন্ত্রেব প্রযোগ ঘটিযে থাকেন। এই সকল গুপ্তবিদ্যা যদিও 
লোকসংস্কৃতিব অঙ্গ তবুও বলা যায যে সংস্কৃতিচর্গ মানুষেব অনিষ্ট কবে তাকে অপসংস্কৃতি 
বললে অযথার্থ হয না। মানুষেব প্রবৃত্তি পৃবণেব জন্য গুণিনবা যদি সাহাযা না কবতে, তাহলে 
মন্ত্রতন্ত্র মানুষেব যথার্য কল্যাণ কাজে নিযোজিত হত। 
বিদ্বেষণ (২) : ৰ 
বশীকরণমন্ত্রে যেমন তিলক ব্যবহাব কবাব পদ্ধতি আছে তেমনি বিদ্বেষণ ক্রিযায তিলক ব্যবহাব 
প্রক্রিয়া আছে। তবে পূর্বেই বলা হযেছে এই পদ্ধতিতে খুব সতর্কতাব সঙ্গে অগ্রসব হতে হয। 
কাবণ যে ব্যক্তিকে তিলক ধাবণ কবাতে হবেঃ তিনি পূর্বে জেনে ফেললে সব ভণ্ডুল হযে 
যাবাব সম্তাবনা। কাবণ বিদ্বেষণ বিদ্যা গুপ্তভাবে প্রয়োগ কবতে হয। 

বিদ্বেষণ প্রক্রিয়ার তিলক ধাবণ কবাব পদ্ধতিতে যেমন মন্ত্র ব্যবহাব কবতে হযঃ তেমনি 
দ্রবাগুণে বাবহাব কবতে হয়। এখানে যে সকল দ্রব্য গরণেব বাবহাব কবা হয় সেগুলি সহজলভা 
নয় এবং প্রস্তুতিও গোপনে সম্পন্ন করতে হয়। কাবণ সাধারণ মানুষ এগুলিকে খুব ভাল চক্ষে 
দেখে না। 
প্রথম পদ্ধতি ; সাপেব দাঁত সংগ্রহ করে তকে দীর্ঘদিন রৌদ্রে শুকিয়ে আগুনে সেঁকে এবং 
শেষে গরম জলে দীর্ঘক্ষণ ধরে ফোটাতে হবে। গ্ণিনরা বলেন এতে যদি এ দাতের মধ্যে 
কোন বিষ থাকে তা নষ্ট হয়ে যাবে অথবা ওর বিষক্রিয়াকারক ধর্ম বিনষ্ট হবে। এইরাব এ 
দাঁত, ময়ূরের বিষ্ঠা, শকুনির বিষ্টা, সন্ন্যাসী কাকড়া। কালো বিড়ালের হাড় একত্রে "প্রেরণ করে 
তার সঙ্গে ম্লেই জাতীয় কোন পদার্থ মিশিয়ে যাদের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে হবে তাদের কপালে 
তিলক প্রদান কবতৈ হবে। তবে'ভিলক প্রদানেব পূর্বে তা বিঘ্বেস্বণ-মন্্র দ্বারা একুশবাব, কিংবা 
একায়বার অভিমন্ত্রিত কবে নিতে হবে এবং অভিনম্বের দ্বারা কিংবা. ছাজ্াকির আহাযে উদ্চি 
বাক্চির কালে লেপন করতে ভবে । ভবে একটা মনে রাখতে হবে উদ নারি পূর্বে যদি 
উদ্দেশা সমাজে জাত হয় তাহলে-র ক্রিয়া নিক্কদ হবে। 


গুপ্রবিদাা ও তন্ত্রসাধনা ১৮১ 


দ্বিতীয় পদ্ধতি : সিংহেব দীত, হাতীর দাঁত, ঘোড়ার দাত ও শ্ুগালের দাঁত চূর্ণ করে একত্র 
মিশ্রণ কবে তাতে কলকে ফুলেব ফলেব শাঁস চূর্ণ ধুতুবা ফলের বীজ চূর্ণ, খাতীশুডগাছের পাতা 
ও শড় চূর্ণ বেড়িব তেলেব সঙ্গে মিশ্রিত কবে লেই প্রস্তুত করতে হবে। তাবপব একশত আটবাব 
বিদ্বেষণ মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করতে হবে। এইবার কৃত্তিকা নক্ষতব্ৰে তা যে বাক্তিদ্ধষের মধ্যে 
বিদ্বেষণ ঘটাতে হবে তাদের কপালে তিলক প্রদান কবতে হবে। এও পূর্ব পদ্ধতির মত অজান্তে 
দিতে হবে। এইবার সজাকর কাঁটা সংগ্রহ কবে তা একুশবার বিদ্বেষণ মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত 
কবে উদ্দিষ্ট বাক্তিদ্বয়েব বাসগৃহের সীমানার মধো গোপনে পুঁতে দিযে আসতে হবে। এইভাবে 
করলে বাক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রতাহ কলহ ও বিদ্বেষ ঘটবে। 
তৃতীয় পদ্ধতি এই পদ্ধতিটি অতি জটিল, কষ্টরসাধা ও সময়সাপেক্ষ এবং সাবধানে প্রয়োগ 
কবতে হয়। শ্বাশানের মাটি দিয়ে একটি দেবীমূর্তি নির্মাণ করতে হবে। তাকে কৃষ্ণবসন পবাতে 
হবে। দীর্ঘ একমাস কাল গভীর রাত্রে প্রতাহ অপরাজিতা ও বক্তকববী ফুল দিয়ে পূজা করতে 
হবে এবং প্রতাহ দশ সহম্রবার বিদ্বেষণেব ধীজমন্ত্র জপ করতে হবে। তাবপব নিজের অঙ্গুলি 
কেটে কিংবা সৃঁচ ফুটিয়ে পাচ ফোটা বক্ত একটি পাত্রে জমা কবতে হবে। মাসের শেষে এঁ 
জমানো রক্তেব সঙ্গে রক্তচন্দন মিশ্রিত করে যে বাক্তিদ্বয়ের মধো বিদ্বেষ ঘটাতে হবে তাদের 
কপালে তিলক দিতে হবে। 
গুণিনদেব কাছে জানা যায় তারা কখনও এই পদ্ধতিব প্রয়োগ কবেননি বা করেন না। 
তবে তাদের মতে এটি নাকি উত্তম পদ্ধতি এবং ফল হতে বাধা । তবে এই পদ্ধতি অনুযায়ী 
একমাস ধরে সঠিক নিয়ম পালন করা দুঃসাধ্য। 
চতুর্থ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিটি আরো জটিল, কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। কোনো গুণিন আজও 
পর্যন্ত এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছে কিনা সন্দেহ। 
মমূরের বিষ্টা দ্বারা একটি মৃত্তি নির্মাণ করতে হবে। এরপর মড়ার মাথা চূর্ণ, মহিষের শিং 
চূর্ণ, বেজির হাড় চূর্ণ গোমৃত্রের সঙ্গে মিশ্রিত করে এ মৃর্তিকে স্নান করাতে হবে। তাবপর একচল্লিশদিন 
ধরে প্রতিদিন গভীর রাতে নগ্ন হয়ে এক লক্ষবার বীজমন্ত্র জপ করতে হবে। একটক্লিশ দিন 
পরে মৃত্তিটি চূর্ণ করে অন্যানা চূর্ণ ও গোমুত্রসহ লেই প্রস্ততত করতে হবে। তবে দুর্গন্ধ এড়ানোর 
জন্য মগনাভি কিংবা চন্দন ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপব এ লেই নিয়ে উদ্দিষ্ট বাক্তিদ্বয়ের 
কপালে তিলক প্রদান করলে তাদের মধ্যে চিরকালের জন্য বিদ্বেষ ঘটবে। 
এখন বিদ্বেষণের বাণমারা মন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে__ 
বিদ্বেষের বাণ মারার মন্ত্র 
অষ্ট দেবদেবীর কাছ থেকে নিলাম অষ্টবন্ঞ 
তার সাথে মিশালাম তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর শক্তি। 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের যত শক্তি করলাম জড় 
. জব শক্তি এক করে বাণ দিলাম ছুঁড়ে, 
গুরুর আজ্ঞায় বাণে মন্ত্র দিল্যম পুরে। 
চলে যা বান অমুক অমুকের শরীরে 
বিষের জ্বালা, আগুনের দ্ান্লা, রিদ্বেষের ভ্বালা 
স্বকুক বুক দ্বলুক 
মেঘ এসে জল ঢাললেও না.নিডুক। 
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কার আজ্মে-_ 
বড় গুকব আজ্ে। 
দেবী চামুণ্ডার আজে্রে। 
বাণ মারার এই বাংলা মন্ত্রে লক্ষ্য করা যায় পদ্ধতির বিববণের সঙ্গে মন্ত্রের কোন সঙ্গতি নেই। 
প্রথম পদ্ধতিতে হোম কবতে হয এবং মালতী ফুলের আহুতি দিতে হয়। এছাড়া মড়ার মাথার 
খুলির উপব সিঁদুব দিয়ে একুশ বার জপ করতে হয়। এই সকল কার্যকলাপের সঙ্গে উপরোক্ত 
বাংলামন্ত্রটি একেবারে অসঙ্গত বলে মনে হয়। মনে হয় বিদ্বেষণের যে সমস্ত পদ্ধতির কথা 
পাওয়া গিয়েছে সেগুলির সঙ্গে সংস্কৃত বীজমন্ত্র যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। সম্ভবতঃ গুধিনগণ সংস্কৃত 
মন্ত্র বেশি বাবহার করেন। মনে হয় বাংলা মন্ত্রগুলি প্রাচীন নয়, অর্বাচীন কালের সৃষ্টি। বিদ্বেষণের 
যে মন্ত্র অথর্ববেদ কিংবা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ, তন্ত গ্রস্থাদিতে পাওয়া যায় সংস্কৃত মন্ত্রগুলি সেই 
ধারা অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। কিন্ত বংলা মন্ত্র পরবর্তীকালের ওঝা-গুণিনদের সংযোজন। 
ভাষার মধ প্রাচীনত্ের ছাপ নেই। বাংলা অন্যান্য মন্ত্রের 'যা [81001 সেই অনুযায়ী পৌরানিক 
ঘটনা বা কাহিনীর ছায়াপাত আছে। ভাষাও যেমন প্রাচীন নয়ঃ তেমনি সরল সহজ । সুতরাং 
স্বাভাবিকভাবেই ভাষার তথা মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে সংশয় জাগতে পারে। 
বিদ্বেষণের বাণমারা পর্যায়ের আরও বহু বাংলামন্ত্রের উদাহরণ দেওয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা বলা প্রয়োজন যে বিভিন্ন ধরনেব বাণ মারার মন্ত্র আছে__তাদের প্রত্যেকের চেহারা 
প্রায় এক কেবল প্রসঙ্গ অনুযায়ী কিছু পরিবর্তন হয়। বাণমারা মন্ত্রেব অধিকাংশই মানুষের 
অনিষ্টসাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উদ্দেশ মোটামুটি এক বলে মন্ত্রগুলির মধ্যে সাদৃশ্য 
থাকে। 
বিদ্বেষণের তিলক ধারনের মন্ত্র 
প্রথমেই বলে রাখা ভাল, বিদ্বেষণের তিলক ধারণ পর্যায়ের মন্ত্র খুব বেশি পাওয়া যায়নি। 
মনে হয় এই পর্যায়ের বাংলা মন্ত্রের ব্যবহার খুব কম। ওঝা গুণিনগণ সাধারণতঃ দ্রব্যগ্রণ এবং 
সংস্কৃত মন্ত্র কিংবা বীজমস্ত্রের বেশি ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া পদ্ধতিতে দেখা যায় বীজমন্ত্রের 
ব্যবহারের কথা বেশি করে বলা হয়েছে। কোন পদ্ধতিতে দশ সহন্নবার আবার কোন পদ্ধতিতে 
এক লক্ষ বার বীজমন্ত্র জপের নিশি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া দশ হাজার কিংবা এক লক্ষ 
বাব বাংলামন্ত্রপাঠ করা কাবও পক্ষে সহজ ব্যাপাব নয। এমনকি বীজমন্ত্র ছাড়া সংস্কৃত অনান্য 
মন্ত্র এই পর্যায়ে খুব বেশি ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না। 
বিদ্বেষণ মন্ত্রের মধ্যে “ও নমো নারায়ণায় অমুকং অমুকেন সহ বিদ্বেষ কুরু কুরু স্বাহা।”" 
ম্ত্রটি যেমন বাবহার করা হয়, তেমনি আবার ছং হুং স্থাহা হ্রীং কিংবা “এং হীং হীং হং 
ধং বং লং স্াহা' মন্ত্রগুলিও বীজমন্ত্র হিসাবে ব্যবস্থৃত হয়। এগুলি যেমন বাণ মারার ক্ষেত্রে, 
তেমনি তিক দেওয়ার ক্ষেত্রেও বাবহাত হয। শুধু প্রকরণকে আলাদাভাবে বলতে হয়। 
পূর্বে বঙীকরণ পর্যায়ে এবং অনান্য পর্যায়ে তিলক মন্ত্রের কথা আলোটনা করা হয়েছে। 
বিদ্বেষণের জন্য সেইরূপ একটি বাংলামন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এটিকে ঠিক বিহ্বেষণের মন্ত্র বল্লা 
যায় কিনা সন্দেহ আছে। এখানে পৌরাণিক প্রসঙ্গ আছে, ভাষা সহজ সরল। আদেশ কাড়া, 
গরুর দোহাই, দেবদেবীর দোহাই প্রভৃতি সবই আছে। 
বিহেষশের ভিলক মন্ত্র 
বালি আর সুন্ত্রীবে বিভেদ করতে রাম মারলেন তীর 
সপ্ততাল ভেদ করে গেল সমুদ্র তীর। 
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বালি মবল, সুগ্রীৰ বাজা হল রাঢ হল তারা 
মনজ্কাম সিদ্ধ হল রাম সীতা হারা। 
গুরুব আজ্ঞা তিলক দিলাম কপালে 
মনের বিষ মুখে গেল, মুখের বিষ মনে গেল। 
বর্ণের বিষ গেল পাতালে। 
কার আজ্রে-_- 
গুরুর গুরু মহাগ্তরুর আজ্জে। 
কার আজে 
দেবী চামুগ্ডার আজে 
কার আজ্রে-_ 
রাম লম্্ণের আজ্রে। 
এখানে যে পৌরাণিক প্রসঙ্গ আছে তা বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। রামায়ণের কাহিনী 
থেকে জানা যায় রামচন্দ্র সুগ্রীব আর বালির মধ্যে কেবল বিদ্বেষ ঘটানটি, তিনি বালিকে বধ 
করেছিলেন। সুতরাং এটি বিদ্বেষ মন্ত্র কি মারণ মন্ত্র তা সঠিক বোঝা যায় না। 
যাই হোক, মানুষের মনে বিদ্বেষ ঘটাতে মানুষেরই কত না প্রয়াস। এই কাজকে যথাযথভাবে 
অনিষ্টকর কিংবা অমঙ্গলকর বলা যায়। আমাদের দেশের ওঝা গুণিন এই অহিতকর কাজে 
সাহায্য করছে ভাবলে চমকে উঠতে হয়। মানুষের অমঙ্গল ঘটানোর জনা এত আয়োজন! এক 
মাস ধরে কিংবা একচন্লিশ দিন ধরে কি দুঃসাধ্য কষ্টকর কাজই না করতে হয় মন্ত্রর্চাকারীদের। 
এর অর্ধেকের অর্ধেক কষ্ট যদি মানুষের মঙ্গলের জন্য করার চেষ্টা হত, তাহলে জগতে মানুষের 
চেয়ে সুখী জীব বোধ হয় আর কেউ থাকত না। চিন্তায় আর বুদ্ধিতে যেমন মানুষ জগতের 
মধ্যে উন্নততর কিংবা উন্নভতম জীব, তেমনি হিংসা দ্বেষ, কলহ, ইট্টনাশ প্রভতিতে মানুষ জগতের 
মধ্যে নিকৃষ্টুতর বললে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশের গুণিনগণ যদি বিদ্বেষণ মন্ত্রকে ভালবাসার 
মন্ত্রে পরিবর্তিত করতে পারতেন, তাহলে দেশটা সোনার দেশ হয়ে যেত। 
উচাটন (১) : 
খবরের কাগজ, টেলিভিশন, রেডিও প্রভভতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে আমরা অবগত 
আছি যে. পাকিস্থান: প্রতি দেশ বিভিয প্রকারে আমাদের দেশে আভান্ীণ শনি, স্থিতিশীলতা 
বিগ্লিত করে চলেছে আমাদের দেশকে অস্থির, উৎকঠিত করে তুলেছে। এটা একটা কৌশল। 
শত্রুকে যদি ঠিকমত জব্দ করতে না পারা যায়, তাহলে অন্তত তাকে অস্থির করে তোল কিংবা 
বিপন্ন করে দাঁও। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটা যেমন কূটনৈতিক কৌশল, মানুষের জীবনেও তেমনি 
ু্টবুদ্ধি। এইভবে অস্থিরঃ উৎকঠিত কিংবা বাকুল কিংবা বিপযন করে তোলাকে একটি শব্দ 
দ্বারা প্রকাশ করা যায়। সেই শব্দটি হল “উচাটন। শব্দটি সংস্কৃত “উচ্চাটন' থেকে এসেছে। 
চলিত ভাষায় কিংবা কথ্য ভাষায় বলা যায় “আনচান? । 
পউচাটন' শব্দটি বৈষ্ঠবপদাবলীতে বহুল ব্যবহৃত ইয়েছে। কৃষের বাঁশীর সুর শুনে তার অদর্শনে 
রাধার মন উচাটন হয়ে ওঠে। গৃহস্থালীর 'কাঁজ, বন্ধন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এই উচাটনের মধ্যে 
প্রেম, ভালবাসা, আবেগ, যন্ত্রণা, দুঃখ সব কিছু 'সাছে, কিন্তু শত্রকে যখন উচাটন করে তোলা 
যায় তখন তার মধ্যে উৎলীড়ন ছাড়া আর কিছুই থাকে না। শক্রকে বাকুল, অস্থির কিংবা 
উত্কঠিভ করে তুলতে পারলে একপ্রকার বিজাতীয় তৃপ্তি লার্ভ করা যায়। শক্র তো দূরের কথা; 
'যে মানুষটাকে আমরা পছন্দ করিনা, সে যদি কোনপ্রকারে বিশ্রত্ত কিংবা বিপন্ সয় 'আগরা 


১৮৪ দক্ষিণ চবিবশ পবগনার কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকরণ 


তা দেখে একপ্রকাব তুপ্তি অনুভব করি। এটা মানুষ নামক উন্নত জীবেব এক মানসিক পর্ম। 
মানব চবিরের এই গুড় বহসোব পথ ধবে শত্রুকে অস্থিব কবে তোলা, ব্যাকুল কিংবা উৎকঠিত 
কবে তোলা, সব শেষে বিপয় কবে তোলাব জন্য অনেক পদ্ধতি আকিষ্কুত হযেছে। মন্ততন্ত 
দারা এই ক্রিয়া সমাধা করাব উপায় ওঝা গ্ুণিনগণ আবিষ্কার কবেছেন__ এই উপায়কে বলা 
হয় “উচাটন" বা “উচ্চাটন'। 
অথর্ববেদে এই উচাটন কর্ম সম্বন্ধে বিধি আছে। প্রাচীনকালে এই উচাটন বিদ্যাব বুল ব্যবহার 
ছিল। বাজারা প্রতিবেশী বাজাকে কিংবা শত্রু বাজাকে এই বিদ্যাব সাহাযো অস্থির কবে তুলতেন। 
বাজ্যের মধ্যে আভ্যান্তবীণ গোলযোগ সৃষ্টি করে রাজাকে বিব্রত কবে ভ্ুলতেন। যাতে বাজাকে 
জয় করে নেওয়া সহজ হয়। পববস্তীকালে সমাজে এই বিদ্যাবও প্রয়োগ হতে থাকে। বর্তমানকালে 
এই বিদ্যার যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায। একশ্রেণীব মন্ত্র ব্যবসায়ী গুপ্তবিদ্যাচর্চাকাবী গুণিন অর্থে 
লোভে মানুষের অমঙ্গল সাধনেব জনা “উচাটন" নামক আভিচারিক কর্ম সম্পাদন কবে থাকেন। 
অন্যান্য গুপ্তবিদ্যার মত “উচাটন" ও একপ্রকাব গুপ্তবিদ্যা। গুপ্তভাবে এই বিদ্যাব অনুশীলন 
ও প্রয়োগ হয়ে থাকে। গ্রামে গঞ্জে মন্ত্রচর্ঠাব যেসব গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছে, সেখানেও উচাটন 
বিদ্যার চর্চা হয়। দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কিছু কিছু স্থানে কিছু গুণিন এই বিদ্যার প্রয়োগ ঘটিযে 
থাকেন। তবে বশীকবণ, সম্মোহন কিংবা বিদ্বেষণ প্রভৃতির মত উচাটনের ব্যাপক প্রযোগ নেই। 
তবে কিছু কিছু প্রেত-সিদ্ধ তান্ত্রিক এই ক্রিয়া কবে থাকেন। 
উচাটন-বিদ্যাতে সংস্কৃত মন্ত্র, বাংলা মন্ত্র বাবহৃত হয় এবং বিভিন্ন দেবদেবীব পূজা, হোম, 
যক্ঞ প্রভৃতি করা হয়। এছাড়া নানাপ্রকাব আভিচাবিক কর্মের সাথে সাথে বিভিন্ন দ্রব্যেরও বাবহার 
হয়। সিদ্ধতন্ত্রে কিংবা গৌরীতন্ত্রে উচাটন কর্মের বিভিন্ন প্রকাব পদ্ধতির বিবরণ আছে। এই 
বিদ্যার সাহাযো মানুষের সঙ্গে এবং পশুর সঙ্গে উচাটন ঘটানো যায়। 
দক্ষিণ চবিবশ পরগনাতে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে দেখা যায় সেখানে সিদ্ধতত্ত্র কিংবা 
গৌরীতন্ত্র অনুযায়ী ধীজমন্ত্রের ব্যবহার, বিভিন্ন দ্রব্য গুণের প্রয়োগ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ৪ 
নানাবিধ হোমের কথা আছে। তিথি ও নক্ষত্র অনুযায়ী বিভিন্ন বকম ক্রিয়ার নির্দেশও পাওয়া 
যায়। কিছু কিছু বাংলা মন্ত্র পাওয়া গিয়েছেঃ সেগুলি যথার্থ উচ্চাটন মন্ত্র কিনা সঠিক বোঝা 
যায় না। যেমন মন্ত্রের সাহায্য কারো বাড়ীতে ঝগড়া-কৌদল ঢুকিয়ে দেওয়া হল কিংবা মন্ত্রের 
সাহাযো কারো বান়্ীতে ইট, পাথব, জীবজস্কর হাড়; মড়াব মাথ। প্রভৃতি ফেলে দিয়ে তাকে 
ভীত, সন্ত্রস্ত, বিপয্ন করে তোলা হল কিংবা কারোর বাড়ীতে নানারকম শব্দ, নাকি সুরে কান্না, 
বিভিন্ন ধরনের চীৎকার ঘটানো হল। 
বিভিন্ন তন্ত্রশান্ত্রে ও সিদ্ধতন্ত্রে যে সমস্ত সাধনমন্ত্র এবং বীজমন্ত্র আছে, উচ্চাটন পদ্ধতির 
জন্য অনেক গুণিন সেগুলি ব্যবহার করে থাকেন। এতে ভয়, অস্থিরতা, উৎকষ্ঠা প্রভৃতি ঘটানো 
যায়। যেমন-_ 
ও হরীং ত্রীং মহাভয়ে ব্ীং শ্বাহা।" 
“ও হীং রক্ত কন মহাদেবী মৃতকমুখ্খাপয় 
প্রতিমাঞ্চালায় পর্বতান কম্পয় নীলয় বিলসং 
ছু ছুং। 
“ও কাকতুণ্ডি ধবলামুখী দেবী অমুক 
মুচ্ছটয় ভমুক মুচ্চাটয় হুং ফট স্বাহথা।” 


গুপ্রাবদা ও তস্ত্রসাধনা ১৮৫ 


এগুলি বীজমন্ত্। বিভিন্ন ভিথি নক্ষত্রযোগে এগুলি নির্দেশ অনুসাবে জপ কবতে হয। কিংবা 
এই মন্ত্রপাঠে বিধিপূর্বক হোম কবতে হয। গুণিনদেব কাছ থেকে মন্ত্রশুলি পাওয়া গিযেছে। 

এখন উচাটন বিদ্যাব পদ্ধতিব বিববণ দেওয়া হচ্ছে। তবে দেখা যাষ সিদ্ধতন্ত্র কিংবা গৌবীতন্তরে 
যে পদ্ধতিব বর্ণনা আছে, এই পদ্ধতিগুলিব সঙ্গে তাদেব কিছু কিছু মিল আছে। মনে হয এই 
সব প্রাচীন গ্রন্থ থেকে পদ্ধতিগুলি প্রথমে সংগৃহীত হযেছিল, পববর্তীকালে সেগুলিব কিছু কিছু 
পবিবর্ধন পবিমার্জন কবা হয়েছে অথবা কিছু কিছু নৃতন বিষয তাদের সঙ্গে জুডে দিযে পবিবর্তন 
কবাব চেষ্টা কবা হযেছে। 

প্রথম পদ্ধতি £ শনিবাব কিংবা মঙ্গলবাব বাত্রে (অমাবস্যা হলে সব চেযে ভালো হয) শ্াশান 
থেকে চিত্াভস্ম সংগ্রহ কবে তা কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ের মধ্যে বেখে কৃষ্ণবর্ণ কিংবা কক্তবর্ণ সুতা 
দ্বাবা বাধতে হবে। এবপব “ওঁ কাকতুণ্ডি ধবলামুখী ...” মন্ত্র দ্বাবা একশত আটবাব অভিমন্ত্রিত 
কবতে হবে। তাবপব পঞ্চমুখী জবাফুলেব সাহায্যে শ্শানকালীব পূজা কবতে হবে। এবপব গন্ভীব 
বাত্রিতে নির্জনে গুপ্তভাবে যে বাক্তিব উচ্চাটন ঘটানোব জনা পবিকল্পনা কবা হযেছে, সেই 
ব্যক্তিব গৃহেব সীমানাব মধো পুঁতে দিতে হবে। তাহলে এক সপ্তাহ কিংবা নযদিনেব মধ্যে 
সেই ব্যক্তিব উচ্চাটন হবে। তবে একটা কথা স্মবণ বাখতে হবে যে কাকতুপ্ডি মন্ত্রে “অমুক 
মুচ্চাটয' শব্দ আছে। এখানে “অমুক' স্থলে উদ্দিষ্ট বাক্তিব নাম কবতে হবে। 

দ্বিতীয় পদ্ধতি £ 

কৃষ্ণপক্ষেব অষ্টমী তিথি কিংবা কৃষ্ণপক্ষেব চতুর্দশী তিথিতে জাগ্রত শ্মশান থেকে লুকিষে 
মৃতদেহে (পুকষ) নখ, চুল, পবিহিত বস্ত্রেব টুকবা, ফুল, যে খাটে কবে মৃতদেহ বহন কৰা 
হযেছে তাব একটি টুকবা নিষে একটি মাটিব কোণা ঘটে ভবে দিতে হবে। এবপব গোবব 
দিষে একটি পুতুল নির্মাণ কবে তাকে জবাফুল, অপবাজিতা, সিঁদুব ও অশ্ব পাতা দিযে অর্চনা 
কবতে হবে। এই ফুল, সিঁদুব মাখানো পাতা ও একটি লোহাব পেবেক ঘটেব মধো দিতে 
হবে। এবপব তিন প্রহবে প্রতিবার শ্মশানে বসে একুশবাব উচচাটন মন্ত্র ্বাবা এ ঘটটি অভিমন্ত্রিত 
কবতে হবে। এবপব চতুর্থ প্রহবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিব গৃহমধ্যে এ ঘটটি পুঁতে দিতে হবে। তাহলে 
তৃতীষ দিন থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিব উচ্চাটন হবে। তবে এঁ ঘটটি তুলে নিযে গঙ্জাজলে বিসর্জন 
কবলে উচ্চাটন বন্ধ হযে যাবে। 

তৃতীয় পদ্ধতি ; এই পদ্ধতিটি অতিশয জটিল, কষ্টসাধ্য ও সমযসাপেক্ষ। ভাছাভা এটি খুব 
সাবধানে গোপনে কবতে হবে। গুণিনদেব মতে এটি জানাজানি হযে গেলে নিষ্ষলা হবে। আবাব 
জানাজানি হযে গেলে আশেপাশেব মানুষজনেব কাছ থেকে বিবোধিতাও আসতে পাবে। 

নিমপাতাব উপব কাকেব পাখাব পালকেব কলম দিয়ে ঘোড়া ও মহিষেব ঝিষ্ঠায শত্রুব নাম 
উল্লেখ করে কাকতুপ্ডি মন্ত্রটি লিখতে হবে। এবপব দশ হাজাব বাব মন্ত্রটি জপ কবতে হবে। 
তবে এই জপ একদিনে শেষ কবতে না পাবলে আরও সময় নেওয়া যেতে পাবে। জপের 
শেষে শ্মশানেব আগুন এনে ধুতুরাব কাঠ দিয়ে সেই আগ্তন হ্বালাতে হবে। এবপব নিমগাছের 
ডালে বীধা কোন কাকেব বাসা পেড়ে এনে এ আগুনে ফেলে দিতে হবে। মহাতেল, মবিচ, 
সবিষা এবং অন্যানা কচুত্রব্য দ্বাবা কাকতুগ্ডি মন্ত্রে থা নিযমে হোম কবতে হবে। হোমের আগে 
পঞ্ষোপজারে ধবলামুখীর পূজা করতে হবে। এখন হোম থেকে ভল্ম নিযে একটি লৌহপাত্রে 
সংরক্ষিত করতে হৃবে। এরপর গৃজাব ফুল? নির্মল্যি ও ভস্মপূর্ণ লৌহপাত্র একটি বক্বর্ণ কাপড়ে 
বেঁধে শক্রব ঘ্ববের আস্তিনায় পুঁতে দিতে হবে এবং ভিমদিন গভীর রাত্রে সেখানে একুশবাব 


১৮৬ দক্ষিণ চনিনশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক-সংক্কুতিৰ উপকবণ 


কবে উচ্চার্টন মন্ত্র জপ কবতে হবে । তিনদিন পব থেকে শক্রব উচাটন শুক হবে এতে গুধু 
শক্রু একাই নয? তাব বাড়ীর অনান্য লোকজন এমনকি গৃহপালিত পুবও উচাটন হবে। সংসাবে 
নানাপ্রকাব ক্ষতি,কলহ, অশান্তি ও ঘটতে পাবে। 

চতুর্থ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিকে দক্ষিণ চকিবশ পবগনাষ গুণিনগণ “টিলপড়া" বলে থাকে। শত্রকে 
জব্দ করাব জনা কিংবা তাকে ভীত, সন্ত্রস্ত, বিব্রত কবে তোলাব জন্য এই পদ্ধতি খুবই উৎকষ্ট। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় এব বেশ চল আছে। তবে এই পদ্ধতিব বকমফেব আছে। এক এক 
গুণিন এক একবকম ভাবে বাবহাব কবেন। এতে শক্রুব বান্তীতে সাবাবাত ছোট বড নানাপ্রকাব 
টিল, ইটের টুকরো, জীবজদ্র হাড় প্রভৃতি পড়তে, থাকে। 

একটি মডার মাথাকে পবিষ্কার কবে নির্জনে ঘবেব এক কোণে মাটিতে গপ্তী কেটে স্থাপন 
কবতে হবে। তাবপব তাতে ভাল করে সিঁদুব মাখাতে হবে। এবপব ঘিয়েব প্রদীপ ভ্বেলে জবা 
ফুল, অপবাজিতা ফুল দিয়ে পূজা করতে হবে এবং এক হাজাব এক বাব মন্ত্র জপ কবতে 
হবে। এবার একটি চণ্ডালের হাড় নিয়ে তাকেও এভাবে অভিমন্ত্রিত করতে হবে। 'এখন চগুলেব 
হাড় দিয়ে মড়ার মাথাকে একশত আটবাব প্রদক্ষিণ করতে হবে। তারপর কয়েকটি ছোট ছোট 
টিল মন্ত্রপৃত করে আদেশ কাড়িয়ে নিতে হবে এবং গোপনে গভীর বাত্রে শক্রুব বাড়িতে নিক্ষেপ 
করতে হবে। তাহলে প্রতিদিন শত্রব বাড়িতে নানাপ্রকার টিল, হাড় প্রত্ততি পড়াব উপদ্রব ঘটবে। 

অনেক গ্ণিন অন্প্রকারে এই পদ্ধতি প্রযোগ কবেন। কেউ পুতুল তৈবী কবে মন্ত্রপৃত 
করে তা শক্রর বাড়ির মধ্যে কোন এক স্থানে লুকিয়ে রাখেন। যতক্ষণ পুতুলটি না সবানো 
হবে ততক্ষণ অর্থাৎ ততদিন প্রতি বাত্রে শক্রব রাড়িতে টিল পড়ার উপদ্রব ঘটবে। , 

গুণিনদের কথায় শত্রুকে জব্দঃ ভীত কিংবা বিব্রত কবার এমন প্রকৃষ্ট উপায় খুব কম আছে। 
একটা মজার কথা এই যে শক্রব কোন ক্ষতি হয় না। কারণ এঁ টিল কারো গায়ে মাথায 
পড়ে না। শোনা যায় মানুষ দাড়িয়ে আছে, তার এক বিঘত দূবে টিল পড়ছে অথচ তাব গাে 
লাগছে না। তবে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ কবে যে এগুলি গুণিনদের কাবসাজি। মন্ত্রেব নাম 
করে তারা নাকি লোক দিয়ে লোকেব বাড়িতে টিল ফেলায় অর্থাৎ সাজানো ঘটনা। 

যাই হোক মানুষ কতবকমভাবে মানুষেব অনিষ্ট, অমঙ্গল করে বেড়ায় এবং তাব পোষকতা 
করে-__ বাংলার এক প্রাচীন লোকসংস্কৃতি “উচাটন" তাব নিদর্শন। 
উচাটন (২) £ 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় “উচাটন" নামধারী কোন বাংলা মন্ত্র সংগ্রহ করা যায়নি কিংবা বলা 
যায় পাওয়া যায়নি। তবে “টিলপড়া"ব মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এখন “টিলপড়াকে উচাটন বলে 
ধরা হলে দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় “উচাটন" মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে বলা যেতে পারে। 

টিলপড়া শক্রকে জব্দ করার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। পূর্বে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 
এখন বিশদভাবে বলা হচ্ছে। এই পদ্ধতি শুধু শত্রুকে জব্দ বা বিব্রত করার জন্য ব্যবহাত হয়ঃ 
ক্ষতিকরার জনা নয়। একটা মজার ব্যাপার এই যে-__ গৃহের সীমানার মধ্যে সর্বত্র টিল পড়ছে, 
অথচ কারো গায়ে লাগছে না। যেমন, কেউ উঠানে দাঁড়িয়ে আছে, টিল তার চারপাশে পড়বে 
কিন্তু তার গায়ে পড়বে না। ব্যাপারটা অনেকটা জাদু খেলার মত ব্যাপাব। ভবে দক্ষিণ চবিবশ 
পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথা ও বিভিন্ন গুণিনদেব মতাঞ্ত থেকে যে ব্যাপারটা 
স্পষ্টু হয়েছে তা হল এই টিল পড়া ব্যাপারটা সাধারণতঃ খটে রাতে এবং বাড়ীতে একটা টিল 
পড়লেই সেই বাড়ীর লোকজন ঘরে 'ঢুকে দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়। সুস্তরাং' চারপাশে 
টির্স পড়ছে অথচ গায়ে লাগছে না এই ব্যাপারটা সঠিকভাবে যাচাই করা যাঁয়নি।, 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ১৮৭ 


মন্ত্রবলে টিল পড়ার ব্যাপার নিয়ে অনেক অভিযোগ আছে। অনেকে বলেন এটা গুণিনদের 
কারসাজি। অনেক গুণিন পয়সাব লোভে লোক দিয়ে টিল ফেলায়। শুধু টিল নয, ইট, হাড়, 
মড়ার মাথা, গাছের ডালও পড়ে। যে বাড়ীতে পড়ে সে বাড়ীর লোক ভয়ে বাব হয় না। সুতবাং 
মন্ত্রশক্তির সাহাযো পড়ছে কি কোন লোক ফেলছে তা জানার অবকাশ থাকে না। 
বিতর্ক যাই হোক, “টিলপড়া" মন্ত্র-তন্ত্রেব ব্যাপার এবং গুঝা গুণিনরাই তা ঘটিয়ে থাকেন। 
ংলার লোকসমাজে এমন বিশ্বাস আজও প্রচলিত। দক্ষিণ চবিবশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
এই ব্যাপারে যে বাংলা মন্ত্রগ্তলি পাওয়া গিয়েছে তা এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে। মোটামুটি 
তিনরকমভাবে এই মন্ত্রের বাবহার পটিয়ে থাকেন গুণিনরা। বিভিয্ম আচাব অনুষ্ঠানে ব্যবহার 
হয়) পূজো আচ্চাও হয়। কোথাও কোথাও রীতিমত হোমযজ্ঞও করা হয়। বিভিন্ন দ্রবা গুণেরও 
ব্যবহার হয়। 
টিল পড়ার মন্ত্র £ 
প্রথম পদ্ধতি : মড়ার মাথাকে সিঁদুর মাখিয়ে বিভিন্ন উপচারে পূজা করতে হবে। এইবাৰ 
মড়াব মাথার সামনে বিভিন্ন আকারের কয়েকটা টিল বা ইটের আধলা বা হাড় ইত্যাদি নিয়ে 
মন্ত্রপৃত করতে হবে। তারপর এঁ মন্ত্রপূত টিল প্রতি রাত্রে একটা করে উদ্দিষ্ট বাড়ীতে নিক্ষেপ 
করতে হবে। তাহলে সারারাত এ বাড়ীতে টিল পড়বে। 
টিল টিল টিল 
ভতে মারে টিল, দে দেওতায় ফেলে টিল। 
বামচন্দ্র সাগব বাঁধে বানর বয় পাথর 
কাঠ বিড়ালি মাটি বয়ঃ মানবে করে হাচোড় প্যাচড়। 
রাক্ষস খোলস মানুষ খায়ঃ জন্ত খায় 
হাড় হাবড়া যেখানে সেখানে গড়া গড়ি যায়। 
গোভাগাড়ে গরুর হাড় গরুর মাথা কাক শকুনি খায়। 
হাড়কুড়োনি ঝোলাবুড়ির বস্তা ভরে যায়। 
যত রাজ্যের টিল পাথর ইট গরুর মাথা গরুর হাড় 
ডালপালা পড়ুক অমুকার ঘরে। 
শতুরটা জব্দ হয় আর যেন না বাড়ে। 
দত্যি দানব বা বাতাস টিল বয়ে আনে। 
ইট বয়ে আনে, ভূতে ফেলুক অমুকার ঘরে। 
মড়ার মাথা, চগ্ডালের হাড়ঃ ডেকি দেখাক। 
কার আজে 
দেবী চামুণ্ডার আজে 
কার আজে 
বড় গুরুর আজে ॥ 
এই মন্ত্র গোপনে নির্জন আওড়াতে হবে। যাতে শক্র যেন জানতে না পারে। টিল; ইট, মড়ার 
মাথা, গরুর মাথা, গরুর হাড় ইতাদি প্রতোকটিকে একুশবার করে মন্ত্রপূত করতে হবে এবং 
সিঁদুর মাখানো মড়ার মাথা ছুইয়ে তারপর আদৈশ কাড়াতে হবে। 


১ দদ্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাঘা ও লোক সংস্কৃতির উপকবণ 


দ্বিতীয় পদ্ধতি ; এই পদ্ধতিতে কাকডাব টিলে একটি পুড়ল তৈবী কবতে হবে। সেই পুভুলকে 
কালো কাপড় পবিষে আব লাল শালু চাদকেব মত গাষে বেড দিযে দিতে হবে। কপালে সিঁদুবেক 
টিপ দিতে হবে। তাবপৰ অপবাজিতা, জবা, কলকে প্রড়তি ফুল দিযে পজা কবতে হকে। তাবপব 
এ মৃতিব সামনে কিছু হঁদুব মাটি জড কবে সেগুলি মন্ত্রপৃত কবতে হবে। 

ইদুব মাটি হুঁদুব মাটি টিল চাবড়াব মাথা । 

তোমাবে আদব কবি, শুন মোব কথা 

হাতেতে নিলাম তুলে মুঠো মুঠো কবে। 

মন্ত্র পড়ে দিলাম আমি মহাদেবের ববে ॥ 

আবাব হাতেতে নিলাম ভুলে মুঠো মুঠো কবে। 

আবাব মন্ত্র পড়ে দিলাম আমি গুকদেক্বে ববে। 

আবাব হাতেতে নিলাম তুলে চাৰ আডউুলে কবে। 

পুনর্বাব মন্ত্র পড়ে দিলাম আমি চামুণ্ডাব ববে ॥ 

আমাব এই ইঁদুবমাটি পড়া ছুঁডে দিলাম অমুকাব ঘবে। 

সেই মাটি টিল ইট পাথব হযে পড়ুক ঝবে ॥ 

সেই মাটি মডাব মাথা, গকব মাথা হযে পড়ুক ঝবে। 

শত্রুকে শাষেস্তা কবি আমাব মন্ত্রেব জোবে। 

কাব আজে 

বিশ্বনাথ মহাদেবেব আজ্ে 

কাব আজ্মে__ 

গুকদেব বড কৃপানাথেব আজ্ে। 

কাব আজে 

মা চামু্ডাব আজ্ঞে। 
ম্ত্রপৃত হুদুব মাটি এক মুঠো কবে প্রতিদিন বাত্রে উদদিষ্ট বাক্তিব উঠানে, ঘবে ছড়িযে দিতে 
হবে গোপনে । তাহলে টিল, ইট, হাডঃ মডাব মাথা ইত্যাদি পড়তে থাকবে। 

এই মন্ত্রে গুক ক্ড কৃপানাথেব নামে আল্তা কাড়া হযেছে। এই ক্ড কৃপানাথ কে সে পব্চিয 
জানা যাষনি। সম্ভবত কোন সিদ্ধগুক হযে থাকবেন। তবৈ যে গুণিনেব কাছ থেকে সংগৃহীত 
হযেছে তিনি বা তাব গুক এঁকে দীর্ঘকাল ধবে বড গুক হিসাবে মেনে আসছেন। 
তৃতীয় পদ্ধতি; এই পদ্ধতিতেও মূর্তি বানাতে হুয। গোববেব মূর্তি তাতে সিঁদুবেব টিপ। 

আকন্দ, অপবাজিতা, কলকে ফুল, থেটু ফুল প্রড়তি দিষে পৃজা কবতে হ্য। মড়াব মাথা 
খুলিতে কাবণবাবি পূর্ণ কবে মুর্তিকে উৎসর্গ কবতে হয। এবপব একটি মুরগি বলি দিযে তাৰ 
বক্ত আব মর্তমান কলা মূর্তিকে উপচাব হিসাবে নিবেদন কবা হয়। এবপর গুণিন নিজে এ 
কলা আব বক্ত খেষে নেয়। এবপব একশত আটবাব মন্ত্র পাঠ কবত্রে হুয। এইবাব এঁ মৃর্তিকে 
গোপনে উদ্দিষ্ট বাক্তিব গৃহেব সীমানার মধ্যে লুকিষে বাখা হয। মূর্তিটি যত্রক্ষণ যতদিন গৃহে 
বা গৃহের সীমানার মধো থাকবে ততদিন গভীর রাত্রে এ গৃহে টিল হাড় মড়ার মাথা বৃষ্টি হবে। 
মৃত্তি সরিয়ে নিলে তা থেমে যাবে। তবে এই পদ্ধতিতে কেবল “টিল পড়া গ্লটানো যায় নাঃ 
সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্াভাবেও অনিষ্টকবা সান্তব হয়। কিন্তু মন জালাদা। 


গুপ্রবিদ্যা ও তিন্ত্রসাধনা ১৮১ 


মন্ত্র 
শতেক বাহিনী যত হাজাব বাহিনী সবাই চলে আয। 
যে যেখানে আছে ভূত পিশেচঃ যক্ষি দানো সবাই চলে আয। 
ঢিল বৃষ্টি কব দোহাই বাবা ভূতনাথেব আল্ে। 
মাইবি দোহাই মা চামুগ্ডাব আজে । 
তেত্রিশ কোটি দেবতাব দোহাই 
পৃথিবী ভোলপাড কব। অমুকাব বাড়ী লগ্ডভপ্ত কবে দে 
আমাব শত্রবে জব্দ কব। 
দোহাই রামচন্দ্রেব মত বালি বধ কব। এক বাণে সপ্ত 
তাল ভেদ করে তীব চলে যাক স্বর্গ, মর্তা। 
পাতালে থাকে মহীবাবণ, কোথায় পালাৰি তুই। 
মা চামুণ্তার বরে তোমাবে বধিব আমি। 
জয় মা কাউরেব কামিক্ষ্যেব আজে 
জয় মা চামুণ্ডার আজে 
জয় বাবা ভূতনাথেব আজে ॥ 
মন্ত্রটি যখন সংগৃহীত হয়) তখন ভুলে ভবা অশুদ্ধ এবং অসংলগ্ন ছিল। কিছুটা সংশোধন 
করে দেওয়া হয়েছে। তবুও ক্রুটিমুক্ত হয়নি। মন্ত্রটি আলোচনা প্রসঙ্গে কলা যায় মন্ত্রটি সতিকারের 
কিসেব মন্ত্র তা নির্ণয় করা খুবই কষ্টকব। কেবল “টিল বৃষ্টিকর” শব্দ কয়টির জনা একে “টিলপড়া'ব 
মন্ত্র হিসাবে চিহিদিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রসঙ্গেব মধো বালিবধ এবং মহীরাবণ বধ করবাব আহান 
জানানো হয়েছে। এগুলি কিসের ইঞ্জিত সঠিক বোঝা যায় না। তাছাড়া বক্তব্য বিষয় এমনই 
এলোমেলো যে এটিকে ঠিক মন্ত্র বলে ভাবা যায় না। গঠনটাও আলাদা, দোহাই, মাইরি প্রভৃতি 
শব্দগুলি গ্রামীণ প্রভাবের প্রমাণ দেয়। 
মন্ত্রের প্রক্রিয়ার মধ্যে আদিম জাতি তথা ভারতের আদিবাসীদের ধর্মীয় আচারের ছাপ সুস্পষ্ট 
সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিবা দেবতাদের সন্তষ্ট করার জন্য কিংবা “মানসিক' পূরণেব জনা মৃষ্গী বলি 
দেয়। গ্োববেব মৃত্তি নির্মাণ কবে পুজা কবাব মধো দহ্গিণ চবিবশ পরগনাব প্রাচীন লোক সংস্কৃতির 
ছাপ আছে। আজও দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় কালীপুজার রাত্রে গ্োবরের পুতুল তৈরী করে তাকে 
ছেঁড়া জুতা ও ভাঙা কুলোর বাতাস দিয়ে অলম্ষ্মী বিদায় করা হয়। এখানে যে কাজের জন্য 
গোবরের মূর্তি, তাকে অলম্ষী অনিষ্টকারী বা শয়তান বলে ভাবা যায়। 
মন্ত্রের সাহাযো টিল বৃষ্টি করে শত্রুকে জব্দ করার পদ্ধতি বহুকাল ধরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 
চলে আসছে। গুণিনদের কাছ থেকে যে তথা পাওয়া গিয়েছে তাতে কমপক্ষে তিন/চারশ 
বছরের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। আরও কত আগে থেকে চলছে ভা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। 
টিলগড়া' পদ্ধতিটিকে যথার্থভাবে অনিষ্টকর পদ্ধতি বলা যায় না। কারণ এতে শক্রকে ভয় 
দেখানো যায়, বিব্রত করা যায় কিংবা জব্দ করা যায়। তবে এতে কারোব শারীবিক কিংবা 
অনর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বলা য়ায় শক্রকে জব্দ কবার এটি কৌতুককব পদ্ধতি 
এবং দক্ষিণ চবিষশ গরগনার প্রাচীন লোকসংক্কৃতির বিষয়। 
,লিদ্ধতন্ত্রে হরক্মৌরী সংবাদে” “ইন্দ্রজালাদি নানা কৌতুক'-এর মধ্যে উচটন' পদ্ধতিটি আছে। 
সেক্ষেত্রে মনে হয় মন্ত্রতগ্ত্রের সাহ্াযা কৌড়ুক.করার জনা এই গদ্ধন্তিটির উদ্ভাবন । দক্ষিণ চৰিবশ 


১৯০ দ্গিণ চবিনশ পবগনাব কথ্যভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


পবগনাব “টলমারা” পদ্ধতিব মধ্যে এব সার্থক কূপায়ণ। মন্ত্রতন্ত্রে মধা দিষে ওঝা-গুণিনগণ 
কৌতুকের অবতারণা করে মানুষেব আনন্দ বিধানেব চেষ্টা হযত প্রাথমিক পর্যায়ে কবতে চেয়েছিলেন। 
পরবন্তীকালে তা বিকৃত হতে হতে ভয়েব ব্যাপার হয়ে দীঁড়িয়েছে। এমনি কবে মনে হয় অনেক 
মজলকাবী মন্ত্র মানুষের অনিষ্টকব কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে 

মারণ (১) : 

“মারণ' শব্দটির সাধারণ অর্থ হল “বধ বা “হুনন'। কিন্তু ওঝা-গরণিন-তান্ত্িক 
গুপ্তবিদ্যাচর্চাকারীদের কাছে “মাবণ' একটি 1০77, বধের বা হননের উদ্দেশো মন্ত্রতস্ত্রের সাহাযো 
যে তন্ত্রোক্ত অভিচাব কর্মাদি করা হয় তাকে “মারণ' বলে। 

মারণ ব্যাপাবটি মৃত্যুবিষয়ক। ওঝা- গুণিন, তান্ত্রিক গুপ্তবিদ্যাচর্গকাবীগণ 'অনেক চিন্তাভাবনা 
করে কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যাতে অলক্ষ্যে থেকে কোন মানুষের মৃত্যু ঘটানো যাবে। 
কেউ এব কোন হদিশ পাকে না-_ কিভাবে মানুষটার মৃত্যু হলো। কোন প্রমাণ থাকবে না, 
কোন ঝামেলায়ও পড়তে হবে না। শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে, নিজের পাপ বাসনা চবিতার্থ 
করতে, ঈর্ষা-হিংসার জ্বালা মেটাতে এর থেকে ভাল উপায় আর নেই। 

মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে মানুষের অনিষ্টকর কর্মের মূল প্রক্রিয়া হলো বাণ-মাবা। হেন অনিষ্টকব 
কর্ম নেই, ওঝা-গুণিনগণ “বাণমারা*্র দ্বারা যা করতে পারেন না। সুতবাং “বাণমারা'র দ্বারা 
“মারণ” ব্যাপারটি ঘটানো যায় আব অধিকাংশ গুণিন তাইই কবে থাকেন। 

অনেক প্রকারের বাণ মারার মন্ত্র আছে। তবে অধিকাংশ মন্ত্রই অনিষ্টকর কাজের জন্য ব্যবহৃত 
হয়-_ যার শেষফল মৃত্যু। যেমন কোন একজনকে জ্বালা বাণ মারা হল। তার শরীরে নানাপ্রকার 
স্বলুনি/বা জ্বালা শুরু হবে এবং হ্বলতে ভ্বলতে শরীর শীর্ণ বা ক্ষীণ হয়ে নানাপ্রকার রোগের 
কবলে পড়বে এবং শেষে মৃত্যু পর্যস্ত ঘটতে পারে। কিন্তু “মারণ" ব্যাপারটির জন্য যে বাণ 
মারা হয় ভাতে সরাসরি মৃত্যু ঘটবে। যেমন কোন একজনকে “মারণ বাণ' মারা হল; তার 
মুখ দিয়ে রক্ত উঠল, কিংবা হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হল এবং সে মারা পড়ল। সুতরাং বাণ 
মারার সাহায্যে “মারণ' ঘটালে তা প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যু ঘটায়। অন্য বাণ মারাতে অপ্রতক্ষভাবে 
মৃত্যুর পথ সুগম করে। 

বহু প্রাচীনকাল থেকে মন্ত্র-তন্ত্রের সাহাযো “মারণ' সংঘটিত হয়। প্রাচীনকালে মুনিখষিগণ 
ধ্যান ও তপস্যাভঙ্গকারী অনিষ্টকাধী রাক্ষস পিশাচদেব বিনাশেব জন্য মারণমন্ত্র ব্যবহার করতেন। 
অথর্ববেদের একাধিক সূক্তে এই বিষয়ক মন্ত্র আছে। গৌরীতন্ত্রে, সিদ্ধতন্ত্রে, মায়াতন্ত্রে এই মারথ 
বিষয়ক মন্ত্র আছে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। গুণিনদের কাছ থেকে পাওয়া এইরকম 
একটি মারণ মন্ত্র হল। 

“শ্থীং হং হুং অমুকং মারয় মার স্বাহা 
ও শত্রুসাশকার্যো নফঃ। অমুকস্য শোণিতং পিব পিব মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীং নমঃ। 
কতকগুলি আছ্ছিচারিক কর্মেব পর এই মন্ত্রটি একশত আধার আবৃত্তি বা জপ করতে হবে। 
আহলে উদ্দিষ্ট বাষ্ডির মৃত্যু ঘটবে। উপরোক্ত মন্ত্রে “অযুকং' স্থলে উদ্দি্ট ব্যক্তির নাম করতে 
হবে। 

দক্ষিণ চকিবশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর বাগ মারার মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। তাদের 
মধ্যে অধিকাংশই অনিষ্টকর কর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে সরাসরি মারণ বাণ' খুব বেশি পাওয়া 
যায়নি। এগুলি গুণিনরা নিজেদের নিরাপত্তার কারণে হাতছাড়া করতে চান না। বলা বাহুল্য 
শুগুলি বাংলা মন্তর। ভবে কিছু কিছু সংস্কৃত যন্ত্র গাওয়া গিয়েছে। 


গুপ্তবি্দ্যা ও তন্ত্রসাধনা ১৯১ 


মাবণ মন্ত্রেব সঙ্গে নানাবিধ দ্রবা বাবহার কবা হষ এবং তিনি নক্ষত্র অনুযায়ী এব বাবহার 
কবা হয়। যেমন মঘা নক্ষত্রে বিষাক্ত সাপের অন্থিব (মেকদণ্ডের অস্থি) তিনটি গাঁট বা খণ্ড 
একশত আটবাব অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর বাড়ীতে (উঠানে কিংবা থরে) পুঁতে রেখে দিলে উদ্দিষ্ট 
ব্ক্তির বাড়ীর সকলেব বিষক্রিয়ায় প্রাণহানি ঘটবে। কোন ডাক্তার ভাল করতে পারবে না। 
এছাডা বিষাক্ত সাপেব কাটা অর্থাৎ হাড় কিংবা সজারুর কাটা একুশবার মারণ-মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত 
কবে শক্রব কোন অঙ্গে কায়দা করে ফুটিয়ে দেওয়া যায তাহলে ক্ষতস্থান বিষাক্ত হযে শক্রুব 
শেষ পর্যন্ত প্রাণহানি ঘটবে। 

“মারণ" কার্ষের জনা বহু প্রকারে বাণ-মাবা আছে। বাণ-মাবা সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা 
হযেছে এখন তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। বহু প্রকারের বাণ মাবাব মধ্যে দক্ষিণ চবিবশ 
পবগনায় যেগুলি বেশি প্রচলিত সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। 

পূর্বে যদিও আলোচনা কবা হয়েছে তবুও পুনবায় বলা হচ্ছে “বাণ' শব্দেব অর্থ যদিও তীব 
বা শব অর্থাৎ ধনু থেকে যে সৃচীমুখ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়। ওঝা গুণিনেব ভাষায় বাণ হল তান্ত্রিক 
মারণ মন্ত্র। সোজা কথায় “বাণ" হল একপ্রকার মন্ত্র যা উদদিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট ঘটায় শারীরিক 
বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং প্রাণনাশ করে। এখন কতকগুলি “বাণ? নিযে আলোচনা কবা হচ্ছে। 

কাটা বাণ : একপ্রকার সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায় যার মাথায় চিরুনিব মত লম্বা কাটা ফলক 
থাকে। এই লম্বা জিনিসটার দুই দিকে কাটা । এইরকম একটি কাটাফলক অথবা শঙ্কর মাছের 
লেজের গোডায় যে কীটা থাকে তা সংগ্রহ কবতে হবে তবে দেখতে হবে এই কাটা যেন 
অক্ষত অবস্থায় থাকে। এইবার পঞ্চমুখী জবা সহ অন্যান্য উপচার দিয়ে সারারাত্রি ধবে দেবী 
চামুগ্ডার পূজা করতে হবে এবং এক লক্ষ বার চামুণ্তা মন্ত্র জপ করতে হবে। চামুপ্ডা মন্ত্র হল-_-ও 
ক্রীং হীং আগচ্ছ আগচ্ছ চামুণ্ডে শ্রীং স্বাহা। পূজার সময় কাটাটিকেও উপচারের কাছে রেখে 
দিতে হবে। এরপর যন্ত্র একে তাতে কাটাটিকে রেখে একশত আটবাব মারণমন্ত্র পাঠ করতে 
হবে। মন্ত্রতন্ত্রের ভাষায় “মন্ত্র শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। একটি চতুষ্কোণ, ষড়কোণ 
প্রড়তি রেখা বা মণ্ডল আঁকতে হয় মাটির উপর খড়ি দিয়ে, বালির উপব কাঠি দিয়ে। অনেক 
সময় বেলে কাগজের উপর লাল কালি দিয়ে আকা হয়। এইবার তাতে ঘব কেটে নানাপ্রকার 
সাংকেতিক চিহ্ন ও বীজমন্ত্র লেখা হয। রেখামগ্ুলের চারদিকে পদ্মুপাপড়ি আকা হয়। একে 
মন্ত্র বলা হয়। এখন এই মন্ত্রপৃত কাটাটিকে নিয়ে যন্ত্রের উপর মানুষকে কাটার মত করে আঁচড় 
দিতে হবে। এতে উদ্িষ্ট ব্যক্তির শরীরেব অভান্তরে অস্ত্রে কেটে যাওয়ার মত কেটে যাবে এবং 
মুখ দিয়ে গল গল করে রক্তবমি হবে। এইভাবে বারো দিনের মাথায় তার মৃত্যু ঘটবে। তবে 
উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বাঁচাতে চাইলে এগারো দিনের মাথায় কিংবা তারও আগে কীটাটিকে ভেঙে 
চুরমার করে পুড়িয়ে দিয়ে কাটান মন্ত্র অর্থাৎ কাটান বাণ মারলে রক্তবমি বন্ধ হয়ে আস্তে আস্তে 
রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। 

কাটা বাণের মনত 
সমুঘ্ধে জগ্মিল মহামৎস 
প্রলয়ের কালে যে বিশ্বরন্ধা্ড ধরে রেখেছিল! 
ব্রহ্মার দয়াতে সে মৎম্যের দণ্ডে বিষ উপজিল। 
সেই দণ্ড. সংগ্রহ করি দিলাম মন্ত্র পড়ি। 
গুরুর কৃপায় ভাতে দিলাম শক্তি ভরি।, 


১৯২ দক্ষিণ চবিবশ পবগনার কথাভাষা ও লোক- সংস্কৃতিব উপ্কবণ 


যা বাণ যা অমুকেব অঙ্গে লাগ। 

হ্ব্গ মর্তা পাতালে সে যেখানে থাক ॥ 

শাবীব ভেদ কবি অন্তবে সে বাণ যাক। 

বামচন্দ্রেব বাণ যেমন রাবণরাজাব খাক ॥ 

কুম্তকর্ণ মহাবীর আইল সমবে। 

বামেব বাণেতে প্রাণ নাহি ধবে। 

আব যত বাক্ষস ছিল লঙ্কায। 

বামেব বাণেতে সবাই ধবাশায়ী হয়। 

অমুকার মুখ থেকে বক্ত ঝরে পড়ে। 

তেব বাত্রি পৰে তাহাব প্রাণ নাহি থাকে ধড়ে। 

কার আল্ঞা 

দেব পঞ্চাননেব আজ্ঞা 

কার আজ্ঞা 

মা চামুগ্ডাব আজ্ঞা 

কার আল্া 

শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা ॥ 
কথায় বলে ধান ভানতে শিবেব গীত। প্রথমে মৎস্যাবতারের কথা, তারপর কীটাবাণকে অমুকেব 
(উদ্দিষ্ট ব্যক্তি) শরীরে বিদ্ধ হবাব কথা। তারপর হঠাৎ রাম-রাক্ষস-কুস্তকর্ণের যুদ্ধের প্রসঙ্গ 
চলে এল। প্রায় সব বাংলামন্ত্রে এইরকম অসংলগ্নতা, অসঙ্গতি দেখা যায়। বিভিন্ন গুণিনের 
সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি তাবা এর সদুত্তর দিতে পারেনি। তাদেব কথায় হল গুরুব কাছ 
থেকে তারা যা পেয়েছেন, তাই নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। সেখানে ভাষার দোষ হল, কি ব্যাকবণের 
দোয হুল কিংবা প্রসঙ্গ অসংলগ্ন হল-__তা তারা জানেন না। তাদের কাজ নিয়ে দরকার। তারা 
যন্ত্র একে মাছের কাটাতে এইভাবে মন্ত্রপৃত করে কাজ পেয়েছেন। তবে এই বাণ মারার একটা 
বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। তা হল, যে ব্যক্তিকে বাণ মারা হবে তার নাম ঠিকানা, গোত্র প্রভৃতি 
ঠিক ঠিক না হলে বাণ ফিবে আসবে এবং যে প্রয়োগ করেছে তার শরীবে বিদ্ধ হবে। এই 
ফেব বাণকে আবাব কোনমতে কাটান কবা যায না। সুতবাং যে গুণিন প্রযোগ কববে তাকে 
খুব সাবধানে এটা করতে হবে। 

সাধারণতঃ বাণমারাকে গ্রণিনরা এড়িয়ে চলেন। কারণ ঠিকমত প্রয়োগ করতে না পারলে 
প্রয়োগকারীর ক্ষতি হয়। দ্বিতীয়ত, এতে কষ্ট প্রচুর এবং বায় সাপেক্ষ, নির্জনে গোপনে এ 
সব কাজ করতে হয়, জনরোষের ভয় আছে। জনগণ এইসব অনিষ্টকর গুপ্ত কাজকে ভাল 
চোখে দেখে না। 
সবচেয়ে বড় কথা হল গুণিনরা এ কাজ করতে চান না, তার মূল কারণ হুল, তারা মানুষের 

প্রাণহানি চান না। কয়েকদিন আগে একজন গ্রণিনের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। ভিনি বললেন, 
যে প্রাণ আমরা দিতে পারি না, সে প্রাণ নেওয়াটা পাপ, অন্যায়। ভগবাণ তাকে কখনো 
ডাল করে না। খুব সত্যি কথা । মানুষের অন্তরের কথা । দক্ষিণ চবিবশ পরগনার গুণিনরা পয়সাব 
লোভে অনেকে অনেক কাজ করেন। কিন্তু অনেক সময় বিবৈক বাধা দেয়। কারণ গুণিন হলেও 
তারাও তো মানুয়। এইরকম মনুষাত্বের যদি জাগরণ ঘটে, হলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগগানা কেন, 
পৃথিবীর বুক থেকে অনিষ্টকারী মন্ত্র দূর হয়ে ঘাবে। 


গুপ্তবিদ্াা ও তন্ত্রসাধনা ১৯৩ 


মারণ (২) £ 
স্বালাবাণ : 
স্বালা বাণ-এব উদ্দেশ্য হল শবীবে স্বালা ধবানো। জ্বলতে ভ্বলতে উদ্দিষ্ট বাক্তিব মৃত্যু ঘটত্তে 
পাবে। মৃত্যু না হলেও মৃতপ্রাফ হযে অথর্ব অকর্মণা হযে পড়ে। জীবনে সব স্বাদ আহাদ 
আশা-আকাঙক্ষা নষ্ট হযে জড় পদার্থে মত হযে যায। এই অবস্থা মৃত্যুব চেষেও ভযানক। 
অনেকে ভ্বালা-বাণকে মাবণবাণ বলেন না। শনিবাবে অথবা মঙ্গলবাবে কলুব বাড়ী থেকে এক 
ডাকে আডাই পোযা (বর্তমানে ৬২৫ গ্রাম) সবিষাৰ তেল কিনতে হবে। সেই তেল কড়াইতে 
ফোটাতে হবে। আব এব সঙ্গে কোন জন্তব চর্বি, বিষ ধুতুবাব মূল, মহিষীব বক্ত;, ভেবেগাব 
আটা দিষেও ফোটাতে হবে। এইবাব একটি চতুষ্কোণ যন্ত্র আকতে হবে। প্রথমে একটি বর্গক্ষেত্র। 
বর্গক্ষেত্রেব ভিভবে আড়াআডিভাবে আব একটি বর্গক্ষেত্র । প্রথম বর্গক্ষেত্রেব কোণ গুলিতে যথাক্রমে 
ক্রীং ক্রীং হীং হীং চাবটি বীজমন্ত্র লিখতে হবে। ভিতবেব বর্গক্ষেত্রে কোণ গুলিতে যথাক্রমে 
কলিং, হুং ফট, স্বাহা শব্দগুলি লিখতে হবে। বলাবাহুল্য যন্ত্রটি ভূর্জপত্রে, অনাথায বালি কাগজে 
লালকালিতে আকতে হবে। 
এইবাব একটি জাত্ত সন্ন্যাসী কাকডাকে পবিষ্কাব কবে ধুয়ে গাষে সিঁদুব মাখিয়ে যন্ত্রেব মধ্যে 
বসাতে হবে। এখন উপবোক্ত তপ্ত তেল মিশ্রণটি একটি ঝিনুকে কবে ফৌটা ফৌটা কবে সন্ন্যাসী 
কাকডাব উপব ঢালতে হবে এবং এক শত আটবাব মন্ত্র পাঠ কবতে হবে। সন্যাসী কাকডাটি 
যত ভ্বালা পেয়ে আস্তে আস্তে মৃত্যুব দিকে ঢলে পড়বে? উদ্দিষ্ট শক্র (যাব নাম কবে বাণ 
মাবা হচ্ছে) সেই বকম জ্বালা অনুভব কববে। তাব সাবা শবীব হ্বলবে কিন্তু কোন কাবণ খুঁজে 
পাওযা যাবে না কিংবা কোন ডাক্তাব কোন বোগ-লক্ষ্ণ খুঁজে পাবেন না। সন্ন্যাসী কাকড়াটি 
মাবা গেলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবও মৃত্যু ঘটবে। তবে সন্ন্যাসী কাকডা দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকতে পাবে। 
সহজে এবা মবে না বলে গুণিনবা বলে থাকেন। 
এই সমস্ত ক্রিযাকর্ম কবাব পূর্বে ধূমাবন্তী বা ছিন্নমস্তাব (মহাশক্তিব এক একটি বপ) মৃত্তি 
নির্মাণ কবে *অহোবাত্র নীল অপবাজিতা ফুলে পুজা করতে হবে ও কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজাব 
বাব সংস্লিষ্ট ধীজমস্ত্র জপ কবতে হবে। ধৃমাবত্তী মন্ত্র হল-_-“ধৃং ধূং স্বাহা।" কিংবা ছিয়মস্তা 
মন্ত্র হল “হুং হুং স্বাহা হ্রীং।' 
স্বালা-রাপের মন্ত্র 
কড়াতে তৈল ফোটে টগবগ করে। 
সঙ্গে সঙ্গে শত্রব প্রাণ নডাচডা কবে। 
দেবীক ববেতে আমি নাম গোত্র ঝ্মাবি। 
এব মধ্যে দিলাম আমি জ্বালা-বাণ ভবি ॥ 
যা বে বাণ চলে যা অতি ত্ববা কবি। 
অমুকার শরীরে প্রবেশ কর ত্ববা ফবি। 
বাম লক্ষণ বাণ মারে সমুদ্রের তীবে। 
সমুদ্রেব শবীবে স্থালা ধবায় গ্ীধে ধীবে। 
সমুদ্র দেবতা আমি রামলম্্বণ পাশে। 
কবজোড়ে মিদতি জানায় পেয়ে মহাত্রসে ॥ 
দ্বালা রেস্বালা। 


দ. চ কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকবণ-১৩ 


১৯৪ দক্ষিণ চবিনশ পবগনার কথাভামা ও লোক -সংস্কৃতিব উপকবণ 


স্বালাতে দেবতা 9লে, বাম টলে, লম্ম্পণ টলে। 
বাবণ টলে পৃথিবী টলে ॥ 
গুরুর কৃপায় আমাব শক্রুব অঙ্গ টলে। 
কুক 
তিন ফুযে স্বর্গ মঙ্য পাতালের জীব টলে। 
কাব আলে 
মা ভবাণীব আজে 
কার আজে 
কাউরের কামিক্ষে মায়ের আজ্ঞে 
কার আজ 
হাডির ঝি চগ্তীব আজে ।। 
মন্ত্রটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অন্যানা মন্ত্রের মত একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবা যায। মন্ত্রের মধ্যে 
ংলগ্রতা বিদামান। এক প্রসঙ্গ থেকে অনা প্রসঙ্গে যাওযা, পুরাণেব কিংবা বামাযণের কাহিনীব 
ছায়াপাত, ছন্দের অমিল, গঠনে শৈথিলা-_সবকিছুই বর্তমানে আছে। তাছাড়া সংগ্রহকালে 
মন্ত্রগুলিতে প্রচুর বানান ভুল এবং শব্দেব অশুদ্ধি দোষ ছিল প্রয়োজনবোধে সেগুলি সংশোধন 
করা হয়েছে। 
কোচা বাণ/কাটা বাপ : কোচা বাণ নামটি বড় অদ্ভুত। যে গুণিনের কাছ থেকে এটি সংগ্রহ 
করা হয়েছে তার কাছ থেকে “কোচা” শব্দটিব ব্বপক্ষে কোন সুন্দর ব্যাধ্যা পাওয়া যায়নি। বাণটিতে 
পান কুচে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার একটি পদ্ধতি আছে। সেই জন্য একে “কোচাবাণ" বলা হয় 
এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাড়ী কেটে যায় বলে একে “কাটাবাণ'ও বলা হয়। এই ব্যাখ্যা ছাড়া অনা 
কোন গৃঢ়ার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে এমন হতে পারে, হয়ত এটির অনা কোন নাম আছে 
কিন্তু এই গুণিন তা জানেন না? তিনি তার মনোমত নাম বসিয়ে দিয়েছেন। 
প্রথমে মহাকালী মৃত্তি নির্মাণ করে অমাবস্যা মহাকালীমন্ত্রে চার প্রহর পৃজা করতে হবে। 
যথাবিধি উপচার সাজিয়ে পুজা করাই উচিত। তবে পঞ্চমুখী রক্তজবা অবশাই প্রয়োজন। 
মহাকালীসাধন মন্ত্র হল-_ 
“ছুং হুং হুং স্বাহা ক্রীং কালি কালি মহাকালি স্থাহা। 
ক্রীং মহাকালি স্বাহা। ক্রীং ক্রীং শ্রীং হীং ম্ফেং নমঃ। 
[এখানে দেখা যাচ্ছে “কালি বাণান হুন্ব-ই। হয়ত সম্বোধনের জন্য “কালী'র পরিবর্তে “কালি 
হয়েছে।] এই মন্ত্রগুলি বীজমন্ত্র। চার প্রহরের মধ্যে কমপক্ষে দশ হাজার বার জপ করতে হবে। 
মহাকালী পূজার পরদিন কোন নদীতে প্রতিমাটি বিসর্জন দিতে হবে। এখন সেইদিন হাট/বাজার 
থেকে এক গোছা পান কিনতে হুবে। সেই পান একশত আটবার +কোচাবাণ”-মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত 
করতে হবে। এরপর যে নদীতে মহাকালীমুর্তি বিসর্জন করা হয়েছে, সেই নদীর জলে প্রথমে 
তর্পণ করতে হবে। একটা কথা বলে রাখা দরবার 'ষে বাক্তির সর্বগাঁশ করার জনা বাণ মারা 
হচ্ছে-__সেই বাক্তির নাম ঠিকানা ও গোত্র সঠিকভাবে প্রতিটি পানের উপর লিখতে হবে এবং 
এটি করতে হবে পানের গোছাটি অভিমন্ত্রিত করার পূর্বে । এইযার জলতর্পণের' পর গানের গোছাটি 
নিয়ে আর একটি, কীচি নিয়ে জলে একবার ভূর দিয়ে কচি দিয়ে সমস্ত-পান কেটে বা কুচে 
দিতে হবে। এরপর সেই পান নদীর ল্রোতে ভাসিয়ে দিতে হবে। 


গুপ্বিদ্া ও তন্ত্রসাধনা ১৯ 


এইবকম কবার পাঁচ মিনিটেব মধো উদ্দিষ্ট বাক্তি যেখানেই থাক তাৰ ভেদবমি শুরু হবে 
এবং তা একুশবাব চলবে। এফুশবাবেব পব নাড়ী কেটে তাব মৃত ঘটবে। কোন ডাক্তাব কা 
বৈদা তাকে বাচাতে পাববে না। তবে বাচাতে গেলে গুণিনী প্রক্রিয়া কবতে হবে । তা হল__নদীতে 
ভেসে পাওয়া ফোচা পান কয়েকটি সংগ্রহ কবতে হবে। তবে ভা তিনটিব কম হলে চলবে 
না। এইবাব বোগীব একুশবাব ভেদবমি হবাব পূর্বে এ কোচা পানে “কাটান বাণ" মন্ত্র পড়ে 
তা মাটিতে পুঁতে ফেললে বোগী বক্ষা পাবে। 
তবে একটি কথা খুব যত্ব কবে মনে বাখতে হবে তা হল পানেব উপবে যে নাম ঠিকানা 
এবং গোত্র লেখা হবে তা সঠিক হওয়া চাই) ভুল হলে এ বাণ ঘুবে এসে যে প্রযোগ কববে 
তাব উপব পড়বে । আব এক ডুবে সমস্ত পান না কুচতে পাবলে মন্ত্র বিফল হবে। 
কোচাবাণ কে সাধাবণত গুণিনবা এড়িযে চলেন। এই বাণ-প্রয়োগেব পদ্ধতি বড জটিল 
এবং কষ্টসাধা। তাছাড়া বোগীকে বাঁচাতে চাইলে তা প্রায় সময সফল হয না। কাবণ শ্রোতে 
ডেসে যাওযা পানেব টুকবো সংগ্রহ কবা সব সময সম্ভব হয না এবং একুশ বাব ভেদবমিব 
পূর্বের কাটান মন্ত্র না পাঠ কবতে পাবলে বোগীকে বাঁচান যাষ না। 
কোচাবানেয় মন্ত্র: 
কোচাবাণেব মন্ত্র্টি অনেকটা পান পড়াব মন্ত্রে মত। এতে পানেব বাবহাব আছে বলে হযত 
“পানপড়া"ব মন্ত্রের প্রভাব পড়ে থাকতে পাবে। 
পান পান পান। 
মহাপান ভেসে যায নদীব জলে। 
জলে মাছ জীয়ে তো জলেতে বাম টলে। 
শ্মশানে মহাদেব টলে তো মশানে ঘাতক টলে। 
পদ্েব পাতাতে জল টলে তো জীবনে আযু টলে। 
হামাবা এই মহাবাণ নাহি লাগে তো 
গরীব পয়গম্থব খোদাতালাব নামে তিন তালাক। 
অমুকাব শবীবে নাড়ী নাহি কাটে তো 
তেত্রিশ কোটি দেওতাকে তিন সেলাম। 
কাব আজে 
প্রীব পয়গন্থব আব তেত্রিশ কোটি দেবতাব আজ্ে। 
কাব আজে 
দেবী মা মহাকালীব আজ্মে। 
এই মন্ত্রটিব মধ্যে হিন্সীভাষা এবং মুসলমান আচারের ও ধর্মেব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙক্রমে 
হেমচু্্র বন্দ্যোপাধ্যায্নের কবিতার লাইন মনে পড়ে-_-“আযু যেন পদ্মপত্রে নীর।' 
মন্ত্র যাই হোক, মন্ত্রে উদ্দেশা ও প্রয়োগের সার্থকতার বিচাবে ভব গুণাগুণ। যে লোকবি্বাস 
ও লোকসংক্কারের ভিত্তিব উপর এব প্রতিষ্ঠা তা প্রবহমান কালধাবায্ দীর্ঘকাল প্রবাহিত বলেই 
লোক মানসে ধথেষ্ট গুকত্ব পেয়ে আসছে এবং পেষে জাসবে। মানুষ যতই আধুনিক কিংরা 
বিজ্ঞানমনস্ক হোক না কেন দীর্ঘকাল সঞ্চিত সংস্কারকে উপড়ে ফেলা খুবই কহিন। তাই বাংলাদেশ 
কিংবা দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় মন্ত্রের জোরে বাপ মেরে দূর থেকে মানুষকে মেরে ফেলা যায় 
এ বিশ্বাস বহুকাল বেঁচে থাকবে, তা পবীক্ষা কিতবা প্রয্নাণেষ অপেক্ষা না রেখে। 


১৯৬ দশ্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথ্াভাষা ও লোক -সংক্কৃতিব উপকবণ 


মারণ (৩) £ 

পচাবাণ : মন্ত্রের জোরে বাণ মেরে মানুষেব শবীবে পচন ধবিষে দেওযা কিংবা কোন অঙ্গ 
প্রত্ঙ্গকে পচিয়ে দেওয়া, অসাড কবে দেওযার চমৎকার উদাহবণ স্থল পচাবাণ। শক্রকে তিলে 
তিলে কষ্ট দিয়ে, দীর্ঘদিন ধবে জীব্ম্মুত করে শেষে মৃত্যু ঘটানোর জন্য গুণিনগণ এই বাণ 
ব্যবহার করেন। তাই “পচাবাণ কে মাবণ পর্যায়ে ফেললেও এতে তত্ক্ষনাৎ মৃত্যু ঘটে না। 
এই বাণ মাবাব পর মানুষেব শবীরে যে লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে তাতে তাকে রোগগ্রস্ত বলে 
মনে হয়। প্রথমে বাণমারা হয়েছে বলে বুঝতে পাবা যায না। যেমন-_একজন সুস্থ সবল 
মানুষের শবীরেব কোন একটা অঙ্গ হঠাৎ অসাড় হয়ে গেল, তারপব তাতে ঘা হল, ধীরে 
ঘীরে পচতে গরু কবল। তারপব আস্তে গোটা শবীবে এই লক্ষণগুলি দেখা যেতে লাগল। 
শেষে খাদাপরিপাক যন্ত্র, গলনালী প্রভৃতি আক্রান্ত হল। এইভাবে চলতে চলতে বোগীব খাদাগ্রহণ 
এবং হজম কবাব ক্ষমতা নষ্ট হযে গেল। না খেতে পারায় রোগীর শেষে মৃত্যু ঘটল। 

“পচাবাণ'-কে গুণিনগণ সাধাবণত এড়িয়ে চলেন । কাবণ এই বাণমারার পদ্ধতি জটিল, কষ্টসাধা, 
সময়সাপেক্ষ ও বায়বহুল। এছাড়া মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট দেওয়া অনেকে পছন্দ করেন 
না। গুণিনদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি অনেক গুণিন এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন না। তাদের 
মতে বিনা দোষে মানুষকে দদ্ধে মারা খুব খারাপ, অন্যায়। অনেক গুণিন পাপের ভয়ে ভীত 
হয়ে থাকেন। তাদের ধাবণা মৃত্যুর পর যমপুরীতে তাদেবকেও এই ধরনে শাস্তি দেওয়া হবে। 
তাছাড়া চোখের সামনে একটা মানুষ অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে তিন তিল কবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছে__ এ দৃশ্য সহ্য করা খুবই কঠিন। শুধু পচা বাণ কেন, ।অনেক ট্টণিন বাণ মাবা কে 
অপছন্দ করেন। গুদের একটা সংস্কাব আছে যে যারা পযসার লোভে নির্দোষ মানুষের মৃত্যু 
ঘটায়, তারা নির্বংশ হয়ে যায়। তাই “মারণ" মন্ত্র গুণিনদের কাছে আদৃত নয়। এছাড়া সমাজের 
ভয়ে অনেকে এপথ পরিত্যাগ করেন। 

“পচা বাণ" মারার পদ্ধতি যেমন জটিল, তেমনি পদ্ধতিগত বিভিম্নতা আছে। যেমন-_কোন 
গুণিন দূর থেকে বাণ মারেন আবার কোন গুণিন উদ্দিষ্ট বাক্তির শরীরে ওযধি প্রয়োগ করে 
অস্তীষ্ট কর্ম করেন। 

প্রথম পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে দূর থেকে মন্ত্রের জোরে বাণ মাবা হয়। সমস্ত পদ্ধতিতে 
কতকগুলি সাধারণ নিয়মকানুন ক্রিয়াকর্ম থাকে__সেগুলি হল পূজা পাঠ, হোম যজ্ঞ, জপতপ 
ইত্যাদি। যে কোন গুণিনকে মন্ত্র প্রয়োগের পূর্বে মন্ত্র প্রয়োগের জন্য শক্তি অর্জন করতে হয় 
এবং নিজেকে শুচি বা শুদ্ধ হতে হয়। 

প্রথমে কোন পটুয়া/মূর্তি শিল্পীর কাছ থেকে এক ডাকে (অর্থাৎ দর কষাকষি না করে) 
কৃষ্ণবর্ণ কালিকা মূর্তি ক্রয় করতে হবে। বর্তমানে নীল বা গাঢ় নীল" রঙের কালিকামৃর্তি বিক্রি 
হয়। তারপর এ ঘূর্তিকে রক্তবর্ণ পঞ্চমুখী জবা ও একশত আটটা জবা ফুল দিকে তৈরী মালা 
দিয়ে ভিনদিন ধরে পুজা করতে' ইবে। ব্রয়োদশীর দিন ঘটস্থাপনা। ও অম্যান্য কর্ম; চতুর্দশীর 
দিন সাধারণ পূজা এবং অমাবস্যাত্তে মূল পুজা, যজ্ঞ; হোম ইত্যাদি করতে হবে ।-জনেকে কেক 
অম্নাবস্যাতেই পুজা করেন। এক লক্ষবার সিদ্ধিকালী মন্ত্র জপ করতে হবে। সিদ্ধিকালী মন্ত্র হল” _“ক্রীং 
স্বীং সিদ্ধিকালী স্বাহা। অসিতীয়ৈ সিদ্ধিকালো নমঃ । হীং ক্রীং সিদ্িকালো ফট শ্বাহা। ক্ীং সতী 
ধং হ্থীং কালি কা্ি সিদ্ধি কালি ফট শ্রী শ্রী ্রীং সী হ্ীং ক্লীং ক্লীং লং সিদ্ধিকালোস্যাহা।” 
এরপর অষ্টধাতুর একটি মূর্তি তৈনী করে তাকে ভালা কয়ে শোধন করত হবে। প্রসঙ্গত শলেছযোগ্য 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ১৯৭ 


অষ্টধাতুব মৃতিতে যেন পবিমাণ মত সোনা ও কপা থাকে। এইবাব এ শোধিত মৃতি হোম কুগ্ডের 
সামনের মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। ওই মূর্তিব উপবেব স্থান পবিষ্কাব কৰে তাতে একটি যন্ত 
আঁকতে হবে। যন্ত্রে একটি মানুষেব মুরি আঁকতে হবে। এইবাব একশত আটবাৰ পচাবাণেব 
মন্ত্র জপ কবে একটি সুঁচেব সাহাযো মৃর্তিব বিভিন্ন অঙ্গে বিদ্ধ কবতে হবে। যে যে অঙ্গে সুঁচ 
বিদ্ধ কবা হবে, সেই সেই অঙ্গ অসাড হযে যাবে এবং পচতে ওক কববে। 

দ্বিতীয় পদ্ধতি £ এই পদ্ধতিকে বলা হয সংস্পর্শ পদ্ধতি । এতে কোন দ্রবা দ্বাবা স্পর্শ কবাতে 
হবে। সোজা কথায শত্রব শবীবে কোন দ্রবা ঘষে দিতে হবে। 

প্রথম পদ্ধতিব মত যথাধীতি পূজা, পাঠ, হোম, যজ্ঞ, জপ ইত্যাদি সম্পূর্ণ করতে হবে। 
এইবান এক তোলা পবিমাণ কবে কযেকটি দ্রবা একত্রে মিশ্রিত কবতে হবে। দ্রবাগুলি হল- বিষাক্ত 
সাপেব বিম, বিষাক্ত সাপের দাঁত চূর্ণ, সেঁকো বিষ, ঘোডাব বিষ্ঠা, গাধাব বিষ্ঠা, কাকডা বিছাব 
বস, পাবদ এবং সীসাচুর্ণ একত্র মিশ্রিত কবতে হবে। এইবাব এতে এক হাজাব আটবাব পচা 
বাণেব মন্ত্র পড়ে অভিমন্ত্রিত কবতে হবে। এবপব শক্রকে সম্মোহন বা এ জাতী কোন মন্ত্রে 
অজ্ঞান কবে দিতে হবে। শক্রন কোন অঙ্গ ধাবাল অস্ত্র দ্বাবা কেটে সজাকব কাটাব সাহাযো 
উপবোক্ত মিশ্রণ বক্তে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে এঁ অঙ্গ পচে যাবে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুতভাবে 
শত্রব মৃত্যু পটবে। 

গুণিনবা এই পদ্ধতিটি কখনো বাবহাব কবেন না। কাবণ প্রথমত, উল্লিখিত দ্রব্য গুলি সংগ্রহ 
কবা কঠিন, বাধসাপেক্ষও বটে। দ্বিতীয়ত, প্রযোগ কবা আবো কঠিন। কাবণ শত্রুকে মন্ত্রদ্বাবা 
অজ্জান কবে ফেলতে হবে তাবপব কোন অঙ্গ কেটে বক্ত বাব কবে এ বিষাক্ত দ্রবব মিশ্রণ 
মিশিয়ে দিতে হবে। এতে ঝামেলা যেমন প্রচ্ুবঃ তেমনি 1758 কম নয। তাছাডা এতে শক্রুৰ 
অবধাবিত মৃত্বু। কোনক্রমে তাকে বাঁচানো যাবে না। প্রযেগেব পবে ইচ্ছাব পবিবর্তন হলে 
কোন মতেই তাকে বাচানো যাবে না। প্রযোগ কবলে ধবা পড়াব সম্ভাবনা প্রবল। ধবা পড়লে 
গুণিনেব শবীবেব একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না। 

তবে একটা কথা এই যে উল্লিখিত বিষাক্ত পদার্থগুলি কোন মানুষেব শবীবে প্রযোগ কবলে 
এমনিতেই তাব মৃত্যু ঘটবে। গুণিনেৰ প্রযোজন হবে না। এই প্রসঙ্গে গুণিনদে প্রশ্ন কবেছিলাম। 
তাবা কোন সদুক্তব দিতে পাবেন না। তাদেব বক্তব্য হল গুকব কাছ থেকে তাবা এই বিদ্যাই 
পেষেছেন। তবে একটা সতি কথা ভাবা বলেছেন-__ এই দ্বিভীষ পদ্ধতিব প্রযোগ বা কোনদিন 
কবে দেখেন নি। 
পচাবানের মন্ত্র 

দক্ষিণ চকিবশ পবগনাব গুণিনদেব কাছ থেকে পচাবাণেব যে মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে তাদেব 
মধ্যে অধিকাংশ সংস্কৃতে লেখা । বলা বাহুল্য সংস্কৃত মন্ত্রগুলি ভুলে ভবা। বাংলাদেশ কিংবা 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনাতে যে সব গুণিন মন্ত্র চর্চ কবে থাকেন, তীবা উপযুক্ত শিক্ষিত ব্ক্তি 
নন। ফলে সংস্কৃত মন্ত্রগুলি তাদেব হাতে পড়ে বিকৃত হতে হতে এমন এক পর্যায়ে চলে এসেছে 
সেগুলিব প্রকৃত চেহাবা কি ছিল তা আজ জানা অসম্ভব। প্রথম অবস্থায় কোন তন্ত্র কিংবা 
অন্য কোন মন্ত্র-গ্রস্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল । দিনেব পব দিন স্বল্প শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত গুকশিষোব 
হাতে পড়ে সেগুলি যথেষ্ট পবিমাথে বিকৃত হয়ে গিয়েছে। 

বাংলা মন্ত্র দু একটি পাওয়া গিয়েছে। তাও তুলে ওর্া। বার্যন্ুলি অসংলগ্প। সংশোধন কবে 
এখানে দেওয়া হচ্ছে। একটি' মন্ত্র জদ্ুত। এতে চাষরাসের প্রসন্ত আছে । চাী বিষয়লেব গাছ 


১৯৮ দক্ষিণ চবিবশ পরগনাব কর্থাভামা ৪ লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


পুতেছে তাতে ফলেছে বিষফল। সেই বিষ ফলের বিষ ফলায লাগিয়ে বাণ ছুঁড়ছে গুণিন। 
সেই বাণ শত্রর যে অঙ্গে বিদ্ধা হবে__ সেই অঙ্গ বিষক্রিয়ায় হয়ে যাবে অসাড়। তারপর ক্রমে 
ক্রমে তাতে পচন ধরবে। 

স্বর্গ মতা পাতাল থেকে ভুলে আনলুম মাটি। 

সেই মাটতে গাছ পুতলাম পারপাটি। 

সেই গাছে হল ফল অতি মনোহর 

তার ভেতরে আছে বিষ অতি ভয়ঙ্কর ॥ 

সেই বিষের খবর জানে ওঝা ধন্বস্তরি 

আর জানে সর্বজ্ঞ মাতা বিযহরি। 

পরীক্ষিতে কামড়ে দিল বুড়ো তক্ষকে। 

সেই বিষ সেঁদিয়ে ফলের ভেতরে ॥ 

বাসুকির মুখের বিষ মহাদেব নিল। 

বিষ খেয়ে শিব ঠাকুর নীলকণ্ঠ হল। 

সেই বিষ বাণে পুরি বাণ মারি সেখানে। 

শক্রর শরীরে বাণ লাগে যেখানে সেখানে । 

যা বাণ যা, অমুকের শরীরে লাগ। 

অঙ্জ হোক অসাড়) শরীর পচে যাক ॥ 

কার আজ্মে__ 


লোক সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ের মত ওঝা-গুণিনের মন্ত্রও সমাজের দর্পণ। এগুলি যেমন অভীষ্ট 
কাজে বাবহৃত হয়, তেমনি ওঝা-গুণিনগণ কখন অলক্ষ্যে এর মধ্যে পারিপার্থিক সমাজ ও 
জনজীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলেন তা তারা নিজেরা জানেন না। ইতিহাস পুরাণের কাহিনীর 
ছায়াপাত যেমন আছে, তেমনি লৌকিক জীবনের রীতিনীতি, আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাসের 
প্রভাব বর্তমান। মন্ত্রগুলি পড়লে জানা যায় যে সমাজে বামায়ণ মহাভাবত-পুরাণেব খুব চর্চা 
হত। শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মানুষই এইগুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিল। মন্ত্র-তন্ত্রের চর্চা সমাজের 
চাষী, শ্রমিক ও নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে বেশ ছিল। “গ্তণিন' নামে আলাদা কোন সম্প্রদায় 
নেই। কিছু মানুষের মধ্যে মন্ত্রতম্ত্রের ব্যবসা ছিল। কিম্ব আবার অন্যান্য বৃত্তির মানুষ মন্ত্রতত্ত্রে 
চর্চা করতেন। যার জন্য উপরোক্ত মন্ত্রটিতে চাষের প্রসঙ্গ এসেছে। বাণমারার বিষ সংগ্রহের 
জনা তাকে বিষ ফলগাছ চাষ করতে হয়েছে। 

মন্ত্রগুলির বাবহার, প্রয়োগ কিংবা প্রয়োগের পর 'ফলাফল ভীষণ বা মারাম্মক যা হোক না 
কেন, 'মন্ত্রগুলি যে ওঝা-গুশিনের কৰি মনের সৃষ্টি তা হলফ করে বলা বায়। হয়ত কবিতা 
রচনা করার কিংবা আঙ্গিক গঠনের যথাযথ জ্ঞান তাদের ছিল না কিন্তু মন্ত্র রচনা করতে গিয়ে 
তীরা যে' ভাবাবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন তা মন্ত্রগুলির প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়। কার্যকারিতা 
দিক দিয়ে এগুলি কতখানি সফল সে প্রসঙ্গে না গিয়ে বলা যায় ওঝা-গুণিনগণ কেবল মন্ত্রবাবসায়ী 
নন, সু ভাল যোগ করে মন্ত্রগুলিকে ফবিতার স্তর থেকে উত্তীর্ণ করে মানুষকে ঘুগ্ধ'ও শ্রভাবিত 
করার কাজে লাগিয়েছিলেন তার ভজন প্রমাগ রয়েছে এগুলির সর্ধাঞ্জে। 


গপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ১৯৯ 


বাপমারা পদ্ধতির বিশেষ বাবহার £ 

ওঝা-গুণিনদের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হল-_মন্ত্রবাণ। প্রায় প্রতি গুণিন এই বাণমারার প্রক্রিয়া 
শিখে থাকেন। মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর উভয়প্রকার কাজই বাণমারাব মধ্ো দিয়ে সম্পন্ন কবা 
যাষ। তাই বাণমারা কেবলমাত্র “মারণ' পর্যায়ের মন্ত্র নয়, ভূত ছাড়ান, বোগ উপশম প্রভৃতি 
মঙ্গলকর কাজও এর দ্বারা হয়ে থাকে। বাণমারাব সাহায্যে ওঝা-গুাণনগণ যে সমস্ত কাজ করে 
থাকেন, মোটামুটিভাবে ভার একটা তালিকা প্রস্তুত কবলে এইরকম দাঁড়ায। 

মানুষের অনিষ্টকর কর্মের জন্য “বাণ মারা'র পদ্ধতির ব্যবহার : (১) বশীকরণ (২) 
স্তস্তন (৩) আকর্ষণ (8) বিদ্বেষণ (৫) উচাটন (৬) মাবণ (৭) দুর্ভাগাকবণ (৮) কলহকরণ 
(৯) নাশন প্রসৃতি। 

মানুষের মঙ্গলকর কর্মের জন্য “বাণ-মারা” পদ্ধতির ব্যবহার ; (১) তৃতপ্রেত ও দুষ্টশক্তি 
বিতাড়ন (২) পুরানো বা দীর্ঘস্থায়ী বাধির নিরাময় (৩) ওঝা-গুণিনেব অনিষ্টকর বাণ মারার 
বিকদ্ধে কাটান বাণ প্রয়োগ (৪) ডাইনী, অপদেবতা, বা দুষ্টশক্তির নজর লেগে গবাদি পশু 
ও মায়েব বুকের দুধ ফিরিয়ে আনার জন্য (৫) সপ্পক্ষ নিকারণের জন্য ও অন্যান্য বিষক্রিয়া 
নিবারণের জন্য (৬) চোরধরা ও চুরি করা জিনিসের উদ্ধাব প্রড়ভি। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার ভিন্তিতে 
আলোচনা করলে দেখা যায় এখানকার ওঝা- গুণিনগণ উপরোক্ত সবক্ষেত্রে বাণ-মারা পদ্ধতির 
প্রযোগ করেন না। তারা মাবণ, ভূতপ্রেত ও দুষ্টশক্তির বিতাড়ন, মন্ত্রের কাটান, ডাইনী প্রড়ুতির 
জব্দ করা, সর্পবিষ দূর কবার জন্য, চোরধরা প্রভৃতি কাজে বাণমাবা পদ্ধতির প্রয়োগ করে 
থাকেন। যেমন---কোন চোর চুরি করল। তখন জলদর্পণঃ নখ দর্পণ প্রভৃতি করে গুণিন চোরের 
হর্দিশ কবলেন। কিন্তু চোবকে চোব বলে প্রমাণ করবেন কিভাবে । চোর হযত চোরাই মাল 
সরিয়ে ফেলেছে। তখন গুণিনকে হ্বালাবাণ কিংবা কনকনেবাণ, ঝনঝনে বাণ প্রয়োগ করতে 
হয়। চোব ম্বালার চোটে গুণিনের কাছে চলে এসে নিজের দোষ স্বীকার করে। ঠিক একইভাবে 
ডাইনীকে জব্দ কবার জনা বাণ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। 

কোন মায়ের বুকের দুধঃ কিংবা কোন গরুর বাঁটের দুধ ডাইনী শুষে নিচ্ছে; গুণিন কোন 
যন্ত্রণাদাযক বাণ প্রয়োগ করলেন, ডাইনী যন্ত্রনায় কাতব হয়ে গুণিনেব কাছে এসে শ্বীকাব করে। 
গুণিন তখন তাব যথাবিধি প্রতিকাবেৰ বাবস্থা কবেন। এসক ছাড়াও কাটান বাণ প্রয়োগ কবে 
গুণিনরা মানুষের উপকার করেন। হয়ত কোন দুষ্ট প্রকৃতির গুণিন পয়সার লোভে ফোন মানুষের 
খারাপ কিছু করল, তখন অন্য গুণিন মন্ত্রবলে বাণ মেরে পূর্বোক্ত গুণিনের মন্ত্রকে নষ্ট করে 
দিয়ে রোগীকে ভাল করে তোলেন। 

ভূতপ্রেত বা দুষ্টশক্তির বিতাডনেব জন্য গুণিনগণ যে সকল মন্ত্রবাণ ব্যবহার করেন তাদের 
মধ্যে “অগ্নিবাণ' সর্বাধিক পরিচিত এবং বেশি প্রচলিত। দক্ষিণ চবিবশ্শ পরগনায় ও এই মন্ত্র-বাণটির 
বেশ প্রচলন আছে। 

প্রাচীন গ্রস্থাদিতে, পুরাণে, মহাভারতে অগ্মিবাণের কথা জানা যায়। অগ্নিবর্ষণকারী এই বাণ 
বা তীর যুদ্ধে ভীষণ মারণাস্ত্র হিসাবে বাবন্ৃত হৃতো। সম্ভবত পুরাণোক্ত 'অমিবাণের বৈশিষ্ট 
ও গুরুত্বের কথা স্মরণ করে ওঝাগুণিনগণ মগ্রের অগ্নিবাণ সৃষ্টি করেছেন। এই বাণকে শক্তিবাণ 
হিসাবে গণা করা হয়। 

অগ্নিবাণের প্রস্তুতি ও ব্যবহারের পূর্বে শজিদেষীর পূজা? স্বোম+ জজ্জ:প্রডৃতি করতে হয়। 
মুল শক্তিমন্ত্রই হল এই ব্যাপারে যথাযোগা মন্ত্র। কিন্ত অলেকে কালী মন্ত্র জপ করে পৃজা অর্জনা 
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করেন। এই ব্যাপারে মূল কালীমন্ত্র কিংবা বীজমন্ত্র হল--“ক্রীং ক্রীং হুং হুং হীং স্রীং স্বাহা। 
অথবা “ক্রীং ক্রীং তরী ক্রীং হুং হুং হীং হীং দক্ষিণে কালিকে ত্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হীং হীং 
্বাহ্া।” এই বীজ্ঞমন্ত্র একশত আটবাব জপ করতে হয়। পূজা অন্তে যে বাক্তিব ভূত চেপেছে 
বা কোন দুষ্টশক্তি ভর কবেছে ভাব ঘবেব চালেব খড় দিয়ে মশাল বানাতে হবে। যদি তাব 
ইটের বাড়ী কিংবা টালির চালের বাড়ী হয়, তাহলে তার বাড়ী থেকে এক আটি খড় নিয়ে 
মশাল কানাতে হবে। এইবার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম গোত্র উল্লেখ কবে একুশবাব মন্ত্র পড়তে হবে। 
এইসঙ্গে কিছু হলুদ মন্ত্রপৃত করে এ মশালে পোড়াতে হবে। এখন এ মশালের ধোঁয়া ও হলুদ 
পোড়া ধোঁয়া ভূতে চাপা মানুষের নাকে দিতে হবে। এই ক্রিয়া কয়েক মিনিট করাব পব হলুদ 
বাদ দিয়ে মন্ত্রপৃত শুকনো লঙ্কা মশালে পুড়িয়ে তার ধোঁয়া উদদিষ্ট ব্যক্তিব নাকে দিতে হবে। 
এইভাবে পর্যায়ক্রমে একবার হলুদ পোড়ার ধোঁয়া ও একবার লঙ্কাপোড়ার ধোঁয়া রোগীর নাকে 
দিতে হবে। এতে ভূত প্রেত কিংবা দুষ্টশক্তি রোগীকে ছেড়ে যেতে বাধা হবে। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় অগ্নিবাণের বাংলা মন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। সেই মন্ত্রে দেখা যায় অক্টনজ 
সংঘটিত হওয়ার পৌরাণিক কাহিনীর ছায়াপাত আছে। অষ্টরুবজ্জের অগ্নি আহরিত করে বাণেব 
শক্তি সংগ্রহ করা হয়েছে। এই শক্তি দিয়েই ভূত প্রেত, উপদেবতা, দুষ্ট শক্তি, অশুভ আত্মা, 
ডাইনী, যক্ষ-রক্ষ, জিন, পরী প্রতি অলৌকিক অনিষ্টকারী শক্তিদের প্রতিহত কবা যায। এইবাণ 
যিনি প্রয়োগ করবেন, তাকে শুদ্ধচিন্তসম্পন্ন পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তাছাড়া তাব 
কিছুটা আধাস্তিক শক্তি থাকা দরকার। অসংযমী, মাতাল, লম্পট, কিংবা কুচরিত্রের মানুষদের 
কাছে এই মন্ত্রবলের প্রয়োগ নিম্কল হবে। তবে ওঝা বা গুণিনকে উচ্চবর্ণের মানুষ হতে হবে 
এবং কোন নিয়ম নেই। যে কোন জাতির মানুষ যিনি শুদ্ধভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ কবতে পারবেন 
ও বীজমন্ত্র জপ করতে পারবেন এমন শুদ্ধ চরিত্রের মানুষ হবেন, তার পক্ষে এই মন্ত্রবাণ 


প্রয়োগ করা সম্ভব। 

অগ্নিবাণের মন্ত্র 
ও অষ্ট দেবতায় নমঃ 
ও অষ্ট দেবতায় নমঃ ॥ 
ও হীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং মহামায়ায়ৈ 
হুং ফট স্বাহা। 
আট দেবতার কৃপা নিয়ে অষ্টবন্র হল। 
মহাদেবীর বরে তাহা সংঘটিত হল। 
অষ্টরশক্তি আমি বাণের মুখে ধরে। 
অগ্নিবাণ গঠন করি অষ্ট দেবতার বরে। 
শন শন বাণ চলে ন্বর্গ মর্তা ছেড়ে। 
বাণের মুখে রুদ্রদেব স্বলে অমিত তেজে॥ 
স্বর্গ মতা পাতালেতে কাপে জীবগণ। 
বাণ চলে শূন্য পথে হয়ে গনগন ॥ 
ষক্ষ রক্ষ নাগ ভূত প্রেত আদি। 
কাহারও নিস্তার নাহি না পাজাও যদি। 
অমুকার অর্গে তুষি করেছ ভর। 
যেখানেই থাক তুমি বাণ করিবে জর্জর ॥ 
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যা বাণ যা তীব্র তেজ হান। 
অমুকেব শবীবে যে আছে কবো খান খান ॥ 
ব্রহ্মা বিষুঃ মহেম্বব আদি তেত্রিশ কোটি দেকতাব হুকুমে । 
যে দুষ্টশক্তি ভব কবে আছে, তাকে পুডিযে ফেল ॥ 
লাগ লাগ লাগ-__ 
কাব আজে 
দেবী মহামাযাব আজ্রে। 
আব তেত্রিশ কোটি দেবতাব আজে 
আব আমাব শ্ত্রীগুকব আল্ে। 
মন্ত্রটিব মধ্যে সংস্কৃত বাংলা মিশিযে চমক সৃষ্টি কবাব চেষ্টা হযেছে। পৌবানিক প্রসঙ্গ আছে; 
কিন্কু বাকা গুলি সুগঠিত নয। ছন্দেব দোষ তো আছেই। 
এক ভূত ছাড়ানোর ঘটনায় দেখেছিলাম___গুণিন কপালে চওড়া কবে সিদুব দিয়ে মাথায 
লাল গামছা বেঁধে মশাল স্তেলে তীত্র গন্ধ তৈবী কবে বোগীব নাকে ধবছে, আব এক হাতে 
একটি মোটা কঞ্চি নিষে মাটিতে সপাসপ মাবছে। মুখে সুব কবে কি একটা বলছে। সে যে 
মন্ত্র তাব শব্দ, ছন্দ, বাকা এবং অর্থ কিছুই বোঝা যায না। সুতবাং মন্ত্রটি সুগঠিত না হল 
কিংবা ছন্দদোষ ঘটল তাতে কিছুই এসে যায না। গুণিন নামক যাদুকবটিব বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, 
হস্কাব, লাফালাফি, আব লঙ্কা-হলুদ পোডাব তীব্র গন্ধে তৃত্র কেন, ভূতেব চোদ গুষ্টি পালাতে 
পথ পাবে না। সুতবাং মন্ত্র যাই হোক, তাব প্রয়োগই আসল কথা। 
বাংলাব গ্রামে গঞ্জে আনাচে কানাচে ঝোপে ঝাড়ে শূন্য মাঠে ভূত প্রেত আজও ঘুবে বেড়ায। 
দক্ষিণ চবিবশ গবগনাব প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সুন্দববনেব সীমানায ভূত প্রেত দুষ্টশক্তিব বাজত্ব। 
সংস্কাবাচ্ছন্ন মানুষের মনে তাদেব অবস্থান আব এদেব ঠিকানা জানে ওঝা গুণিন নামেব ধুবন্দব 
ব্যবসায়ীবা। কোথায় কেমন কবে কোন দ্রব্য, কোন মন্ত্র প্রযোগ কবলে কোন বোগ সাববে। 
কোন ভূত পালাবে তাব হদিশ ও তাদেব জানা । সুতরাং অগ্নিবাণ কিংবা ভ্বালা বাণ কিংবা কীটা 
বাণ যাই হোক না কেন, যে কোনভাবে গ্রামেব মানুষের সমস্যার সুবাহা কবতে তাবা সিদ্ধ 
হস্ত। দীর্ঘকাল ধবে উত্তরাধিকাব সূত্রে যে সংস্কাব বিশ্বাস আমবা বহন কবে চলেছি__সেই 
শ্রোতোধাবায় অবগাহন করে গঝা গুণিন নামক মন্ত্র-ব্যবসায়ী শ্রেণী ফায়দা লুটে নিচ্ছে। সেখানে 
অগ্নিবাণ কেন, কত রকমের বাণ, কত রকমের প্রক্রিয়া যে আছে তার ইয়ন্তা নেই। এগুলি 
আলোচনা কবলে একটা কথাই বোঝা যায়-_- এক একটি গুণিন তার কল্পনায় যে ভীষণ, 
ভয়ানক, উদ্ভট পরিস্থিতির ছবি এঁকেছেন, তাকে রূপ দিতে মন্ত্র এবং তাব প্রয়োগপদ্ধতি সৃষ্টি 
হয়েছে। তাই এগুলির মধ্যে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই; রীতি নেই। এক এক গুণিনেব কাছে 
এক এক রকমের গদ্ধতি। এমনও দেখা গেছে ভূত ছাড়ানোর জন্য অগ্নিবাণ মারণ কার্যে ব্যবন্ধত 
হচ্ছে। কাটা বাণ কিংবা স্বালাবাণের প্রয়োগ হচ্ছে কোন কঠিন রোগ সারানোর জন্য কিংবা 
চোর ধবার জন্য। তবে সমসার সঙ্গে পদ্ধতির মিল গাকতে হবে। না হলে একটি ব্যাপারের 
মন্ত্র অনাটিতে প্রয়োগ করা যাবে না। কোন গুণিন কোথায় কেমন করে কিভাবে কাজ করবেন 
বা কি মন্ত্র প্রয়োগ করবেন তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে তার উপর। তাই মন্ত্রতন্ত্রগুলির 
কোন নির্দিন্ট চেহারা নেই। ভাই এগ্লিকে লোক সংস্কৃতির অন্তর্ুক্ত করা গেলেও যথার্থভাবে 
বিচার বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে সে কথা আজ জন্বীকার করা যায় না। 


২০২ দদ্িণ চবিবশ পবগনার কথাভামা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


বীরসাধনা (১) : 

দুষ্ট প্রকৃতিব বা খল ম্বভাবেব গুণিনবা সাধাবণত? মানুষেব অনিষ্ট করে থাকে । এটাই তাদের 
প্রকৃতি। জনসমাজেব ধারণা এরা মানুষের যে অনিষ্ট সাধন করে থাকে এবং যে ক্ষমতাবলে 
করে থাকে তা তাদেব জন্মগত। অর্থাৎ এক শ্রেণীর মানুষ জন্মসূত্রে কিছু ক্ষমতা অর্জন কবে 
থাকে, যার দ্বারা তারা মানুষেব মণল সাধনে লিপ্ত থাকে। বলা বানুলা এই কাজেব দ্বারা 
তারা অর্থ উপার্জন করে। এইসব দুষ্ট প্রকৃতির মানুষরাই পরবর্তীকালে মন্ত্রতন্ত্র শিখে গুণিন 
স্বয় এবং ধীবে ধীরে দুষ্ট যাদুবিদ্যা (8180 1১1821০) কিংবা মন্ত্রতন্ত্বের সাহায্যে পিশাচ বা ডাইনী 
জাতীয় খল জাদুকরে পরিণত হয়। এরা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। 

এই সকল দুষ্ট গুণিন ছাড়া আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেণ যাঁরা কিছু কিছু অলৌকিক 
ক্চমতার অধিকারী হন কিংবা দুষ্ট যাদুবিদ্যা (3180 77481) তে পারদর্নী হন এবং মানুষে 
অনিষ্ট করার ক্ষমতাও তাদের থাকে । তবে এইসব মানুষেরা মানুষের অনিষ্ট কবেন না, উপরস্থ 
মানুষের অনিষ্টকারী দুক্টশক্তির প্রতিরোধ কবেন। এঁবা সাধারণতঃ লৌকিক দেবদেবীর আশীর্বাদপুষ্ট 
হয়ে থাকেন। বাংলার প্রাচীন কাবা মঙ্গলকাব্যের মধো এই জাতীয় চবিব্রের সন্ধান পাওয়া যায়। 
ধর্মঠাকুরের কৃপাপুষ্ট লাউসেন তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে পারদর্শী ছিলেন। তান্ত্রিক মতে যা উল্টাসাধন 
সেই কঠিন কায়াসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে লাউসেন আধ্যাত্মিক তথা ভীষণ তান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী 
হয়েছিলেন। এইরকম মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুব প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর কৃপাপুষ্ট কিছু চবিব্রের 
সন্ধান পাওয়া যায়, যারা তান্ত্রিকজ্বানসম্পন্নঃ যাদুশক্তির অধিকাবী, অলৌকিক ক্ষমতাধাবী ছিলেন। 
নাথযোগী কাহিনীর চরিব্রগুলি তান্ত্রিক ক্রিয়াকৌশল, তন্ত্রজ্ঞান, দেহসাধনাব এবং সর্বোপরি 
অলৌকিক যাদুশক্তির উল্লেখযোগা দৃষ্টাস্ত। 

বামমার্ণীয় তস্ত্রোক্ত সাধন পদ্ধতি ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে সুপ্রচলিত। 
এই সাধনপদ্ধতি “বীরাচার" নামে অভিহিত। আবার কিছু কিছু লৌকিক দেবদেবী বা অপ্রচলিত 
ছোটখাটো দেবদেবী-্যাঁরা তান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং কিছু কিছু অতিপ্রাকৃত জগতের 
শক্তিকে মন্ত্র-তন্ত্রের জগতের ভাষায় গ্বীর" বলা হয়। এই “বীর" শ্রেণীর অলৌকিক জীব(9) 
অসীম ক্ষমতার অধিকারী । অতি প্রাকৃত জগতের সমুদয় কাজকর্ম এঁদের দ্বারা পরিচালিত হয়। 
এক শ্রেণীব গুণিন এই বীরদের পূজা কবেন, উপাসনা করেন। এই বীবদেব আশীর্বাদপুষ্ট হযে 
এবং বীবদেব সাযতায় তারা প্রভৃত পরিমাণে অতিপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন কবেন। 
অনেক গুণিন বলেন “বীর? হলো আরবীয় “জিন" কিংবা দৈত্যের মতো অসীম ক্ষমতাবাণ অলৌকিক 
শক্তিধারী কোন কল্পিত প্রাণী। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ এবং অন্যানা আসুরিক সাধনা দ্বারা এঁদেরকে 
তুষ্ট করে বশ করতে হয়। এদের দ্বারা হেন লৌকিক অলৌকিক কাজ নেই যা করা যায় না। 
ওঝা-গুণিনগণ এঁদের সাহাযো মানুষের অনিষ্টকর কাজের প্রতিবন্ধকতা করে সমাজের মঙ্গল 
করতে পারেন। এরা এমন সব গুপ্ত ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত থাকেন যার বিন্দুবিসর্গ বাইরের লোকের 
কাছে প্রকাশিত হয় না। এই সমস্ত গুণিন 8190 [০%তা-এর অধিকারী হয়েও মানুষের উপকার 
করেন। এঁদের দ্বারা মানুষের মঙগলকর যে সমস্ত কাজকর্ম হয়ে থাকে তা নিষ্নর্প-_ 

(১) পুরোনো বা দীর্ঘস্থায়ী রোগ---যেগুলি চিকিংসা বিভ্রাট বা চিকিৎসা-জঁটিলতার দ্বারা 
সৃষ্টি হয়েছে, সেই সমস্ত রোগের প্রতিকার “বীর'দের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এই সব বিষয়ে 
প্রতিকারের উপায় এবং গঁষধের হদিশ পাওয়া ফায়। 

(২) ডান, ডাইনী, অশুভ আয্মা, ।মান্ধাবিনী, বিদ্যাধরী, কিষ্নরী প্রভৃতির বুদৃষ্টির-প্রভাব ও 
প্রকোপ থেকে মানুষকে মুক্ত করা। 


গুপ্তাবদা ও তন্ত্রসাধনা ২2০৩ 


(৩) অন্যান্য ওঝা- গুণিনদেব অনিষ্টকাবী শক্তিকে প্রতিহত কবা এবং তাদেব বাণ মাঝাব 
বিকদ্ধে কাটান বাণেব প্রযোগ। 

(8) ডাইনী, অপদেবতা ও দুষ্ট গুণিনেক নজব লেগে মাযেব বুকে ও গবাদি পশুব বাঁটে 
দুধ শুকিয়ে যাওয়াব প্রতিকাব কবা। 

(৩) [সদ্ধাইকে প্রাতহত কবা। 

(৬) বিষক্রিয়া উপশম 'ঘটানো। 

(৭) চুবি, ছিনতাই, বাটপাডি প্রড্ৃতিব প্রতিকাব। 

(৮) গ্রপ্তধন সন্ধান, অন্যানা সম্পদ আহবণ, সৌভাগা বৃদ্ধি, প্রাতাহিক ভীবনেব সুবাহাব 
জন্য এবং উন্নতিব জনা উপায বা পথেব সন্ধান । 

বীবসাধনা অত্ন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপাব। এই সাধনাকে শব সাধনাব একটি অঙ্গ বলা 
যায। কিন্তু এই কষ্টসাধা ব্যাপাবটি সমাধা কবতে পাবলে প্রভূত ক্ষমতাব অধিকারী হওযা যায। 
আববীয “জিন'-দেব মতো প্বীব' ও গুণিনেব বশ হযে যায। 

আদিম জাতি গ্প্তবিদ্যা চর্ভা কিংবা বহসাচর্চাকে বংশগত পেশা হিসাবে গ্রহণ কনেছিল। সেই 
ধাবা আজও অনেকস্থানে বজায আছে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায কিছু গুণিনে সন্ধান পাওয়া 
গিষেছে, যাবা কযেক পুকষ ধবে এই মন্ত্র-ব্বসা চালিযে আসছেন। তবে দক্ষিণ চবিবশ পবগনায 
যথার্থ বীর সাধক অর্থাৎ এই সাধনায সিদ্ধিলাভকাবী ব্যক্তি খুব কমই আছে। বীব সাধনাব প্রক্রিযা 
এবং মন্ত্র অনেকে জানেন, কিন্তু সাধনায সিদ্ধিলাভ কবেছেন এমন জানা যাষনি। এপর্যন্ত যে 
কয়জন গুণিনেব সঙ্গে যোগাযোগ কবা সম্ভব হযেছে তাদেব মধ্যে অনেকে বীবসাধনাব মন্ত্র 
ও পদ্ধতি জানেন। কিন্ত সাধনায সিদ্ধিলাভ কবেছেন-__এমন এক জনকেও পাওযা যাষনি। 
অনুসন্ধান চলছে, ভবিষাতে হযত সন্ধান পাওয়া যেতে পাবে। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব গুণিনদেব কাছ থেকে বীব সাধনা সম্পর্কে যে পদ্ধতি সংগ্রহকবা 
হযেছে তাব বিববণ এখানে দেওষা হচ্ছে। প্রথমেই বলে বাখা দবকাব যে বীব সাধনাব মূল 
সাধন অংশ এবং শব সাধনাব প্রক্রিযা এক হলেও বিভিন্ন আচাব-অনুষ্ঠান ও মন্ত্রগুলি গুণিনভেদে 
বিভিন্ন। বিভিন্ন পদ্ধাতিব উল্লেখ না কবে মোটামুটিভাবে মিল বেখে প্রক্রিযাব বিববণ এখানে 
দেওযা হচ্ছে। 

(১) পূর্বেই বলা হযেছে বীবসাধনা অতি কঠিন সাধনা। যে কোন বাক্তিব দ্বাবা এই সাধনা 
সুসম্পন্ন হতে পাবে না। কাবণ এই সাধনাব জন্য প্রযোজন সৎঃ জিতেন্ট্রিফ, নির্লোভ, হৃদয়বান, 
দষালু, স্থাস্থ্াবান, শক্তিমান, উদাবহাদয, বুদ্ধিমান, বিবেচক ও নীবোগ শবীব সম্পন্ন মানুষ। 
অর্থাৎ যে সমস্ত সদগুণ থাকলে মানুষ যথার্থভাবে মানুষ হয সেই সমস্ত সদ্গুণ থাকাব দবকাব। 
অপ্রাকৃত, অনৌকিক শক্তিকে বশীভূত কবতে গেলে দুর্বল চবিত্রেব মানুষ সর্বদাই ব্যর্থ হয়। 
(২) অক্ষবজ্ঞানহীন কোন মূর্খ ব্যক্তিব দ্বাবা এই সাধনা সম্ভব নয। কাবণ এতে সংস্কৃত বীজমন্্ 
আছে সেগুলি শুদ্ধভাবে উচ্চাবণ কবতে হবে। অন্যান্য সংস্কৃত মন্ত্রগুলিও যথাযথ উচ্চাবণ কবতে 
হবে। সেজনা তোতলা, জড় ব্যক্তিব দ্বাবা সাধনা হবে না। আবাব অতি উচ্চশিক্ষিত খুব বড় 
পণ্ডিত বাক্তিব দ্বাবা এই সাধনা হবে না। কাবণ স্তর পা্ডিভোব অহংকার থাকবে। সাধককে 
অহংকাবশূনা হতে হবে। 

(৩) সাধককে অবিশ্বাগী, নাস্তিক হল্গে চলবে না। অবিশ্বাসী কিংবা নাস্তিক হলে এই সমস্ত 
জিয়াকলাপ তার কাছে অর্থহীন ঘগে হবে। ফলে সাধনায় চিত্ত সংযোগে ব্যাঘাত ঘটকে। সাধককে 
অবশাই ভক্তিমান, জলৌকিক ও অভিগ্রাকৃত দিতে ঘিশ্বা্ী হতে হইবে 


২০৪ দক্ষিণ চবিবশ পবগনার কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


(8) জাতি বর্ণ" নির্বিশেষে এই সাধনায় অংশগ্রহণ কবতে পাবে। দক্ষিণ চবিবশ পরগনায 
সে সমস্ত মানুয এই সব কার্যে রত, পব্সংখান নিয়ে দেখা যায উচ্চবর্ণের মানুষ অপেন্া 
অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের মানুষ এই মন্ত্র-তন্ত্রের সাধনায় বেশি অন্তভুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণ কাযস্থ 
অপেক্ষা মাহিষা, কর্মকার, নাপিত, পৌও১ তিলি সদগোপ প্রড়তি জাতি ও আদিবাসী সমাজের 
বহু মানুষ এই মন্ত্রতন্ত্রে বাবসায়ে রত আছেন। 

(৫) বালক এবং বৃদ্ধদের দ্বাবা এই সাধনা কদাপি সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে পঁচিশ তিরিশ 
থেকে পঞ্চাশ বসব বযসেব মানুষ এই সাধনায় অগ্রসর হতে পারেন। 

(৬) বীর সাধনায় আগ্রহী ব্যক্তির তন্ত্মন্ত্রে জ্ঞান থাকা দবকার। কারণ এই সাধনা মোটামুটিভাবে 
দেহ নির্ভর। তাই শরীর মধাস্থ শিরা, উপশিবা, না্টী, ধমনী সম্বন্ধে 'জ্ঞান থাকা দরকাব। তেমনি 
সাধককে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা, আসন, প্রাণায়াম প্রডৃতিতে দক্ষ হতে হবে। 

বীর সাধনার সাধকগণ তথা গুণিনগণ একটা প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের পথ ধবে তাদের 
কর্মপথে এগিয়ে চলেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন দেবদেবী যেমন হরি, শিব, মনসা, 
চগ্ী, ধর্ম, শীতলা প্রভুতিকে বিপদ আপদ পরিত্রাণের দেবদেবী হিসাবে স্মরণ করেন, তেমনি 
বীর" নামক কল্পিত অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারীকে সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা দিযে থাকেন। কাবণ 
বীর সাধনায় সংশ্লিষ্ট দেব কিংবা দেবীকে তুষ্ট করেই.বীরকে লাভ করেন এবং তাকে সদাসর্বদা 
সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে থাকেন। অন্ধকার পথে চলতে বিশ্বাসই তাদের প্রধান সহায়। শিব, 
হরি, মনসা, চণ্তী প্রত্তি দেবদেবীব যেমন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, কোন সাধক ধার্মিক কেউ 
কোন দিন এঁদেরকে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করেন নি; তেমনি বীর নামক অলৌকিক শক্তিধরকে 
কোন গুণিন স্বচক্ষে দেখেন নি। সবই অনুভূতির ব্যাপার। এই অনুভূতির উপব দীড়িয়ে আছে 
সমগ্র মন্ত্র জগৎ। চিরাচবিত সংস্কার আর বিশ্বাস তার মূলচাবিকাঠি। সমগ্র পৃথিবী কিংবা ভারতবর্ষ 
কিংবা বঙ্গদেশ কিংবা দক্ষিণ চবিবশ পরগনা যেখানেই হোক অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তিব 
মূল ভিত্তিভূমি হল সংস্কার ও বিশ্বাস। সেখানে দুষ্টশক্তি, অপদেবতা, ডান ডাইনী মায়াবিনীরা 
যেমন বিচরণ করে, তেমনি তাদেরকে প্রতিহত করতে “বীর” নামক শক্তিধরেরাও ঘুবে বেড়ান। 
তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের সৌজন্যে গুক প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে গুণিনরা সেই জগতে প্রবেশের 
অধিকার অর্জন করেছেন। তাই বিতর্ক যতই থাকুক, ওঝা-গুণিনদেব জন্য পৃথক জগৎ তৈবী 
হয়ে আছে-__ তা হল লোকবিশাস আব লোক সংস্কাবেব ভগ । 
বীর সাধনার পদ্ধতি : 

অন্যান্য সাধনক্রিয়ার মত “বীর” সাধনায় তিথি ও নক্ষত্রের যোগ প্রয়োজন হয়। সমগ্র কৃষ্ণপক্ষই 
বীর সাধনার পক্ষে প্রশস্ত। তবে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি কিংবা চতুর্দশী তিথি উৎকষ্ট বলে 
বিবেচিত হয়ে থাকো নক্ষত্র এবং যোগ সম্পর্কে বিভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্র ম্ত। কেউ বলেন 
কৃত্তিকা কিংবা ভরনী নক্ষত্র আবার কেউ বলেন মাহেন্দ্র মণ্ডল যধাগত অনুরাধা, ও রোহিনী 
নক্ষত্র আর যোগ হল মাহেন্দ্র যোগ উৎকৃষ্ট। অনেকে অবশ্য পূর্ব ভাদ্রপদ ও অক্লোষা নক্ষত্র 
অযৃতযোগ উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করে থাফেন। শরৎ কিংবা হেমস্তকাল এই কার্ষের জন্য প্রশস্ত । 

লোকালয়ের মধ্যে বীরসাধনা করা উচিত নয়। কারণ যে সমস্ত গুহ্য ক্রিয়া ও পদ্ধতির গ্রয়োজন 
তা জনববপূর্ণ স্থানে সফল হয় না। দ্বিতীয়ত, মানুষের মনে কৌতৃহল জাগতে পারে তাতে কাজ 
বাধার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, এই সমস্ত সাধন প্রক্রিয়াকে আমাদের ছেলেধ লোকজন ভাল "চোখে 
দেখেন না। সেজন্য নির্জন বনমধো নদীততীরে শ্মশানে, লোকালয় থেকে দূরে পোড়ো বাড়ীতে 
এই কার্য করা উচিত। নদীতীরের নির্জন শ্মশান 'এই সাধনার পক্ষে সর্বোহকৃষ্ট। 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ২০৫ 


বীবসাধনাব জন্য অনেক জিনিসের প্রয়োজন-_-(১) শব (চগুালেব শব হলে ভাল হয়)। 
(২) চিতা (যে চিতায দাহকার্যেব জন্য চণ্ডালেব শব আনা হযেছিল)। (৩) সামিষান্ন, গুড়, 
সুবা, পাস ও পিষ্টক, ভু্টাব খই, পৃজাব সামগ্রী ও নৈবেদা, জবাফুল, বিভিন্নবকমেব ফল। 
(8) বলিব জন্য কৃষ্ণবর্ণেব ছাগ। 
(৫) মৃগ চর্ম কিংবা বাঘ চর্মেব আসন। 
(৬) হোমেব সামগ্রী, সমিধ, দ্ৃত প্রভৃতি। 
(৭) আকন্দ তুলাব সলিতাসহ কর্পৃবেব প্রদাপ, পঞ্চগব্য। 
প্রথমে সাধককে নির্জন স্থানে দক্ষিণাকালীব পূজা কবতে হবে। এবপব এক লক্ষ আটবাব 
বীজমন্ত্র জপ কবতে হবে। এই বীজমন্ত্র হল-_ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্থীং হীং দক্ষিণকালিকে 
ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং ছং হীং হীং স্বাহা। 
দ্বিতীষ পর্যাযে সাধককে নির্দিষ্ট তিথি নক্ষত্র ও যোগ অনুযাযী শবকে প্রথমে ন্নান কবাতে 
হবে। গঙ্গাজলে স্নান কবালে ভাল হয। তাবপব পঞ্চগবা দ্বাবা আবাব স্নান কবাতে হবে। তাবপব 
চিতাব উপব শবকে স্থাপিত কবে তাকে ভাল কবে চিতাব সঙ্গে বেঁধে ফেলতে হবে। চিতাটাকেও 
চাবটি খোটা দিযে মাটিব সঙ্গে ভালভাবে আটকাতে হবে। এবপব শবেব উপব বসে একাগ্র 
চিন্তে ইষ্টমন্ত্র জপ কবতে হবে। বলাবাহুলা জপেব পূর্বে দেহবন্ধন মন্ত্রে নিজেব শবীবকে বন্ধন 
কবতে হবে যাতে বাহিবেব কোন বিপদ শবীবকে স্পর্শ কবতে না পাবে। 
তৃতীয় পর্যাযে ইষ্ট মন্ত্র জপ কবাব পব বীব সাধন মন্ত্র জপ কবতে হবে। 
বীব সাধন মন্ত্র 
ও হীং হীং ক্লিং কালিকে মহাকালিকে 
কবাল বদনে ঘোবদ্রংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনাষিকে 
বীবায বীবায দাবা হন হন শব শবীবং 
চৈতনং জাগ্রত কবয হুং ফট স্বাহা। 
এই মন্ত্র সঠিক কিনা জানা নেই। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব তান্ত্রিক গুণিনেব কাছ থেকে 
গৃহীত মন্ত্র এখানে তুলে দেওযা হল। তবে হাতেব লেখা খাবাপ থাকা জন্য কিছু কিছু 
জাযগায পড়তে অসুবিধা হযেছে, সেখানে সামানা সংশোধন কবা হযেছে ।] 
বীবমন্ত্র বহুক্ষণ জপ কবাব পব চাবদিকে নানাপ্রকাব ধ্বনি, বিকট শৰ্দ; হাসি ও কান্নাব 
স্বর; বীড়ৎস চীৎকাব গুনতে পাওয়া যাবে। সাধককে এতে ভীত বা বিচলিত হলে চলবে না। 
কোনদিকে না অকিয়ে বীবাসনে উপবিষ্ট হযে এক মনে মন্ত্র জপ কবে চলতে হবে। কিছুক্ষণ 
পব মুখবযাদন কববে; তখন তাব মুখে সুবা, গুড় সামিযান়্; পায়স, পিষ্টক ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে 
দিতে হবে। শব মাঝে মাঝে বীধন ছিড়ে উঠে বসতে চাইবে । তাকে জোব করে গাষেব শক্তি 
দিয়ে আবাব শুইয়ে দিতে হুবে। যদি শব একবাব বাঁধন ছিড়ে উঠে বসে কিংবা দাঁড়ায় তাহলে 
সে' সাধককে মেবে ফেন্সবে। 
কিছুক্ষণ এইভাবে চলাৰ পব চাবদিকেব শব্দ থেমে যাবে এবং শর ও নিস্তেজ হবে অর্থাৎ 
শধ অবস্থায় ফিবে আসবে । এইবাব শবকে বন্ধনমুক্ত কবে পুনবাষ পঞ্চ গব্য দ্বাবা জান ক্বাতে 
হত্ক এবং সারা, শবীবে দ্বৃতেব প্রলেপ ছিতে হবে ও নৃত্ঠন বস্ত্র দ্বাবা লরীব আল্ছাদিত কবতে 
হবে। 


২০৬ দঞ্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক-সুংক্সাতিব উপকবণ 


এখন শ্শানেব আঁধপতি চার ডৈববকে যথাবিধি পূজা কবতে হবে ও ছাগবলি দিতে হবে। 
বলিকে দেবী কালীব নামে উৎসর্গ কবতে হবে। এইবাৰ বাত্র্মের কিংবা মুগচর্ষেব উপবে শবকে 
স্থাপন করে বীরাসনে বসে ভাব চৈতন্য উৎপাদন কবতে হবে। 

পুনরায় শবকে চিতাব উপর বেখে ভালকবে বন্ধন কবতে হবে এবং কণূরের প্রদীপ দ্ষেলে 
দিতে হবে। এই প্রদীপ যেন না নিভে যায়। নিভে গেলে সাধকের মৃতু অনিবার্ধ। এইবার 
চিতার চতুর্দিকে গণ্তী কেটে বন্ধনমন্ত্রে স্থান বন্ধন কবতে হবে এবং দেহবন্ধনমন্ত্রে শবীরকে বন্ধন 
করতে হবে। তাবপর প্রেতশুদ্ধি আসন শুদ্ধি কবে ইট্টমন্ত্র জপ করতে হবে। পুনবায় শবেব 
বুকের উপর বসে বীবসাধন মন্ত্র জপ কবতে হবে। এইবার চতুর্দিকে বিচিত্র শব্দ আরও জোব 
হবে এবং নানারকম ছায়ামৃত্ি চারদিকে নৃত্য করতে থাকবে ও তয় দেখাবে। এতে ভীত ও 
বিচলিত হলে চলবে না। প্রয়োজনে সাধক নৃতন কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে ফেলতে পারেন 
ও কানে তুলো গুঁজে দিতে পারেন। কিস্তু একাগ্রচিত্তে জপ করে যেতে হবে। হ্ীব সাধন মন্ত্র 
যদি-অনেক বড় মনে হয় এবং জপ কবতে অসুবিধা হলে বীব সাধন মন্ত্রে সংকল্প করে কেবলএকাক্ষবী 
কিংবা দাক্ষবী ইস্ট বীজমন্ত্র জপ করা যায়। জপের সঙ্গে সঙ্গে দেবী মহামায়ার ধ্যান করতে 
হবে। এইরকম কিছুক্ষণ চলার পর চারদিকের শব্দ ও ছায়া নৃতা থেমে যাবে। তখন নানাবিধ 
সুস্বর ও সংগীত লহরীতে স্থানটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং সুগ্ন্ধে ভরে যাবে। এরপর সুন্দরী 
রমণীদের ছায়া শরীর আবির্ভূত হধে এবং নৃত্য করবে। এরা সাধককে প্রলোভিত কবার চৈষ্টা 
করবে। এই প্রলোভনে ভুললে চলবে না। সাধক যদি একবাবেব জন্য ভুল করে আসন ছেড়ে 
গঞ্ভীর বাইরে চলে আসে তাহলে মৃত্যু অনিবার্ধ। 

এই সমস্ত চলার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি শব ও মুখব্যাদন করবে এবং দড়ি ছিঁড়ে উঠে বসার 
চেষ্টা করবে। তখন তার মুখের মধো গোটাগোটা ফল দিয়ে দিতে হবে। তাকে জোর করে 
শুইয়ে রেখে দিতে হবে। তবে একটা কথা-_ কোন অবস্থাতেই মন্ত্রজপ থামানো বা বন্ধ কবা 
চলবে না। 

যদি সমস্ত কাজ নিষ্ঠাভাবে যথারীডি পালিত হয় তাহলে শেষরাত্রে দেধী এসে দেখা দেবেন 
এবং শবের প্রাণদান করবেন। এই জাগ্রত শব হলো ধীর। সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার 
জন্য এই বীর সাধকেক বশ ও অনুগত হযে থাকবে। দেবী সাধককে মনোমত ববও প্রদান 
করবেন। 

এই বীর কিন্তু স্কুল দেহেতে থাকবে না। জদশাভাবে অবস্থান করবে। সাধকের প্রয়োজনে, 
বিপদে আপদে সে দেখা দেবে। দেবীর আশীর্বাদণুষ্ট এই বীর মহাশক্তিধর। এর সাহায্যে সাধক 
বহু অসাধ্য সাধন করতে পারবে। 

বরপ্রদানের পর দেবী অন্তর্হিত হয়ে গেলে সাধক দেঁবীর উদ্দেশ্যে হোম করষেন এবং নিজের 
বুক চিরে কয়েক ফৌটা রক্ত হোমে আন্ছতি দেবেন। এরপর ঈশান কোণে কিছু ভিল এবং 
সর্ষে নিক্ষেপ করে ধীর সাধন সমাপ্ত করবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধনভঙ্গ মন্ত্র পাঠ করতে 
হবে। এই সাধনঙঙ্গ মন্ত্রটি কি তা' অবশা জানা যায়নি। বীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই কিন্ত 
সাধকের সমন্ত্র কাজ শেব হয়ে যায় না। সাধক যতদিন শ্বীর'কে 'বশে 'রাখতে চাম ততদিন 
প্রতিরারে নির্দিষ্ট সময়ে ইষ্মস্ত্রে দেবীর জপ ধ্যান করবেন। কমপক্ষে এক হাজার' বার মন্ত্রজগ 
করতে হবে এবং শুদ্ধভাবে জীবনযাপন' করতে হবে । 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ২০৭ 


পূর্বেই বল। হয়েছে বাবসাধনা এক ধবনেব শব সাধনা। এই সাধনা কঠিন, কষ্টকব বলেই 
অধিকাংশ তান্ত্রিক কিংবা গুগিন একে পক্ত্যাগ কৰে থাকন। তবে সাধনায সিদ্ধিলাভ কবলে 
যে শক্তি ও আনন্দ লাড হয তা অতুলনীষ। 

একটা আশ্চর্যেব কথা হল-_-এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান যা কবতে পাবেনি মন্ত্রতন্ত্রেব পক্ষে তাই 
সম্ভব। সে ব্যাপাবটা হল মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চাব কবা। এই প্রাণ সঞ্চাবিত হবাব পব দেহটি 
আব স্থলভাবে থাকে না, অদৃশা ভাবে অবস্থান কবে। পুবো বাপাবটাই বৈজ্ঞানিক চিস্তাডাবনাব 
পবিপন্থী। দ্বিতীযত, দেীব আবির্ভাব ও সাধককে বব প্রদান কবা ব্যাপাবটি অলৌকিক অপার্থিব 
কিংবা 'অপ্রাকৃতিক পর্যাযে পডে। 

বিভিন্ন পুবাণেব কাহিনীতে সাহিত্যে গল্পে আমবা দেবদেবীব দর্শনেব কথা পড়েছি। বিভিন্ন 
সাধক চবিত কাহিনীতেও সাধনান্তে দেবী দর্শন ও বব প্রদানেব কথা জানা যায। তবে এগুলি 
কতখানি পবীক্ষিত সত্য তা বলা যায না কিন্ত আমাদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সংস্কাবে নিঃসংশয়ে 
এগুলি সত্য কলে গৃহীত হযে আসছে। এসব কিছুব মূলে হল আমাদেব ধর্মবোধ ও প্রচণ্ড 
বিশ্বাস। 

এই বিশ্বাসেব উপব দাঁড়িযে আছে সমগ্র জগৎ, ধর্ম, জ্রান, ঈশ্বব, দেবদেবী। আমাদের 
ওঝা-গুণিনদেব মন্ত্র সেই বিশ্বাসেবই অনুবর্তন কবছে। সুতবাং মন্ত্র বলে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার 
কবাব ঘটনা বিশ্বাসেব জগতে অসম্ভব কিছু নয। শবসাধনা বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের 
দেশে চলে আসছে। শব দেহে প্রাণসঞ্চাব কবে তাকে যদি অতিপ্রাকৃতিক কিংবা অলৌকিক 
শক্তিতে পবিণত কবা যায এবং তাকে যদি মানুষেব মঙ্গলে কাজে লাগানো যায তাহলে এব 
থেকে ভালোকাজ আব কি হতে পাবে! আমাদেব দেশেব তন্ত্রসাধক, ওঝা-গুণিনগণ মানুষেব 
মঙ্গলজনক সেই কাজই কবে চলেছেন। 
ভূতিনী সাধন (১) £ 

ভাবতীয তন্ত্রসাধনাব মূলকথা হল দেহ সাধনা । অর্থাৎ দেহকে অবলম্বন কবে এই সাধনাব 
ক্রিযাপদ্ধতি আবর্তিত হয। তেমনি এই সাধনাব লক্ষ্য হল ইষ্টলাভ। এই ইষ্ট" কি? “ইষ্ট সাধক 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তবে অন্ত্রসাধকগণ সাধাবণতঃ জগজ্জননী মহাশক্তিব কৃপালাভেব জন্য সাধনা 
কবে থাকেন। এই মহাশক্তিকে আমবা পাই অসুব্নাশিনী চণ্ডী হিসাবে । জাবাব এই দেবী হলেন 
দুর্গতিনাশিনী দুর্গাঃ অভধদাযিনী অভয়া, মঙ্গলকাবিনী সর্বমঙ্গলা প্রভৃতি । তবে স্থান কাল পাত্র 
অনুসাবে আকৃতিতে, প্রকৃতিতে পৃথক পৃথক বূপে পবিচিতা হলেও এই সকল দেবী যে মূলতঃ 
এক এবং অদ্বিতীষ- ভাবতীয় দর্শনে একথা সর্বজন স্বীকৃত। ইনি হলেন আদ্যাশক্তি সনাতনী 
মহাদেবী। এই মহাদেবী থেকে সকল দেবী প্রসৃতা--_ উমা, পার্বতী, দক্ষকণ্যা সতী, দশমহাবিদ্যা, 
একায়পীঠেব একায়দেবী প্রভৃতি। সবই মূ দেবীব কপভেদ মাত্র। আবাব আঞ্চলিক দেবীগণ 
যেমন চণ্ভী, শীতলা, মনসা;ষষ্ঠী প্রভৃতি এঁবা এই মহাদেবীব সঙ্গে অভিম্াবপে পবিগণিতা হয়ে 
জনসমাজে স্বীকৃতি পেয়েছেন। উচ্চকোটিব সাধকগণ তাই মুল দেবীকে সাধনাব “ইষ্ট” বপে 
লাভ কবতে চেষেছেন। কারণ মূল দেবীব কপলাভ রুরতে পাবলে সকল দেবীর কৃপা পাভ 
কবা হবে। 

আমাদের দেশেব গ্রণিন ও তান্ত্রিকগণের মধ্যে এইবকম সাধনা একটা ধারা লক্ষ্য কবা 
ফায়। সাধনাব দ্বাবা তারা উদ্দিষ্টা: দেবীকে সন্ত্ট কবে ভাব কুঁপালভ কবে যে ক্ষমতা অর্জন 
করেন তার দ্বারাই ভাবা জনসমাত্জের মক করে থাকেন। মন্ত্র“উন্ত্ঠাদেব সেই জঅভা প্রয়োগের 


২০৮ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকবণ 


উপায় এবং সহায়ক মাব্র। সুতরাং প্রকৃত তান্ত্রিক কিংবা গুণিন হতে গেলে তাকে সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করতেই হবে। অবশা এই সাধনার মূল ভিত্তি হল দেহ অর্থাৎ শরীর। 

তন্ত্রমতে এই দেহসাধনা তথা কায়া সাধনা বড়ই জটিল ও কষ্টরকর। একে গুপ্তসাধনা, গুহ্যসাধনা 
কিংবা কৃচ্ছুসাধনাও বলা চলে । তন্ত্রসাধক ও দার্শনিকগণের মতে মানুষের শরীরের দুই দিকে 
নিম্নগামী দুই নাড়ী প্রবাহিত। এরা হল ইড়া ও পিল্গলা। এই দুই নাড়ীকে শরীরস্থিত নিম্নতম 
চক্র মূলাধারে মিলিত করেই সাধকগণেব সাধনার শুরু । এই মূলাধারেই সুপ্ত আছে কুলকুগুলিনী 
শক্তি। এই শক্তিকে প্রথমে জাগরিত করে সাধনার দ্বারা উত্ধ্বগা কবে শরীরস্থিত অন্যান্য চক্রের 
কুলকুগুলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে শরীরস্থিত অন্যান্য চক্র স্বাধিষ্ঠানঃ মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, 
আল্তা প্রভৃতি বিবিধ চক্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানো ভীষণ কঠিন সাধনা। জপতপ, ন্যাস, 
মুদ্রা, প্রাণায়াম প্রভৃতি ও অন্যান্য শারীরিক ক্য়াপ্রক্রিয়ার সাহাযো কুগুলিনী শক্তিকে উধ্বগামী 
করতে হয়। কুগুলিনী শক্তির এক চক্র থেকে আর এক চক্রে, এক পদ্ধ থেকে আর এক 
পদ্যে গমনের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের নব নব অনুভূতি ঘটে। এই অনুভূতিব সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের 
যোগ আছে। 

প্রকৃত তান্ত্রিক ও গুণিনকে এইরকম সাধনপথে অগসর হয়ে এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে 
ক্ষমতা অর্জন করতে হয় একথা পূর্বে বলেছি। তবে সাধনায় উপায় এবং পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন 
হতে পারে। কিন্ত মূল তত্ব হল একটিই__ শরীবস্থিত শক্তিকে জাগরিত করা । এই জাগরিতা 
শক্তিই হলেন জগজ্জননী মহাশক্তি, মহাদেবী, মহামায়া, আদ্যাশক্তি সনাতনী। দশমহাবিদ্যাব 
দেবীগুলি এই মহাদেবীর অংশ কিংবা অন্যরূপ। গুণিন তান্ত্রিকগণের সাধনায় এই দশমহাবিদ্যার 
দেবীগণের যোগ আছে। এক এক প্রকার সাধনার উদ্দিষ্টা এক এক দেবী। অর্থাৎ প্রকারান্তরে 
যাকে মহাশক্তিরই সাধনা বলা যেতে পারে। 

উচ্চমার্গের তন্ত্রসাধলায় কুগুলিনী শক্তিকে জাগরিত করে সহম্রারে উপনীত করাতেই সাধকেব 
সাধনায় সিদ্িলা্ভ ও অপরিমেয় আনন্দলাভ ঘটে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তবে এইসব 
সাধকের কাছে জগজ্জননীর কৃপালাভ এবং পরমানন্দলাড শ্রেয় এবং প্রেয় কিংবা ইঠ্টলাভ বলে 
পরিগণিত হতে পারে, কিন্তু সব সাধক এই অপার্থিব সম্পদ লাভে তুষ্ট নয়। কিছু কিছু যোগী 
বা সাধক পার্থিব সম্পদ ও জাগতিক ভোগসুখ লাভের প্রত্যাশী। এদের লক্ষ্য হল সাধনাতেও 
কেবল দেবীর কৃপালাভ নয়, দেবীকে বশ করে নিজের কাছে বেঁধে রাখা এবং সেই দেবীর 
দ্বারা পার্থিব ভোগ সুখের সামগ্রী লাভ করা। আমাদের দেশের তান্ত্রিক ও গুণিনদের অধিকাংশের 
মধো সেই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের একপ্রকার সাধনা হল “ভূতিনী সাধন? । এখানে 
“ভূতিনী” মানে ভূতের স্ত্রী নয়। এখানে “তূতিনী' হুল এক দেবী। এই দেবীকে দশমাবিদ্যার 
অংশ কিংবা মহাশক্তির কোন অংশ বা রূপ বলে ভাবার চেষ্টা হয়ে থাকে। গুণিন কিংবা তান্ত্রিকদের 
কাছে ইনি মহাশক্তির অংশ হলেও আসলে হয়ত ইনি কোন লৌকিক দেবী, কিংবা দেবফোনি 
কিংবা গুহাজ্ঞানসম্পন্না শক্তি। ভবে কোন কোন গুণিন বা তাস্ত্িক বলেন ইনি শরীরস্থিত কুগুলিলী 
শক্তি। 

স্ডারতীয় দেবদেবীর রূপ কল্পনায় যেমন বিভিন্নত +৪ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তেষনি কল্পনার 
উত্তুট আভিশযাও দেখা যায়। ব্রজ্মা কিংবা: বির কল্পানায় যেমন বৈতিত্ট আহঃ, তেমনি মহাদের 
কিংবা গণেশের রূপ কল্পনায় উত্তুট আতিশযোর প্রভার বেশি। আবার শিবরিজ কোন: মৃ্তিই 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ২০৯ 


নয। দেবীবপ কল্পনায় এই বৈচিত্র্য ও উৎকটতা প্রবল! মার্কপডেয় চক্তী থেকে আরম্ভ করে দুর্গা, 
কালী, প্রভৃতি দেবীগণ, দশমহাবিদ্যার দেবীগণ, মনসা, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবীগণ বৈচিত্রা 
ও উদ্ভট কল্পনার সমাহার। সেক্ষেত্রে শরীরস্থিত বিভিন্ন চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণেব নির্দিষ্ট কোন 
রূপ নেই। ষটচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ ডাকিনী, রাকিনী লাকিনী,কাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনীর 
কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। সাধকের কল্পনানুষায়ী তাদেব বপ প্রতিভাত হয়। সেইরকম কুগুলিনী 
শক্তিস্থিত “ভূতিনী” দেবীর কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। অনেকে এঁকে বরাভয়দাযিনী প্রসন্না মৃর্তিতে 
দেখেছেন। আবার অনেকে এঁকে ভযঙ্করীরূপে কল্পনা করেছেন। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনার গুণিন এবং তান্ত্রিকদের সঙ্গে আলোচনায় এই ভূতিনী দেবীব নির্দিষ্ট 
কোন ৰূপ জানতে পারা যায়নি। কেউ কেউ বলেছেন একটা অনুভূতি, কেউ বলেছেন এক 
ধরনেব ছায়ামূর্তি, ধার পরিস্ফুট কোন অবয়ব নেই। একজন বলেছেন কিছু আলো-__ যেন 
আলোব একটা অস্পষ্ট অবয়ব সামনে এসে দেখা দেয়। আসলে তান্ত্রিক সাধক ও দার্শনিকগণ 
উল্লিখিত শরীরস্থিত ষট্‌ চক্রের অবস্থান যেমন কাল্পনিক, তেমনি কুগুলিনীশক্তি এবং যট্টচক্রের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণও কাল্পনিক। এই ধরনের কোন দেবী আছেন কিনা সন্দেহ। সাধনক্রিয়ায় সাধকের 
অনুভূতিই এখানে বড় কথা । মনে হয় সাধকের অনুভূতিকে সর্বজনপ্রাহ্য প্রত্যর যোগ্য এবং 
বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এই সমস্ত দেবীগণের পরিকল্পনা কবা হয়েছে। 

“ভূতিনী সাধন” যাই হোক, এই সাধনা সাধকের বড় অন্তরঙ্গ সাধনা। এখানে কুশুলিনীস্থিত 
দেবী প্রসন্না হয়ে সাধকের কাছে ধবা দেন এবং সাধকের মর্জিমত চিবকাল সাধকের বশে থাকেন। 
অনেক সাধক আবার দেবীকে কিন্করীরূপে প্রার্থনা করেন। আরব্য উপন্যাসের “জিন*দের মত 
এই দেবী মহাশক্তিধরী। ইনি কিন্করীরূপে সাধকের হুকুম তামিল করেন আবার সাধকের আহার, 
বিহার, বসন, ভূষণ এবং ভোগে সামগ্রীবও সংস্থান কবে থাকেন। কেউ কেউ এই দেবীকে 
জননীরূপে আবার কেউ কেউ এঁকে কন্যারূপে দেখে থাকেন। 

এই প্রসঙ্গে শাক্ত সাধক কবিগণের কালীসাধনার তুলনা ও আলোচনা করা যায়। এই শাক্ত 
সাধকগণ ' জগজ্জননী মহাশক্তিকে কন্যারূপে দেখেছেন। রামপ্রসাদ সেনের কাহিনীতে পাওয়া 
যায়_ দেবী কন্যারূপে রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিষেছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ অন্যান্য তান্ত্রিক 
সাধকগণের মত শ্মশানে শবসাধনা, ভৈরবীচত্র সাধনা কিংবা অন্য প্রকার পশ্বাচার সাধনার পথকে 
একমাত্র অবলম্বন ঘলে মনে করেননি। তিনি ভাব সাধনার পথ গ্রহণ করেছিলেন যদিও তিনি 
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আমাদের দেশের গুণিন ও তান্ত্রিকগণের “ভূতিনী সাধন” কোন উচ্চমার্গের সাধনা নয়। যদিও 
সাধন পদ্ধতিতে দেহসাধনার কথা আছে, কিন্তু এ নেহাতই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সাধনা । কিছু শারীরিক 
প্রক্রিয়া এবং কিছু মন্ত্র জপ করার পর কুগুলিনীস্থিতা দেবী আবির্ভূতা হন এবং প্রসম্না হয়ে 
সাধককে বর দান করেন। শেষে কিষ্করীরূপে সাধকের গৃহে অবস্থান করেন। ব্যাপারটি যেমন 
বিশ্বাসযোগা নয়, তেমনি জঙসঙঞ্জত বলে মনে'হয়। প্রথম কথা, কোন দেবদেবী কিংবা অন্লোকিক 
শক্তির শারীরিক অস্তিত্ব অসম্ভব ও অবাস্তব। দ্বিতীয়ত, দেহনির্ভর তন্ত্রসাধনার সিদ্ধিতে সাধকের 
কিউ ুনড৩০ক 
সত্যিকারের সাধনার মধ্যে পার্থিব ভোগষুখের কোন প্রসঙ্গই থাকে না। চতুর্ধত, জগজ্জননী 
মহাশক্তি কিছুরীক্ণে সাধকের গৃহে টিরকার বাঁধা থাকবেন ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। 


দূ. চ কথাভাষা ও প্লোক-সংস্কৃতির উপকরণ-১৪ 


২১০ দক্ষিণ চবিবশ পরগনাব কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


ভূতিনী সাধন" ব্যাপারটি প্বীরসাধন" এর মত মন্ত্র-তন্ত্রেব একটি পর্যায় বলে মনে হয়। গুণিনদেব 
ক্ষমতালাভের একটি উৎস। জনসমাজে তান্ত্রিক ও গুণিনদের ্ররুত্ব ও প্রভাব প্রতিপন্তি প্রতিষ্ঠা 
করার একটি উপায় মাত্র। তবুও এসবেব আলোচনা কবার প্রয়োজন আছে। যে বিশ্বাস ও 
সংস্কার দীর্ঘকাল ধরে জনসমাজে প্রবহমান তাকে এককথায় বাজে বা ভূয়ো বলে উড়িয়ে দেওয়া 
সম্তব নয়। হয়ত এর পিছনে কোন সত্য লুকিয়ে আছে, যা জ্ঞাবিষ্কার কবা আজও সম্ভব হয়ে 
ওঠেনি। হয়ত “ভূতিনী' নামে কোন অলৌকিক শক্তি আছে যাব রহসা উদ্ঘাটন করা সম্ভব 
হয়নি, সহজিয়া সাধকগণের “সহজ সাধনার" মত যা আজও গভীর গোপন। আমরা শুধু বহিরঙ্গের 
দিকটাই দেখছি আর সম্ভব-অসম্তের, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের, যৌক্তিক-অধযৌক্তিকের দাঁড়িপাল্লায় 
ওজন করছি। শুধু এইটুকুই বলা যায়__আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনরা দীর্ঘকালের 
সংস্কার-বিশ্বাসের প্রবহমান ধারাটির পোষকতা করে চলেছেন নিজেদেব অজান্তে । প্রযোজনেব 
তাগিদে তারা তন্তরমন্ত্রের চর্চা করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে আমাদেব লোক-এঁতিহ্যাকে পুষ্ট ও রক্ষা 
করে চলেছেন। তাদের মন্ত্রসাধন যতই মিথ্যা কিংবা অসারত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, 
তারা যে লোকসংস্কৃতির ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করে চলেছেন সেকথা অন্বীকার করা যায় না। 

ভূতিনী সাধন (২): তন্ত্রসাধক এবং গুণিনগণ লেন জগতেব মানুষের জনা, দুঃখী, 
দীন-দরিদ্রের জন্য ভূতিনী সাধনের প্রয়োজন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে দেবী সাধককে 
ধনরত্ব দান করেন। যা তিনি দীন দরিদ্রের জন্য বায় করতে পারেন। অনেক গুণিনের মুখে 
শোনা গিয়েছে যে ভূতিনী সাধনে সিদ্ধ সাধককে দেবী প্রতিদিন পঁচিশটি করে স্বর্ণমুদ্রা দান 
করেন। তবে এই স্বর্ণমুদ্রা সাধকের নিজের ভোগ সুখের নয়, জগতের দীন দরিদ্রের উপকারের 
জনো। তবে ভূঁতিনী দেবী অর্থাৎ দেবী জগজ্জননী মহামায়া সাধকের আহার বিহার ভোগাদির 
বাবস্থাও করে থাকেন। 
ভূতিনী সাধন পদ্ধতি £ 

তন্ত্র সাধনার জন্য নির্জন শ্মশান, জনশূন্য নদীতীর, বন উপবন, পর্বত, গুহা প্রড়তি প্রকৃষ্ট 
স্থান। অর্থাৎ জনমানবের সংস্পর্শের বাইরে নির্জনে ও গোপনে এই সাধনা করা প্রয়োজন। 
যে কোন তান্ত্রিক কিংবা গ্রহা সাধনা গোপনে সম্পন্ন করাই রীতি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 
দক্ষিণ বিষুঃপুরস্থিত মহাশ্মশানে অনেকে এই ধরনের সাধনক্রিয়া করেছেন বলে শোনা যায়। 
তবে ভূতিনী সাধনা বড় বিচিত্র সাধনা। এই সাধনায় নিয়লিখিত স্থানগুলি সাধন ক্ষেত্র হিসাবে 
নির্বাচন করা যেতে পারে। যেমন-_ 
(১) নির্জন নদীরত্তীরঃ শ্শান) বন-উপবন ইত্যাদি 
(২) সাধকের নিজের গৃহের দ্বার। 
(৩) নির্জন দেবগৃহ। 
রাত্রি-_ বিশেষ করে জন্ধকার-রাত্রি এই সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। সাধক সিদ্ধিলাভ করলে' দেবী 
ভূতিনী তথা দেবী গহামায়া মহাশক্তি সাধকরে তিনরক্ম রাপে ধরা দেন। 

(ক) মাতা বা জননীর ন্যায়। এখানে দেবী সাধকের গার্ভধারিনীর মত স্লেহে যত সাধককে 
পালন করেন। 

(খ) সাধকের গৃহে দাসী বা কিন্করীর ন্যায় অবস্থান করে সাধকের শৃহকাফ সমাধা রে 
দেন। ' 

(গ) দেখালয়স্থিতা দেবীর ন্যায়। এখানে দেবী ভগবতী'বা ভখবরী রূপে আধিতা ছন। 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রপাধনা ২৬১ 


ডূতিনী সাধনার বীজমন্ত্র হল-_-“ও হীং ক্রীং ভূতিনী স্বাহা" কিংবা “ও হুং হুং ক্রং ক্রং 
কটু কটু ক্রীং ও অং অঃ” ভূতিনী সাধনার কোন বাংলা মন্ত্র পাওযা যাযনি। গুণিন/তাস্ত্রিকদের 
মতে সাধনক্রিয়ায় বাংলা মন্ত্র চলে না। শরীবকে বিশেষ আসনে স্থাপিত কবে, বিভিন্ন মুদ্রার 
সঙ্গে সঙ্গে বীজমন্ত্র জপ করলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ কবা যাবে। 

ভূতিনী সাধনার পূর্বে সিদ্ধিকালীব পৃজা করতে হবে। সিদ্ধিকালীব মৃত্তি নির্মাণ করে কৃষ্ণপক্ষেব 
চতুর্দপ্রী তিথিতে একশত আটটা পঞ্চমী জবা দিয়ে পূজা কবতে হৃবে। সিদ্ধিকালী পূজার মন্ত্র 
হল “ক্রীং হ্থীং সিদ্ধিকালী স্বাহা। অসিতাষৈ সিদ্ধিকালো নমঃ। হ্থীং ক্রীং সিদ্ধিকালৈ ফট্‌ স্বাহা। 
ক্রীং হ্ীং কালি কালি সিদ্ধিকালি ফট্‌। শ্তরীং শ্রী শ্রীং হীং হীং হীং ক্লীং ক্রীং ক্লীং সিদ্ধিকালো 
স্বাহা।” সিদ্ধিকালী পৃজার পব সাধক ভূঁতিনী সাধনা শুক কববেন। 
ভূতিনী সাধনা : প্রথম প্রকার। 

প্রথম প্রকাব ভূতিনী সাধনা হল- _সাধনান্তে দেবীকে মাতা বা জননী হিসাবে লাভ করা 
নির্জন শ্মশানে, জনশূনা নদীতীরে, বনে, উপবনে, কিংবা অন্য কোন নির্জন স্থানে ঘোব নিশীথে 
একাকী শুদ্ধ বস্ত্রে, পবিত্র চিন্তে, নিষ্ঠা সহকারে একাগ্র হয়ে বীজমন্ত্র আট হাজারবার জপ 

করতে হবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে গুরু নির্দিষ্ট বিশেষ পদ্ধতিতে মূলাধারচক্রে 

কুণুলিনীশক্তিকে জাগরিত কবতে হবে। প্রথমে ইড়া ও পি্গলা-_নাড়ীদয়কে মৃলাধারে মিলিত 
করে সুষুয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে উ্ধ্বগামী করতে হবে এবং সহম্বার চক্রে পৌঁছাতে হবে। 
এই প্রক্রিয়াতে সফল হলে দেবী ভূতিনী সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা হবেন। তখন সাধক নিজের 
বক্ষের রক্ত নিয়ে দেবীকে অর্ধ্য দেবেন। এতে দেবী সন্তষ্ট হয়ে সাধককে বরদান করবেন এবং 
তাকে মাতাব ন্যায়.পালন করবেন। এছাড়া জগতের দীনদরিদ্রের মঙ্জলার্থে সাধককে প্রতাহ পঁচিশটি 
করে ব্বর্ণমুদ্রা দান করবেন। কুগুলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার পদ্ধতি জানা যায় না। সেটা কেবল 
গুরুই সাধককে বলে দেবেন এবং সম্পূর্ণভাবে তা অনুভূতির ব্যাপার। ভাষা দিয়ে এই পদ্ধতি 
প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু এই সাধন ক্রিয়া এতই কঠিন যে এতে সফল হওয়া দুঃসাধ্য। 
দক্ষিণ চবিবশ পরগনার যে সমস্ত গুণিন এই ভূতিনী সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন বলে জানা যাষ-_তীরা 
যে কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ কবেছেন তা বোঝা যায় না। তাদের সাংসারিক অবস্থা খুব সচ্ছল 
নয়-_ কোনরকমে দিন কেটে যাওয়াব মত। তাছাড়া দেবী যে প্রত্যহ পঁচিশটি কবে স্বর্ণমুদ্রা 
দেন তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। দীন দরিদ্রের মঙ্গল কবা দূবে থাক, কিভাবে কৌশল 
করে লোকের কাছ থেকে পয়সা রোজগার করা যায়___তাদের সর্বদাই সেই ফিকির। সুতরাং 
এই সমস্ত থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায়__ 
(১) ডূতিনী সাধনায় সিদ্ধ হওয়া খুব কষ্টকর। না হওয়াই সম্ভব। 
(২) যাঁরা এই সাধনায় সিদ্ধ বলে প্রচার করেন তারা মিথ্যা বলছেন কিংবা সিদ্ধ সাধকের 
খোঁজ আমরা পাইনি। 
(৩) হয়তো ভূতিনী সাধনা বলে কিছু নেই। এ কেবল তান্ত্রিক ও গুণিনদের নিজেদেরকে জাহির 
করার ঢাল। 
ভূতিনী সাধনা £ দ্বিতীয় প্রকার । 

দ্বিতীয় প্রকারের সাধন ক্রিয়া নিজের গৃহের দ্বারে বসে করতে হয়। গভীর রাত্রে সকলের 
অলক্ষ্যে শুদ্ধ বন্ত্রে (মৃতন বস্ত্র হলে ভাল হয়) এক মনে যে কোন আসনে (কিংবা গুরু 
নিদিষ্ট আসলে) বসে তান্ত্রিক প্রক্রিস্থা সত (পূর্বে কথিত হয়েছে) উপায়ে হূলাধারস্থিত কুণুলিনী 
শক্তিকে জাগ্রত করতে 'ছবে। সঙ্গে সক সাধনের বীর আট হাজারবার জপ করতে 


২১২ দক্ষিণ চবিবশ পরগনাব কথ্যভাষা ও লোক সংক্কৃতিব উপকবণ 


হবে। এইভাবে রাতের পর রাত প্রক্রিয়া চালালে দেবী বাধ্য হয়ে সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা 
হরেন। এবং সাধককে মনোমত বব প্রদান করবেন। গুণিন/তান্ত্রিকগণ বলেন যে সিকমত পদ্ধতি 
অনুযায়ী সাধনা করলে তৃতীয় দিবসেই দেবী আবির্ভূতা হন। এই প্রকাব সাধনায় দেবী দাসী 
বা কিন্করীরূপে সাধকের সংসাবে বাঁধা থাকেন এবং নানাবিধ গৃহৃকর্ম সমাধা করে থাকেন। 

দ্বিতীয় প্রকার ভূতিনী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন এমন তান্ত্রিকেব সন্ধান পাওয়া যায়নি। 
তাছাড়া দেবীর দাসীর ন্যায় সংসারে আবদ্ধ থাকার ব্যাপারটা রূপক হতে পারে-_ বাস্তব নয়। 
বাস্তবে এই ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগা নয়। 

ভূতিনী সাধনা : তৃতীয় প্রকার। 

এই সাধনায় নির্জন দেবগৃহে প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করতে হবে। এই প্রতিমা নির্মাণের 
ব্যাপারে সমস্যা আছে। যে প্রতিঘা নির্মাণ করা হবে তার রূপ কেমন হবে? দেবী ভূতিনী 
মূর্তি কেমন, কেউ সঠিফ বলতে পারে না। তাহলে কোন মূর্তির পৃজা করা হবে ? তবে সাধারণ 
ঘতামত হল এই যে-_যে কোন দেবী হোক না কেন, সকলেই জগজ্জননী মহাশক্তির অংশ 
কিংবা মহাশক্তির রূপভেদ মাত্র। সুতরাং মহাশক্তির প্রচলিত কোন বূপ নির্মাণ করলে হবে। 
তবে তান্ত্রিক সাধকরা বলেন যে কালীমৃর্তিই সর্বোৎকৃষ্ট। 

এইভাবে কালীমূর্তি নির্মাণকরে, নির্জন দেবগৃহে সেই মৃত প্রতিষ্ঠা করে বিধিমতে পৃজা করতে 
হুবে। পুজার উপচার হিসাবে রক্তজবা (পঞ্চমুখী জবা হলে ভাল হয়), রক্তচন্দন ও রক্তকরবী 
ফুল থাকা আবশ্যক? পূজার পূর্বে সাধককে দুইদিন উপবাস করতে হবে। এইবার পূজার শেষে 
সাধককে বিধিসম্মত আসনে উপবেশন করে মূলাধারে কুগুলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে উরধ্বগামী 
করতে হবে এবং যে মূর্তির পূজা করা হল সেই ঘৃর্তির ধ্যান করতে হবে। এছাড়া ভূতিনীসাধনের 
ধীজমন্ত্র আট হাজারবার জপ করতে হবে। এই সব ক্রিয়ায অবশা গুরুর সাহায্য গ্রহণ করা 
প্রয়োজন। কুশুলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী চলতেই হবে। 

এইভাবে সাধনায় সফল হলে দেবী সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা হবেন। এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে মূর্তি নির্মাণ করে পূজা হয়েছে, এই মৃর্তিই দেবীরূপে সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা 
হবেন এবং সাধককে মনোমত বর প্রদান করবেন। তখন এঁ দেবগৃহে এঁ মূর্তির মধো দেবী 
সাধকের কাছে চিরকালের জন্য বাধা থাকবেন। এই দেবী সাধকের আপদ-বিপদ পরিত্রাণ করবেন 
এবং সাধককে সংসারের প্রযোজনীয় সামগ্রী দিয়ে ভরণ পোষণ কবধেন। 

ভূঁতিনী সাধনের তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের জন্য আরওকতকগুলি নিয়ম মেনে চলা আবশাক। 
যেমন, হেমস্তকালে এই কাজ করলে শ্রীঘ্র ফল লাভ হয্ব! জোষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অনুরাধা কিংবা 
রোহিনী নক্ষত্রে এই কাজ শুরু করা উচিত। মেষ, কন্যা, ধনু কিংবা মীন ল্গে সাধনা শুরু 
করলে ভাঞ্ হয়। দেবীকে বসা অবস্থায় চিন্তা করতে পারলে ভাল হয়। পদ্লমুদ্রা ও পদ্মাসন 
এই সাধনার জন্য বিধেয়। হরিণ চামড়ার আসনে বসে দাধনা শুরু করা উচিত। 

ভূঁতিনী সাধন কিংবা অনাপ্রকার ভন্ত্রিক সাধনা বাস্তবতার দৃষ্টিতে ঘাযৌক্তিক'কিংবা অসন্তব 
বলে মনে হয়। কিপ্তু সমাজের ধর্ষবিশ্থাম ও আচার-মংস্কারের দিক থেকে এগুলি জন্বাতাবিক 
কিংবা অধৌক্তিক নয়। যে/ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার আবহমানকাল ধর সমাজের মর্মমূলে বাসা 
বেঁধে আছে, সেখানে দেবদেবী, ভূত, প্রেত, যঙ্গাক্ষ, ডান ডাইনী সবাই সন্ভাবাতার স্ীমারেখার 
মধ্যে ধ্ধারাফেরা করে। আমাদের চেনাজানা জগতের বাইরে, জানের পরিধি ছাড়িয়ে ষে/অতিগ্রাভ়ত 
কিংকা অলৌফিকভার জগৎ বিদামান, ভার সগ্গে, চেনাজানী' জগতে সমন্থয় সাধন করে এই 
ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার। গ্রামগঞ্জের মানুষের, চেতনার এই বিখাস'ও সংস্কার বৈশ্শি গাত্রায় কনদূল। 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ২১৩ 


দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এব প্রভাব আবও বেশি। তান্ত্রিক গুণিনগণ আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কাবকে 
পুষ্ট কবতে সাহায্য কবে মাত্র। এবা সুকৌশলে মানুষেব মনকে অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডেব, অতিপ্রাকৃত 
আচাব আচাবণেব প্রতি টেনে আনাব চেষ্টা কবে। এই ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কাবকে যতদিন মানুষেব 
মনে ধবে রাখতে পাববে, ততদিন অর্থ উপার্জনের পথ মসৃণ থাকবে। 

তবে তান্তিক ও গুণিনগণ দেবদেবী কিংবা বিভিম্ন অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তিৰ প্রতি 
হযে একদিক থেকে সমাজেব অনেক উপকাব কবছেন। নানা কাবণে আমাদেব সমাজ দিনের 
পব দিন বহুধাবিভক্ত হযে পড়ছে। কুসংস্কাধ হোক কিংবা প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস হোক, সেগুলি 
দ্বাবা তাবা মানুষেব মধ্যে সমন্বয ঘটাতে প্রযাস পেষেছেন। এই সমন্বয সাধনে বড প্রযোজন। 
ভবিঘাতে হযত মানুষেব মন থেকে অন্ধ বিশ্বাস আব কুসংক্কাব দূব হযে যাবে, তখন আজকেব 
দেশেব গুণিন তান্ত্রিকদেব সমন্থযী সাধনাব সুফল পাওয়া যাবে। ভূতিনী সাধনা মিথ্যা হোক 
ক্ষতি নেই, কিন্তু ভূতিনী সাধনার নাম কবে মানুষেব মনে বিশ্বাস উৎপাদনের ঘটনা সত্যি। 
এই বিশ্বাসেব অনুশীলনেব মধো ভবিষাতেব মানব সমাজেব সংস্কৃতি সমন্বযেব বীজ যে লুকিষে 
আছে তা অন্বীকাব কলাব উপায নেই। 
যোগিনী সাধনা : 

“যোগিনী" শব্দেব অর্থ “তপন্থিনী। যোগসাধন কাবিনী। আবাব যোগী শব্দেব স্ত্রীলিঙ্গে 'যোগিনী? 
হয। কিন্তু তন্ত্র এবং পুবাণ মতে দুর্গাদেবীব |চৌষটি সহ্তবীব যে কোন একজনকে “যোগিনী 
বলা হয। যদিও এবা দেবী দুর্গাব সহচবী, কিম্ত এদেবকে দেবী দুর্গাব অংশবূপে ভাবা হযে 
থাকে। কিন্ত অনেকে আবাব যোগনীকে জাদ্যাবিদ্যাৰপে ভেবে থাকেন। মন্ত্র দ্বাবা এই 
যোগিনীদেবীকে তুষ্ট কবে সাধনা কবা ষায। এর্নক যোগিনী সাধন বলা হযে থাকে। 

অন্যান্য তান্ত্রিক সাধনা মত যোগিনী সাধনাও দেহনির্ভব সাধনা । কঠিন সাধনা দ্বাবা দেহস্থিত 
শক্তিকে জাগ্রত কবাই হল সাধনাব পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রাণাযাম খুবই প্রযোজন। বেচক, 
কুম্তক ও পৃধকেব সাহাযো শবীবমধাস্থ পঞ্চবাযু-_ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানকে নিয়ন্ত্রিত 
কবে শক্তি অর্জন কবতে হয। এই সাধনায সিদ্ধ হলে সাধক পার্থিব এবং অপার্থিব অনেক 
কিছুই আযন্তে আনতে পাবেন এবং দেবদেবী, যক্ষ, বক্ষ, নব, বানবাদি ও অপ্রাকৃত শক্তিকে 
বশ কবতে পাবেন। 

যদিও সাধনাব নাম যোগিনী সাধনা । কিন্তু এই যোগিনী দেবীকে সাধক সুবসুন্দবী, কনকাবত্তী, 
কামেশ্ববী পদ্ধিনী, নটিনী, চন্ট্রিকা প্রভৃতি নামে অভিহিত কবে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই দেবী 
আদিভৃতা মহাবিদ্যা মহামাযা দুর্গা । 

দুর্গা” শব্দেব গৃঢ়ার্থ ব্যাখ্যা কবতে গিয়ে পণ্ডিতগণ বলেন দুর্গা হলেন দুর্গ নামক দৈত্য, 
মহাবিষ্নঃ ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নবক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয এবং অত্বিবোগ প্র্ততিকে 
হনন কবেন যে দেবী। যোগ্রিনী সাধনাতেও দেখা যায় সাধক পার্থিব দুঃখ, কষ্ট, বোগ, শোককে 
দূর কবাব জন্য দেবী যোগিনীব শরণাপন্ন হন। তান্ত্রিক দূর্গাপূজাবিধিব সঙ্গে যোগনী সাধনাব 
পৃজা বিধিব মিল আছে। 

যোগিনীদেবীব ধ্যানমন্ত্রে দেখা যায় দেবীকে 'পূর্ণচন্দ্রনিভাননং গৌবী' বলে সন্থোধন করা হচ্ছে। 

“পূর্ণচন্দ্রনিভাননং গৌরীং বিচিত্রাস্ববখারিনাষ্‌। 
গীনতুকুচাং বামাং সর্বেবধামভয়প্রদাম্‌ ৮৮ 

আবাব অনাত্র 'বহ্ছিডার্যে' বলে সম্থোধন রুবা হয়েছে) খকবেদে দেবী দুর্গাকে অমিস্করূপিনী 

বলে বর্ণনা কবা হয়েছে? “দেবী পুরাণের মধ্যে নহিল্থা দেবীকেই দেবীগণেব সর্বোস্তমা বলা 


২১৪ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকরণ 


হয়েছে। এই দেবী হলেন দুর্গা। ইনি মানুষকে বিজয়, ডমিলাভ, বিদ্যা-সৌভাগ্য-পূত্রাদি ও দান 
করেন। যোগিনী সাধনাতেও দেখা যায় সাধনাশেষে দেবী সাধককে ধন, বত, সৌভাগ্য, যশ, 
সম্মান, পুত্র-পরিজন পূর্ণ সংসার সুখের বর প্রদান করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেবী যোগিলী 
দুর্গার সহচারীগণের মধো একজন হলেও ভক্তের প্রতি আচার-আচরণ, পুজাবিধিঃ বরপ্রদান 
প্রভৃতি দিক দিয়ে দেবী দুর্গার /সমপর্যায়ের। অবশ্য দার্শনিক তত্বের দিক দিযে সব দেবীই মূল 


শক্তিদেবীর অংশ। 
যোগিনী সাধনার পদ্ধতি 

যোগিনী সাধনা দীর্ঘ সময়ের সাধনা । এক মাস, দুই মাস এমনকি হুয় মাস পর্যস্ত এই সাধনা 
চলে। অনেকে বলেন, যতদিন পর্যন্ত সাধক সিদ্ধিলাভ না করেন ততদিন পর্ন্ত এই সাধনা 
চালানো যায়। দুর্গাপূজার মত মাষকলাই এবং চালকুমড়া বলি পৃজাবিধির অঙ্গ। ব্রিসন্ধ্যাঃ জপ, 
প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রা, ধ্যান এই সাধনার বিভিন্ন অঙ্গ। “ও হীং ক্রীং স্বাহা”__এর মূল বীজ 
ম্ত্র। এরপর দেবীব যেরূপ ধ্যান করা হবে সেই রূপবাচক নাম মূল বীজমন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে 
দিতে হয়। 

শুক্লু প্রতিপদ থেকে সাধনার শুরু। শুক্র প্রতিপদ থেকে পরবর্তী মাসের শুক্ল প্রতিপদের 
পূর্ব পর্যন্ত এই একমাস কাল সাধনার সময়। এই এক মাসে সিদ্ধি না এলে পরবন্তী এক মাস 
নিতে হবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে সাধনা করে চলতে হবে। সিদ্ধিলাভ হলে সাধনার সমাপ্তি। 
শুরু প্রতিপদের শুরুতে (পরাতে হলে উৎকৃষ্ট হয়) যথারীতি. নিত্যকর্ম, স্নান তর্পণাদি সমাপ্ত 
করে আসবাবশুনা নির্জন গৃহে হরিণ চামড়ার সামনে উপবেশন করতে হবে পূর্ব দিকে মুখ করে। 
সামনে শ্বেত পাথরের সমতল পাত্র কিংবা তামার সমতল পাত্রের উপর লোহিত বর্ণের অর্থাৎ 
রক্তচন্দন, কুক্কুম, আলতা, অশোক ফুল চূর্ণ, পলাশফুল চূর্ণ” গোরোচনা, সিঁদুর এবং মৃগনাভি 
দিয়ে একটি মনোহর অষ্টদল পদ্য আঁকতে হবে। পদুাফুলের মাঝখানে গোলাকার শুনাস্থানে স্বেতদ্রব্য 
দিয়ে একটি স্বস্তিকাচিহ্ন আকতে হবে। এইবার প্রথমে প্রাণায়াম, পরে ন্যাস ও জপ ধ্যান করতে 
হবে। সাধারণত মূল বীজমন্ত্র ও দেবীরূপের নাম সংযোজক মন্ত্রের জপ করতে হবে। যেমন-_ 

“ও হীং ক্রীং যোগিনী ম্বাহা।” 
“ও হীং ক্রীং সুরসুন্দরী স্বাহা।” ইত্যাদি। 

এইরকম দশ হাজার বার জপ করতে হবে। এরপর ধ্যানমন্ত্রে দেবীর ধ্যান করতে হবে। ধ্যানেব 
পর বিভিন্ন ফলমূল, পুষ্প, বিভিন্ন শস্য, উৎকৃষ্ট মিষ্টার দ্রব্য, নৃতন বস্ত্র, গন্ধদ্রব্যাদি, বিভিন্ন 
রত্ু-অলক্কার, মূল্যবান ধাতু প্রভৃতি দেবীকে উৎসর্গ করতে হবে। এই ভাবে দেবীর পুজা সমাধা 
হবে। পুজার শেষে সন্ধ্যা আরতি করতে হবে এবং পরে এক লক্ষবার জপ করতে হবে। এই 
জপের শেষে সাধক নির্জনে সকলের অলক্ষ্যে সান্বিক আহার করবেন। এইভাবে এক মাস 
সাধনা করার পর শেষদিনে যোড়শোপচাবে দেবীর পূজা ও বলিদান ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। 
রাত্রে দেবীর ধ্যান ও একলক্ষ বার জপ করার পর সাধনায় সিদ্ধ হলে দেবীর আবির্ভাব 'ঘটবে। 
তখন সাধক দেবীর কাছে ধন জন যশ অর্থ সৌভাগ্য কামনা করে বর চাইবেন এবং জগতের 
মঙজলার্থে শক্তি ও সামর্থ্য প্রার্থনা করবেন। যোগিনী দেবী তা পূরণ করকেন। 

দশ্গিণ চবিবশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত তথা পাওয়া গিয়েছে, তাতে অল্প 
সংখ্যক যোগনী সাধকের নাম জানা গিয়েছে । তবে তারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন কিনা 
তাম্পষ্ট নয়। 

ঝাম্যসিদ্ধি : ধন মান যশ মৌভাগা প্রাপ্তির আর এক প্রকার সাধনা হল কামাসিগ্ি। এখানে , 
অবশ্য সি্ধিদাতা গণেশের পূজা করতে হদ্ু। যোগিনী' সাধনার মত 'একমাস ধরে এই সাধনা 


গুপ্তবিদা ও তন্তসাধনা ২১৫ 


চলে। তবে তিথি অপেক্ষা নক্ষত্র ও বাব এই সাধনায বিশেষ গুকত্ব পেযে থাকে। জোষ্ঠা, 
উন্তবাষাঢা, বোহিনী কিংবা পৃষযা নক্ষত্র ও ববিবাৰ এবং বৃহস্পতিবাব এই কাজেব পক্ষে ফলপ্রদ। 

জ্ঞেষ্ঠা, উত্তবাষাডা, বোহিনী কিংবা পুষ্যা নক্ষত্রে ববিবাৰ কিংবা বৃহম্পতিবাবে শ্বেতআকন্দ, 
শ্বেত বেডালা? কিংবা শ্বেত অপবাজিতাব মূল সংগ্রহ কবে, এ মূল পিষ্ট কবে তাব সঙ্গে আতপ 
চালেব গুড়ো, শ্বেতচন্দন গুড়ো, মৃগনাভি, ম্বেতকববী ও শ্বেত জবা চুর্ণ মিশ্রিত কবে একটি 
শ্বেত গণেশ মৃতি নির্মাণ কবতে হবে। এরপব আত্তপ চালেব গুঁড়ো, স্েত তিলচর্ণ, শ্বেতশঙ্খ 
চূর্ণ ও হস্তিদন্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত কবে একটি শতদল পদ্মেব মণ্ডল আঁকতে হবে। এই মগ্ডলেব 
মধ্যস্থলে গণেশ মূর্তিকে বসিষে শ্বেত কববী, শ্বেতবা, শ্বেত অপবাজিতা ও অন্যানা শ্বেতপুষ্প 
দিযে বিধিমতে পূজা কবে হবে। পূজা শেষে শ্বেত কন্তুঃ শ্বেত শঙ্বেব অলংকাব এবং শ্বেতবর্ণেব 
বত্ব গণেশ দেবকে উৎসর্গ কবতে হবে। এইবাব “ও হ্ীং ত্রীং ব্লীং পূর্বদযাং হুং ফট স্বাহা”-_এই 
বীজমন্ত্র পঞ্চাশ হাজাব বাব জপ কবতে হবে। জপেব শেষে গণেশ জননী দেবীদুর্গাব ধ্যান কবতে 
হবে এবং শ্বেতকব্বী, ঘ্ৃত, মধু ও গোদুদ্ধ দ্বাবা হোম কবতে হবে। হোমেব শেষে দেবীদুর্গারে 
ধ্যান কবতে হবে এবং এক হাজ্াব বাব প্রাণাযাম কবতে হবে। প্রাণাযামে সিদ্ধিলাভ কবলেই 
দেবীদুর্গা গণেশকে কোলে নিষে অবির্ভৃতা হবেন এবং সাধকেব কামনা পৃবণেব জন্য বব প্রদান 
কবকেন। 

যোগিনী সাধনা কিংবা কাম্যসিদ্ধি সাধনা যাই হোক না কেন সব কিছু সাধনাই হল মূলে 
মহাশক্তিব সাধনা । ভাবতীয তন্ত্র সাধনা দীর্ঘকাল ধবে শক্তিসাধনাব ধাবা চলে আসছে। কামাক্ষ্যা 
থেকে শুক কবে বিভিন্ন শক্তি পীঠ ও অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত তান্ত্রিক সাধনা হয়েছে- তা 
সব কিছুই শক্তিসাধনা ছাড়া আব কিছু নয। সাধক বামাক্ষ্যাপা, তাবাক্ষ্যাপা, শ্রীবামকৃষদেব, 
বামপ্রসাদ, তৈললস্থামী প্রভৃতি সাধকগণ জগজ্জননী মহাশক্তিব সাধনাই কবে এসেছেন। ভাবতীয 
সাধকগণেব এই সাধনা ও সাধনপদ্ধতিব অপভ্রংশ ঘটিযে তাব সঙ্গে স্বকোপল কল্পিত কিছু পদ্ধতি 
ও অস্বাভাবিক কিছু ক্রিয়াকর্ম যুক্ত কবে আমাদের দেশেব ওঝা-গুণিনগন নানাবকম গুপ্তসাধনা 
সৃষ্টি কবেছেন। জনসমাজে এগুলি বিভিম্ন নামে ও বিভিন্ন পে প্রচলিত। দক্ষিণ চবিবশ পবগনার 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত মন্ত্রতন্ত্র পদ্ধতিব বিববণ সংশ্রন্থ কবা হযেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে 
উদ্দেশা এক হলেও বিভিন্ন গুণিন বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহাব কবছেন। শুধু প্রয়োগ পদ্ধতিব বিভিম্তা 
নয, তীবা যে দ্রবা গুলি বাবহাব কবছেন তা এক এক গুণিনেব কাছে এক এক বকম। এতে 
মনে হয আমাদেব দেশে তন্ত্রমন্ত্রের নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতিব প্রচলন নেই। এক এক জন গুণিন 
তাদেব সুবিধামত এক এক বকম মনগডা পদ্ধতি তৈবী কবে নিয়েছেন। 

জগজ্জনমী মহাশক্তি কিংবা তাব বিভিন্ন বপ নিষে যেমন দার্শনিক তান্ত্রিকগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণ কবেছেন, সেইবকম তাদেব সহচব-সহচবী, অনুচব-অনুচবীদেব নিযে আমাদেব দেশেব 
তান্ত্রিক গুণিনগণ বিভিন্ন বহস্য এবং 1511) এব সৃষ্টি কবেছেন। বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের 
দেশে বপকথা, উপকথা এরং অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত গল্পকাহিনী চলে আসছিল। সেগুলি 
ওঝা-গুণিনদের এইসব বহস্য চর্চা ও [১ 0-এব সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অদ্ভুত, অবাস্তব, অপ্রাকৃত 
কল্সত্গোকেব মাষাময় জগৎ সৃষ্টি কবেছে। বিভিন্ন প্রকাৰ সাধনা__যেমন, বতিপ্রিয়া সাধনা, সুবসুন্দরী 
সাধনা, বটযক্ষিনী সাধনা, কামেস্রী, সাধনা। মহান্টিনী সাধনা, জয়া-বিজয়া সাধনা, জয়াবতী 
সাধনা, স্বর্ণমালা সাধনা, কনকাবন্তী সাধনা, সুরঙ্গিনী সাধনা, কর্ণপিশাচ-কর্ণপিশাচি সাধনা, চিক্কী 
পিশ্সাটী সাধনা, পদ্রিনী সাধনা, ষহ্াভৈররী সাধনা, তাল বেতাল সাধনা প্রড়তি সেই কয্পনাব 
জগতের অবদান। তান্ত্রিক গুণিনগণ সেই জগতের দ্বারবক্ষী । জায়াদের বরুদিনের সঞ্চিত কুসংস্কার 


২১৬ দগ্ষিচিণ চবিবশ পবগনার কথাভাঘা ও লোক সংস্কৃতির উপকরণ 


আর অন্ধবিশ্বাসেব সুযোগ নিয়ে এই বহসাজগৎ দিনের পৰ দিন বর্ধিত হয়ে চলেছে__ একথা 
ভাবলে অবাক লাগে। 
তন্ত্রমন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (১) £ গ্রামীণ সমাজে ওঝা-গুণিন, জানগ্তক, তন্তসাধক প্রভৃতি মানুষকে 
অলৌকিক ক্ষমতাসম্পয় বলে যেমন মনে কবা হয়ে থাকে, তেমনি তারা যে মানুষেব উপকাব 
করেন একথা অনৈক সময শ্রদ্ধার সত্ক্ধ স্বীকাব কবা হয়ে থাকে। বিশেষ করে মন্ত্রসিদ্ধ কিংবা 
তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে এমন মানুষকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হয়। জনমানসে 
এঁদের একটা বিশেষ ভাবমূর্তি অস্ধিত হয়ে যায। 

মানুষ জন্মের সময় থেকে শুক কবে মৃত্যু পর্যন্ত এক নিবন্তর সংগ্রামের মধা দিয়ে চলেছে। 
কখনও নিজেব জীবন বক্ষাব জন্য, কখনও গোষ্ঠীব, সমাজেব রক্ষা ও নিবাপন্তার জনা আবাব 
কখনও বা জগতের কল্যাণের জন্য মানুষের সংগ্রাম আজও অব্যাহত। এই সংগ্রাম পারিপার্থিক 
অবস্থা, প্রতিকূল পরিবেশ, বিকদ্ধশক্তি, হিংসাশ্রয়ী ও অপকারী জীব-জন্ত এবং মানুষের বিরুদ্ধে । 
কিন্ত এব বাইবে, মানুষেব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিধি ছাড়িয়ে যে অপ্রত্যক্ষঃ অজানা জগৎ__ 
যা মানুষ নাম দিয়েছে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক-_তার সঙ্গে মানুষ লড়বে কিভাবে? 

আদিমযুগে মানুষ সব সময় নানাপ্রকার ভয়ে ভীত, নানা দুশ্চিস্তায সন্ত্রস্ত থাকতো। কাবণ 
তখন তার জ্ঞান ছিল সীমিত ও অপরিণত। এছাড়া সেই সময়কার পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ অনারকম। 
ভূকম্পন, বন্যা, মহামারী, দাবানল, অগ্ুৎপাত, বাঘ, সিংহ, ম্যামথ, ডাইনোসর প্রভতির সঙ্গে 
মানুষকে নিরন্তর সংগ্রাম চালাতে হয়েচে। এছাড়া খাদাবস্তব অপ্রতুলতা, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্তারের 
অপর্যাপ্ততা, নানারকম ভীতি, শংকা, নিদ্রা ও ব্বপ্নের বিকার সেদিনের অজ্ঞ মানুষের মনে নানা 
বিশ্বাস ও কল্পনার সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল। এই বিশ্বাস ও কল্পনার পথ ধরে দৈবশক্তি, অলৌকিক 
ও অতিপ্রাকৃত ধ্যান ধাবণার উদ্ভব হয়েছিল সেদিন। তারপর বহুকাল কেটে গেছে, মানুষ সুসভ্য 
হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে অনেক অজানা রহসা উদ্ঘাটন 
করেছে_ কিন্তু প্রাচিনকালের কুসংস্কার আর অন্বাবিশ্বাসকে একেবারে নির্মূল করতে পারেনি। 
তাই জাজও 'অলৌকিক আর অপ্রাকৃতের জগৎ মানুষের চারপাশে বেষ্টন করে আছে। আজও 
বিভিন্ন রোগ-মহামারীর দেবদেবী, নানা বিপদ আপদের দেবতা $ সাপ, বাঘ, ভূত-প্রেতের অধীশ্বর 
অধীশ্বরী এবং সর্বোপরি সুখ-সৌভাগোর দেবদেবী আমাদের সমাজে বিদামান। শুধু বিদ্যমান 
বললে ভুল হবে, তীবা বহাল তবিযতে আমাদের পৃজা-অর্চনা, ভক্তি, প্রার্থনা, মানত, বলি, 
উৎসর্গ, উপোস, ব্রত, দণ্ডিকাটা প্রভৃতি গ্রহণ করে আঘাদের চেতনায় দিনের পর দিন দৃঢ়বদ্ধ 
হচ্ছেন। আর এ গুলিকে ধর্মাচরণ নাম দিয়ে আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি॥ ' 

যাইহোক, আমরা যাকে ধর্মাচরণ বলি, সেই ধর্মাচরণ ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার, সংস্কার প্রভীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এগুলির সঙ্গে অতিপ্রাকৃত কিংবা অঙ্লৌকিকের প্রতি বিশ্বাস ও সংস্কার 
ঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেমন গ্রামে বা অঞ্চলে কলেরা বা বসম্ত রোগ মহামারীরূপে দেখা দিলে 
আমরা চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে দেবী শ্ীতলার পৃজা এবং এই সন্ধস্ধীয় নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান 
পালন করি। এর সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত, শুণিন প্রড়তি ডেকে নানাবিধ জ-ল্ৌকিক ক্রিয়াকর্ম 
করে থাকি, তেমনি সাপে কাটলে যেমন দেবী মনসার পুজা দেওয়া হয় আবার ওঝা- ইুণিনও 
ডাকা হয়। পুরোহিত, ওঝা-গুণিন প্রতি বাক্তিরা বিশেষ যোগাতাসম্পন্ন, বিশেষ কমার 
অধিকারী, তারা তাদের অলৌকিক ক্ষমতা বলে মানুষের সমাজকে নানাপ্রকার অঘটন ও আকস্মিক 
বিপদ. থেক মুক্ত করতে পারেন। কারগ আমাদের রোগ-ব্যাধির ধারণার সঙ্গে নানা অলৌকিক 
ও অস্তিপ্রা্তত শক্তির কল্পনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জঁড়িত। 


গুপ্তবিদা ও তন্ত্রসাধনা ২১৭ 


আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে রোগ-ব্যাধি শোক-দুঃখ, দাবিদ্রা, বিপদ- আপদ, 
অঘটন প্রভৃতি সম্বন্ধে মানুষেব বহু বিচিত্র ধাবণা বিদ্যমান। যেগুলি বিশ্লেষণ কবলে দেখা যাষ 
কয়েকটি কারণেব উপর মানুষেব এই ধাবণা আজও ক্রিয়াশীল। সেগুলি হল-_ 

(১) অতিপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিক শক্তিব প্রভাব । 

(২) বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন দুষ্ট মানুষের কাবসাজি। 

(৩) কিছু কিছু দেবদেবীব ক্রোধ, কোপ এবং অপ্রসম্মতা। 

এই সব কারণ দূর কবতে কিংবা সুরাহা কবতে পাবলে মানুষেব জীবনে দুঃখ অশান্তি রোগ 
শোক অভাব অনটন দূর হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখ সমৃদ্ধি ভোগ আনন্দেব ব্যবস্থা কবতে 
পারলে জীবন মধুময় হয়ে উঠবে। মানুষের জীবনের এই প্রলোভনের ছবি দেখিয়ে ছিলেন অলৌকিক 
ক্ষমতাধারী বলে পরিচিত কিছু মানুষ-_্যারা সমাজে আজও বর্তমান এবং অপ্রতিহতভাবে তাদের 
কাজকর্ম করে যাচ্ছেন এবং মানুষকে ভুল বুঝিয়ে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ কবে চলেছেন। এবা 
হলেন-_ পুরোহিত, তান্ত্রিক, ওঝা, গুণিন, জানপুরু প্রত্ভতি। এঁরা নিজেদেরকে তন্ত্র-মন্ত্র সিদ্ধঃ 
দেবদেবীর করুণা ধন্য অলৌকিক ক্ষমতাপ্রয়োগে পারদর্শী, ভূত-প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী.যোগনী 
সিদ্ধ, সমস্তরকম দুষ্টশক্তিকে বশ করতে ওন্তাদ প্রভৃতি বলে প্রচার করেন। এর জন) তারা 
নানারকম যজ্ঞ হোম, বলি, পৃজা-অর্চনা ও বিভিন্ন প্রকার তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করে থাকেন। এই 
সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত অপ্রচলিত দুক্প্রাপ্য কিছু দ্রব্য, গাছগাছুড়া, শিকড়বাকড়, ধাতু, রত্ব, প্রভৃতি 
ব্যবহার করে মানুষেব মনে বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করেন। অবশ্য এই সমস্ত দ্রবাঃ শিকড়বাকড়েরও 
কিছু কিছু গুণ আছে, যেগুলি দ্বারা সময় সময় মানুষের শরীরের ও মনের উপর কিছু ক্রিষা 
হয়, মানুষ কিছু সুফল লাভ করে। ফলে মানুষ অনেক সময় বিশ্বাসও করে। 

মানুষের জীবনের ঝড়-ঝঞ্চা, বিপদ আপদ, অঘটন-দৈব দুর্বিপাক, অভাব-অনটন, রোগ-শোক 
দূর করার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ছোট ছোট ক্রেশ, উপদ্রব প্রভৃতি ও বিনাশ করার জন্য যেমন 
সচেষ্ট থাকেন, তেমনি হঠাৎ প্রাপ্তি ঘটানো কিংবা সাংসারিক জীবনের অক্পস্বল্প সুখ সমৃদ্ধির 
দিকেও মানুষের লক্ষ্যকে ঘুরিয়ে দিয়ে থাকেন এই সব ওঝা-গুণিনরা। ছোটখাট যে সমস্ত কাজকর্ম 
এঁরা করে থাকেন, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করলে এইরকম দাঁড়ায়_ 

(ক) দুঃখ দুর্দশা, বিপদ আপদ দূর ও গৃহক্রেশ নিবারণ 

(১) শক্রজয়ঃ (২) মামলা-মোকদ্দমা জয় (৩) তৃতগ্রহ নিবাবণ (৪) দোষপীড়া দূরীকরণ 
(৫) চোর-ডাকাতের প্রতিরোধ, (৬) ক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিম্নর দুষ্টশক্তির অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জানতে 
পারা ও প্রতিকার (৭) ব্যাঘঃ ভন্পুক প্রস্তুতি হিংস্র জন্তর হাত থেকে রক্ষা। (৮) উন্মাদ কুকুর, 
শৃগাল প্রড়ভিদের হাত থেকে রক্ষা, (৯) গৃহক্রেশ নিবারণ-_ ইঁদুর, মাছি, ছারপোকা, উকুন, 
মশা, বিছা, জৌক প্রভৃতি বিনাশ, (১০) রোগপোকার আক্রমণ দূর, (১১) সর্পভয় নিবারণ 
(১৩) অগ্নিভয় নিবারণ । 

(খ) সাংসারিক উল্নতি ও সুখ্খ সৌভাগ্য বৃদ্ধি . 

(১) শসা বৃদ্ধি (২) গো-মহিষাদির দক বৃদ্ধি (৩) স্ত্রীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি (8) ধনধান্য অক্ষয়করণ 
(৫) গুপ্তধন সম্পর্কে জানতে পারা (৬) অনাহার করণ। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর (৭) অত্মাহার করণ 
(৮) বাক্যসিদ্ধি (৯) ক্রুতিধর কবিত্বাদি করণ, (১০) ব্যবসাবাণিজো উন্নতি (১১) শরীরকে 
কর্মক্ষম রাখা, (১৯) যৌনক্ষমতা নুদ্ধিঃ (১৩) খেলাধুলায় পারদর্শিতা (১৪) সঙ্গীত, কলা 
বিষয়ে পারদর্শিতা (১৫) সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি (১৬) মোহন, (১৭) বপ-লৌনদর্য বৃদ্ধি। 


২১৮ দচ্ষিণ চবিবশ পবগনার্‌ কথ্যভাষা ও লোক -সংস্কতিব উপকবণ 


ওঝা গুণিন তান্ত্িকগণ বলেন যে, দুঃখদুর্দশা দূরঃ বিপদ আপদ নিরশন, গৃহক্রেশ দৃব ইত্যাদি 
কিংবা সাংসারিক উন্নতি, সুখ সৌভাগা বৃদ্ধি ইআদি ব্যাপাৰ গুলি সফল কবে তুলতে সিদ্ধসাধকেব 
প্রয়োজন; কোন সাধারণ ওঝা-গুণিন এগুলি পাবেন না। তন্তরমন্ত্র সাধক, দেবদেবীর কৃপাধন্য 
কোন পুরোহিত, অলৌকিক কিংবা অপ্রাকৃত শক্তিধাবী কোন জান গুরু বা ভেস্কি পুরুত (5141140)) 
এই সমস্ত ব্যাপাব ঘটাতে সক্ষম । এবা সারাজীবন ধবে নানাপ্রকার সাধনার দ্বারা যে ক্ষমতা 
বা শক্তি অর্জন কবেছেন, এাব সাহায্যে এবা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটাতে সক্ষম । প্রসঙ্গক্রমে আমাদেক 
দেশের সিদ্ধসাধকদেব নাম করা যায়। তৈলঙন্বামী, বামাক্ষ্যাপা, তারাক্ষ্যাপা, জটিয়াবাবা, শ্যামাচবণ 
লাহিড়ী, কাঠিযা বাবা প্রডীতি সাধকগণ এমনকি স্বয়ং বামকৃষ্ণদেবও অনেক অলৌকিক কাণ্ড 
ঘটিয়েছেন। 

দুঃখ দুর্ভাগ্য দূর এবং সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধিব বিষয় গুলিকে সার্থক করে তুলতে বিভিন্ন দেবদেবীব 
পৃজাঃ যজ্ঞ; হোম, বলিদান ও বিভিন্ন সাধনমন্ত্র জপ ধ্যান কবে ও নানাবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ 
সম্পন্ন করে সিদ্ধি অর্জন কবতে হয। শত্রজয়ে শিক্রৎসাদনম* মন্ত্র জপ কবতে হয। এই মন্ত্ 
হল “ও অজিত কেশব বিষ্চো হবে সত জনার্দন হংস নাবায়ণ স্বাহা। হুং নমো ভগবতে বাসুদেবায 
স্বাহা নমঃ"। তেমনি মামলা মোকদ্দমা জয়ে বিবাদে বিসম্বাদে “বিবাদে বিজয় মন্ত্র জপ করতে 
হয়। এই মন্ত্র হল “ও হীং সুদর্শনায় হুং ফট্‌ স্বাহা।' তবে এই মন্ত্র জপ করাব পূর্বে সাধককে 
সিদ্ধিকালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে। তবে এই জপ সফল হবে এবং সেই সঙ্গে কিছু 
তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন কবতে পারলে শক্রকে জয় কবা, মামলা মোকদ্দমায় বিজয় কিংবা 
ঝগড়া-বিবাদে সফল হওযা যায় কিংবা অন্যেব জনা সফলতা আনা যায়। 

কিন্তু দুঃখেব কথা এই যে, অন্যান্য দেশেও যেমন আছে, তেমনি দক্ষিণ চবিবশ পরগনাতেও 
দেখতে পাওয়া যায়__কিছু ওঝা-গুণিন নামধারী মানুষ এই ব্যাপার গুলিকে বাবসার পর্যায় নামিয়ে 
এনেছেন। ভারতীয় তন্ত্রসাধনাব গুকত্ব ও গান্তীর্যকে নস্যাৎ করে তারা বিষয় গুলিকে ছেলেখেলার 
স্তরে এনে ফেলেছেন। এই সমস্ত ব্বসাদার মানুষ- কেউই তন্ত্র-মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ নয়। এরা 
কিছু সংস্কৃত মন্ত্র মুখস্থ করে এবং নিজেরা কিছু মন্ত্র বানিয়ে বিচিত্র সুরে আবৃত্তি কবে আর 
ভেষ্কি জ'তীয় কিছু ক্রিয়াকর্ম করে সহজ সরল গ্রামের মানুষকে ঠকায়। আলিপুর কোর্টের আশেপাশে; 
ডায়মন্ডহারবার কিংবা বারুইপুর কোর্টের আশেপাশে অনেক সময় এই ধরনের গুণিন ও জ্যোতিষীদের 
দেখতে পাওয়া যায়। 

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা কলা দরকার-- দক্ষিণ চবিবশ পরগনা আজও অবহেলিত দেশ। 
যদি রাজনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে যথার্থ সুযোগ সুবিধা এ দেশের মানুষ লাভ 
করত, যদি রোগ ব্যাধি চিকিৎসার পর্যাপ্ত বাবস্থা এবং শিক্ষারীক্ষার যথার্থ সুযোগ থাকত এবং 
অন্যানা বিষয়ে সবকারী যথাযোগ্য সহযোগিতা লাভ করতে পারত, তাহলে অন্যান্য দেশের 
তুলনায় এদেশের মানুষ এতখানি অজ্্র এবং গরীব থাকত না। তাহলে দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং 
স্বল্পশিক্ষার সুযোগ নিয়ে গুপ্তবিদ্যা চর্চকারীরা তাদেরকে ঠকাতে পারত না। 
তন্ত্রমন্ত্রের বিচিত্র বাবহার (২) : প্র র 

“যোগিনী সাধন", “ভূতিনী সাধন", “বীর সাধনঃ প্রভৃতির মত “সিদ্ধিকালীসাধর্ন একপ্রকার 
সাধনা । এই সাধনাও দেহনির্ভর। এই সাধনায় “ঈদ্ধি" লা করলে সধিকের শরীরে এক অলৌকিক, 
অপার্থিব ক্ষমতা জন্মায-_যার দ্বারা সাধক নানা প্রকার কঠিন, কিংবা দুঃসাধ্য কাজও সমাধা 
করতে সমর্থ হন। দেবীর কৃপালাভ করে সাধক মানুষের দুঃখদুর্দশা, বিপদ-আপদ, ফ্রেশ প্রভৃতি 
নিবারগ করতে যেমন সফল হন, €তমনি সাংসারিক উন্নতি শু সুখ সৌভাগোর বৃদ্ধি খটিয়ে 
মানুষের উপকার করতে পারেন। 


গুপ্তবিদা ও তন্তরসাধনা ২১৯ 


তস্তোক্ত কালীসাধনাব মত সিদ্ধি কালীসাধনাব ক্রিয়া পদ্ধতি। নির্জনে শবীবস্থ কুগুলিনী শক্তিকে 

জাগ্রত করে এই সাধন কার্য করতে হয়। সিদ্ধিকালী সাধনাব মন্ত্র হল-_- 
“ক্রীং হ্রীং সিদ্ধিকালী স্বাহা। অসিতাষৈ সিদ্ধিকালো নমঃ। হ্থীং ক্রীং সিদ্ধিকালো ফট স্বাহা। 
ক্রীং হীং এং হীং কালি কালি সিদ্ধি কালি ফট্‌। শ্রী শ্্রীং শ্রীং হীং হীং হীং ক্রীং ক্রীং ক্লীং 
সিদ্ধিকালৈ স্বাহা"। অনেক তিন্ত্িক বলেন, মহাকালী সাধনা কিংবা শ্বশানকালা সাধনা করলেও 
এরূপ ক্ষমতার অধিকাবী হওয়া যায়। | 

সিদ্ধিকালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পব সাধক নানাপ্রকার দ্রবা, ধাতু, শিকড়, গাছগাছড়া 
প্রভৃতি সাহায্যে নিয়লিখিতভাবে কার্য কবে মানুষের মঙ্গল কবতে পাবেন। তবে একটা কথা 
মনে বাখা দবকাব-_সাধক কখনও নিজেব জন্য কিছু কবে পাববেন না। নিজের ভোগ সুখের 
জন্য তিনি এই দৈবক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারবেন না কিংবা অপরের ক্ষতি বা অকল্যাণের 
জনা তিনি তার ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাতে পারবেন না। এছাড়া এই ক্ষমতাব প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি 
অর্থ উপার্জন করতে পারবেন না, তবে অর্জিত অর্থ যদি মানুষেব কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয়, 
তবে অর্থ গ্রহণ কবত্ে পারবেন। সাধককে শুদ্ধাচারী, জিতেন্দ্রিয়, মহৎ অন্তঃকরণসম্পন, 
সব্বপ্তণসম্পন্ন, উদার নিবহংকারী, সতাবাদী, সাহসী ও বলবান পুরুষ হতে হবে। স্ত্রীলোকগণ 
এই কার্যের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। 

(ক) দুঃখ-দুর্শশাঃ বিপদ-আপদ দূর ও গৃহকেরশশ নিবারণ : 

(১) শক্রজয় ও শত্রুর অকল্যাণ £ শনিবার বার বেলাতে (কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে হলে ভাল 
হয়) অঙ্লেষা, মঘা, কিংবা মূলা নক্ষতব্রে একটি কৃকলাশকে মন্ত্রপৃত করতে হবে। মন্ত্রটি হল-_“ও 
হীং হ্থীং দ্রীং দ্রংট্রা করালায় অমুকং শীঘ্র মুচ্চাটায় হুং ফট স্বাহা।' এই মন্ত্রটি চারহাজাব বাব 
জপ করতে হবে। এরপর এঁ মন্ত্রপৃত কৃকলাশ শত্রু যেখানে প্রত্রাব করে সেখানে পুঁতে দিতে 
হবে। কয়েকদিন পর কৃকলাশটিকে তুলে এনে অগ্নিতে দাহ করলে শত্রু জব্দ হবে, তার মুত্রঘটিত 
রোগ হবে ও যৌনক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যাবে। 

রোহিনীঃ ভরনী ও শতভিষা নক্ষত্রে কাক ও পেঁচার ডানা, পেঁচার হাড়, গুপ্জামূল, চিতাভল্ম, 
কালো বিড়ালের হাড়, বিষাক্ত সাপের দাঁত, ঘোড়ার হাড়ঃ বেজীর লোম, কৃষ্ণসর্পের খোলস, 
ময়ূরের বিষ্টা, বিড়ালের নখ, যক্ঞডুমুবের শিকড়, শ্বেত অপরাজিতাব মূল, খদির মূল প্রড়তির 
যে কোন তিনটি নিয়ে উপরোক্ত মন্ত্র একশত আটবাব পড়তে হবে তারপব শক্রর নাম গোত্র 
নিয়েও জপ করতে হবে। শেষে গোপনে শত্রুর ঘরের দ্বারদেশে পুঁতে দিলে শত্রু ঘরছাড়া হয়ে 
যাবে। আর পৌতা জিনিষ উত্তোলন করে যদি আগুনে পোড়নো হয় তাহলে শত্রুর গৃহ বিনষ্ট 
হবে। 

কৃত্তিকা, রেবতী, বিশাখা, কিংবা পূর্বফাল্কুনী নক্ষত্রে কুকুরের লোম, বিড়ালের নখ, পেঁচার 
ডানা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, ময়ূরের বিষ্ঠা একত্রে পিষ্ট করে গুলি প্রস্তুত করতে হবে। তারপর 
আতপ চালের গুঁড়ার সঙ্গে কৃষ্ণ ধুতুরার ছাই মিশিয়ে কৃষ্ণবর্ণের একটি কা্গিকামৃত্তি নির্মাণ করতে 
হবে। তখন এ মূর্তিকে যথোপযুক্তভাবে পূজা অর্চনা করার পর সামনে একটি চতুষ্কোণ যন্ত্র 
আঁকতে হবে। এঁ যন্ত্রে উক্ত গুলি বসিয়ে শক্রগণের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের নাম গোত্র 
জপ করে সংকল্প করতে হবে। এরপর “ও হীং রক্ত চামুণ্ডে কালিকে রক্ষ রক্ষ হুং ফট 
স্বাহা”-__বীজমন্ত্রটি পাঁচ হাজার বার জপ করতে হবে। এইবার এক একটি গুলি শত্রুর বাড়ীতে 
নিক্ষেপ করলে শত্র কোনমতে কোন প্রকার অনিষ্ট করতে পারবে না। এছাড়া উক্ত গুলি একটি 
পদ্ধমুখী রক্ত জধার সঙ্গে নিয়ে দুহাতে অঞ্জলি করে গোপন পক্রর উদ্দেশো সংকল্প করে দেবীমূর্তিকে 
উৎসর্গ করলে আর কেউ গোপন শক্রতা করতে পারাবে না। | 


২২৪ দক্ষিণ চবিবশ পব্গনাৰ কথাভাষা ও লোক-সংক্কৃতিব উপকবণ 


ববিবাৰ পুষ্যা নক্ষব্রে মধাবাতে পূর্বোশ্লিখিত কালীমূর্তিব পূজা কবে মহালম্্বী বৈষ্ঃবী, ববাহী, 
এন্জ্রী, ঈশ্ববী, কৌমাবীঃ বগলামুখী, চামুণ্তা এবং ভদ্রকালীব স্তক পাঠ কবতে হবে। তাবপব 
স্থেত অপবাজিতাব মূল, শ্বেত বেডালাব মূল, জাতী বৃক্ষেব শিকড, শ্বেত কুচেব মূল এবং অষ্টধাতু 
একত্র কবে একটি মাদুলিতে ভবতে হবে। তাবপব “গু হীং চামুণ্ডে, কালিকে কালিকে মহাকালিকে 
শত্রুং মে বশমানয স্বাহা।" বাজ্জমন্ত্রটি এগাবো হাজাব বাব জপ কবে কৃষ্ণবর্ণেব সৃতা দিযে বেঁধে 
বাম হস্তে ধাবণ কবলে সমস্ত শক্র বশীভূত হযে যাবে। 
বিবাদ ও মামলা-মোকদামা জয় : বিবাদ-বিসংবাদ এবং মামলা-মোকন্দমা জযেব প্রথম এবং 
প্রধান শর্ত হল সিদ্ধিকালী সাধনায সিদ্ধ বাক্তিব সাহাযো তান্ত্রিক ক্রিযাকর্ম ককতে হবে। নতুবা 
কোন ফল পাওযা যাবে না। 

প্রথমে কোন ভাল পটুযা দ্বাবা কৃষ্ণবর্ণেব কালিকামৃূর্তি নির্মাণ কবে যথা নিযমে সেই মূর্তি 
পূজা, হোম, বলিদান, জপ, ধ্যান, প্রাণাযাম প্রতি কবতে হবে। তাবপব শুক্র চতুর্দশী তিথিতে 
কিংবা কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে দেবী মূর্তির সম্মুখে একটি অ্টদল পদ সমেত একটি যড কোণাকৃতি 
যন্ত্র আঁকতে হবে। যন্ত্রেব মধ্যস্থলে সপ্ত সমুদ্রেব জলেব মধো একটি চুম্বক ডুবিযে বাখতে হবে। 
এবপব দেবী কামাখ্যাঃ দেবী মহাকালী কিংবা দেবী বগলমুহ্বীব বীজমন্ত্র তিনলক্ষবাব জপ কবতে 
হবে। তাবপব শ্বেত অপবাজিভাব মূল, শ্বেত কুঁচ, শ্বেত সবষে, শ্বেত চন্দন, শ্বেত আকন্দ 
শ্বেত বেডালা এবং শ্বেত জবা একত্র চূর্ণ কবে ললাটে তিলক পবতে হবে। এবপৰ চুম্বকটি 
তামাব পাতেব সঙ্গে যুক্ত কবে হাতে ধাবণ কবতে হবে। এতে মামলায জয সুনিশ্চিত। 

উপবোক্ত পদ্ধতিতে বীজমন্ত্র জপ কবাব পব অপামার্গেব মূল অষ্টধাতুব সঙ্গে হস্তে ধাবণ 
কবলে বিবাদে জযলাভ কবা যায। এই সঙ্গে অবশ্য “ও সুদর্শনায হুং ফট স্বাহা” বীজমন্ত্রটি 
এক হাজার বাব জপ কবতে হবে। 

উপবোক্ত পদ্ধতিতে তিন লক্ষবাব বীজমন্ত্র জপ কবাব পব কালো বিড়ালের হাড়, পেঁচাব 
হাড় এবং বাদুড়েব হাড় একত্র কবে তা কৃষ্ণবর্ণেব সৃতা দ্বাবা বাধতে হবে। এইবাব তা কৃষ্ণবর্ণেব 
সাপেব খোলস দিযে জড়াতে হবে। তাবপব তাব উপব কাগজ বা কাপড় দিযে পেটিকা প্রস্তত 
কবে পাচ হাজাব বাব ধূমাবতী মন্ত্র পাঠ কবতে হবে। ধূমাবতী মন্ত্র হল “ধুং ধুং স্বাহা” এইবাব 
এ মন্ত্রপৃত পেটিকা গোপনে বিবোধীপক্ষেব উকিল এবং হাকিমের গৃহে ফেলে দিলে মামলায 
জয সুনিশ্চিত হবে বলে মনে কবা হয। 

(৩) তৃতগ্রহ নিবারণ £ ভৃতগ্রহ নিবাবণে সাহায্যকাবী ব্যক্তিকে অবশ্যই সিদ্ধিকালী, মহাকালী 

বা শ্মশানকালীব সেবক হতে হবে। যিনি বাবোমাস প্রত্যহ কালীপুজা না কবে জলগ্রহণ 
কবেন না- সেই ব্যক্তি এই কার্যেব পক্ষে যথাযোগ্য। এছাড়া সেই ব্যক্তিকে সিদ্ধিকালী সাধনায 
সিদ্ধ হতে হবে। 

ভূতপ্রেত ষক্ষ বক্ষ দানব জিন পবী প্রভৃতি অপ্রাকৃত জগতেব বাসিন্দা মানুষেব অকল্যাণ 
কবে। এবা ধবা ছোওযাব বাইরে। মানুষ এদেব হাত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবার জনা আগে থেকে 
ওঝা-গুণিনেব শবণাপন্ন হষ। যথার্থ সিদ্ধ সাধক নানাপ্রকাব তান্ত্রিক ক্রিয়ার সাহায্যে মানুষকে 
ভূতগ্রহভষ নিবাবণ কবতে সমর্থ হন। 

প্রথমে নিযম অনুযায়ী বক্ষাকালী বা শ্মশানকালীব পুজা কবতে হবে। পৃজা অন্তে ভূতনাথ 
মহাদেবকে স্মবণ কবে ক্রিয়া গুরু কবতে হবে। প্রথমে একটি ভূত চক্র নির্মাণ করতে হবে। 
আটদ্বর রিশিষ্ট একটি যন্ত্র আঁকতে হতব। মাঝখানে চক্র চিহ্েব মধ্যে একটি মড়ার মাথার খুলি 
বসাতে হবে। তাতে সিঁদুব দিয়ে একটি খড়গ চি ককতে হবে। এবপর শিরী্ষ গাছের পাতা 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ২২১ 


ও ফুল, ধুতৃবা ফুল, আকন্দ ফুল,পেচকেব বিষ্টা, উটেব লোম, বাদুডেব ডানা, কুকৃবেব বিষ্ঠা, 
বিডালেব ঝিষ্টা, ঘোটকেব ঝিষ্টা, গোবব, কোলাব্যাডেব মাথা, গন্ধক, শ্বেত গপ্ৰাব মূল, কৃষ্ঃ 
তুলসী এবং বেডিব তেল একসাথে পাক কবে শুকিয়ে ধূপ তৈবী কবতে হবে।.এই ধূপ জ্বালিষে 
বীজমন্ত্র পাঠ কবতে হবে। বীজমন্ত্রটি হল--_“€ও হ্রীং বক্ষ বক্ষ মহাদেবী শ্বাশান কালিকে মহাকালিকে 
হুং ফট ম্বাহা। ও দেবী শ্রশান বাসনে ভৃতাদি অশবীবীং যক্ষ বক্ষ দানবাদি পলাষনং কুক কুক 
স্বাহা।' এই মন্ত্র এক লক্ষ বাব জপ কবতে হবে। এতে ভূতগ্রহ নিবাবিত হবে। ভূত, বেতাল, 
দানব, যক্ষ, বক্ষ, ডাকিনী, প্রেতিনী, জিন, পরী এরং অনিষ্টকাবী খেচব প্রাণীগণ বাড়ীব ব্রিসীমানায় 
ঘেষতে পাবে না। শুধু তাই নয কাবো ভূতে চাপলে এই ধুপেব গন্ধ উক্ত বাক্তিব নাকে ধবলে 
ভূত দেহ ছেডে পলাঘন কবে। অনেক ভূতের ওঝা এই প্রকাব ধূপ বাবহাব কবেন। হলুদ 
পোডাব গন্ধ অপেক্ষা এই ধূপেব গন্ধ ভীত্রতব। হিষ্টিবিযা বোগগ্রস্ত বোগীকে এই ধূপেব সাহাযো 
সময সময আবাম দেওযা যায। 
ছিগণ চকিবশ পবগনাব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শক্র জয, মামলা-মোকদ্দমা জঘ এবং 

ভৃতগ্রহ-নিবাবণ সন্বন্ধীয অনেক তথা পাওয়া গিষেছে। পূর্বোক্ত আলোচনাব মধ্যে সেই সমস্ত 
তথ্য পবিবেশন কবা হযেছে। তবে বাংলা ভাষায কোন মন্ত্র এই বিষযে পাওয়া যাষনি। শুধু 
ক্যানিং অঞ্চলেব এক গুণিনেব কাছ থেকে বাংলায় লেখা একটি স্তব পাওয়া গিষেছে। এটিকে 
ঠিক মন্ত্র বলা যায না। দেবীব কাছে ভক্তেব প্রার্থনা গোছেব একটি স্তব বা কবিতা। তা নীচে 
তুলে দেওযা হল-__ 

জয মা জগম্মাতা সনাতনী আদ্যাশক্তি। 

কূপাকব যেন চিবকাল তোমাতেই থাকে ভক্তি। 

তুমি মা জগতেব সাব অভাগাকে কব পাব। 

তোমাব প্রসাদে মাগো ভব সংসাব চমৎকাব॥ 

আমাবে দযা কবো কবো মোবে শক্তিধব। 

তোমাব কৃপাতে জিনি ভূত প্রেত নব বানব। 

যক্ষ বক্ষ দত্যি দানব আছে যত পৃথিবীতে। 

তোমাব শক্তিতে মাগো দূব কবে পাবি দিতে। 

আমাব মন্ত্রের গুণ যেন বিফল না হয। 

সর্বত্র সম্মান যেন মা পাই তোমাব কৃপায় ॥ 

ত্রিসন্ধা তোমাবে পৃজি তোমাবেই কবি স্মবণ। 

অস্তিমে যেন মাগো পাই তব বাতুল চবণ। 
এই বকম ভক্ত ওঝা-গুণিন দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় অজন্ব পাওযা যায়। সাধাবণভাবে দক্ষিণ 
চবিবশ পবগনাব মানুষদের মধ্যে ভক্তিভাব ও ধর্মবিশ্বাস একটু বেশি। তাব উপব যেখানে জীবনেব 
বিপদ আপদ এবং সংকটের ব্যাপার, সেখানে ঠাকুর দৈরতাব উপব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে 
ভাবা পিছপা হয়না। কেবলমাত্র ঠাকুরেব থানের মাটি 'আব ঠাকুরেব নাম করে ভেল নিয়ে যোগ 
সারাবাব, ব্যথা বেদনা আঘাত) কাটা ছেঁড়া' সাবাবাব চেষ্টা কবতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে 
এমন বহু ঘটনা দেখা গ্রিয়েছে। ভাক্তাব না ডেকে কেবলমাত্র চবগামূতের উপর নির্ডর কবাব 
ঘটনাও বিবল লয় । আজকাক ঘদিও এই মানসিকতার কিছু পরিবর্তন খটোছে। তবে ঠাকুর দেবতায় 
জন্ধ ভক্তি ও বিশ্বাগ মঙ্গিণ চব্বিশ পবগনার মানুষের মনে আজও দৃঢ়ভাবে বিদ্যষান। সেই 
'দেশের' ওধা” গুনিনদৈর 'দেবীর কাছে গন্ত্রতমের প্রয়োগ সফলতার ঈনা শক্তি প্রার্থনা কববে 


২২২ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাৰ কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


এ আব বড় কথা কি। তবে তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ কবলে যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী 
হওয়া মাযঃ তা ওঝা-গুণিনবা মনে প্রাণে বিশ্বাস কবেন এবং এই শক্তিদ্বাবা শক্রুজয, মামলা 
মোকদামায় জয় কিংবা ভূত প্রেত ডানীদেব বিতাডন কা যায় একথা দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ওঝা- গুণিনবাও আন্তবিকভাবে বিশ্বাস কবেন। তবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করা বড় কঠিন ব্যাপাব। তা সকলেব ভাগো জোটে না, তাই অর্থলোলুপ ও নাম যশ প্রার্থী 
কিছু মানুষ অসাধুতাব আশ্রয় নিয়ে মানুষ ঠকায়। তাতে মন্ত্রতন্ত্রকে দোষ দেওযা যায না কিংবা 
এদেরকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায না। হযতো সত্য কোথাও লুকিয়ে আছে আমরা আজও 
তাব সন্ধান পাই নি। 
ভন্ত্রমন্ত্রে বিচিত্র বাবহার (৩) £ “আভঙ্ক' শব্দটিব অর্থ হল- _ভয বা শঙ্কা। “আত্ঙ্ক' শব্দটিকে 
বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়__সং আ + -/ তন্ক্‌ (দুর্দশা) + 'অ। মানুষের দশা তথা অবস্থার 
ব্যত্যয অর্থাৎ অবস্থাব বাতিক্রম বা বৈপবীতা ঘটলেই কিংবা দশা বা অবস্থার বিচ্যুতি ঘটলেই 
মানুষেব মনে যে ত্রীব্র প্রতিক্রিয়া জন্মায় তাকে আতঙ্ক বা ভয় বা শঙ্কা বলা চলে। সেই আদিম 
যুগ থেকে শুক করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষ নানাভাবে নানা অবস্থায় শঙ্কিত, ভীত বা আতঙ্কগ্রস্ত 
হযে আসছে। আদিম মানুষ জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, তুষারপাত, অগ্যুৎপাত, ঝড, বৃষ্টিকে ভয় 
করতো। সেই সঙ্গে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, রা িাতেনিজিও রে রান রিনের মানব 
নানা পৰিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকাব অবস্থাব পরিবর্তনে নানা কাবণে ভীত কিংবা সন্্ত হযে থাকছে। 
সুতরাং বলা চলে ভয, শঙ্কা বা আতন্ক মানুষের জীবনযাত্রার পরতে পবতে জড়িয়ে আছে। 

নিরাপদে নির্বিঘে বেঁচে থাকা আব দুঃখকষ্টবিহীন সুখী জীবন যাপন কবার প্রবৃত্তি মানুষের 
জন্মগত। কিন্তু জীবনযাত্রাব পথে যখন বাধা-বিপদ আসে, রোগ ব্যাধি আক্রমণ করে, নানাপ্রকার 
বিবপ পরিস্থিতির উত্তুব হয, মানুষ তখন শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই শঙ্কা হল দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা 
এবং সর্বোপরি মৃত্যুব। তখন মানুষ এগুলির প্রতিকার আর প্রতিরোধের উপায় খৌজে। কিন্ত 
এই দুঃখকষ্ট যন্ত্রনা কিংবা মৃত্যুব কারণগুলি যদি কোন অজানা বা অপরিচিত উৎস থেকে আসে, 
তাহলে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন হাতের কাছে যা পায়, তাই আঁকড়ে ধবে। 

সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা অবস্থার চাপে পড়ে 
দিশেহাবা। রোগ-শোক, বাধা-বিপদ, দুঃখ-যস্ত্রনায় জর্জবিত হয়ে প্রতিকারের আশায় মাথা খুঁড়ে 
মবে। আর্থিক অসচ্ছলতা আব ব্বল্পশিক্ষা কিংবা শিক্ষাহীনতাব অন্ধকার তাব চাবদিকে ক্রমশ 
ঘিরে ধরছে। এই অবস্থা থেকে পবিত্রাণের জন্য প্রতিকারের আশায় হাতের কাছে সহজে পাওয়া 
কিছু মানুষকে আকড়ে ধবে। যারা নিজেদেরকে অসীম শক্তির অধিকারী বলে এবং সমস্তরকম 
রোগ বাধি, বিপদ-আপদের হাত €থকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে বলে প্রচার করে-__ এই 
সমস্ত মানুষই গুণিন, তান্ত্রিক, জানগুরু প্রভৃতি। এরা আতম্কগ্রস্ত, শঙ্কিত, ভীত গ্রস্ত মানুষকে 
আশ্বাসের বালী শোনায়। রোগ ব্যাধি বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। 
শুধু তাই নয়? রোগ শোক, বিপদ আপদ, দুঃখ যন্ত্রণার প্রতিকার করার প্রতিক্রুতির সঙ্গে সঙ্গে 
নিরাপকৃমনটির এবং সুদী জীবনের স্বপ্ দেখায় এই জব মানুষেরা! আর এই সবগুলি করে 
গ্রামের সর দরিদ্র স্বল্পবিত্ত মানুষের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জসা করে। কলে অতি সহজেই 
আতঙ্কিত, শঙ্কিত ভীত মানুষে দজ এই সব ওঝা-গুণিনদের কুজিগা্ত হয়ে গড়ে। 

সাধারণ মানুষের মধ্য অনেকের ধারণা বিশেষ করে আমগঞ্জের অশিক্চিত সয় পিক্ষিত মানুষদের 
অধিকাংণ মনে করে রোগ ব্যাধি, বিগদ আপনের মৃনধে কিছু ফিছু জৌকিক দেবদেবীর অসন্তোষ, 
অশুড আত্মার কোপর্ৃ্টি কিংবা চতুর্দিকে 'সঙ্চরয়ান গ্রহযাজ্গির রোধ বর্তমান। এদেরকে শান্ত 


গুপ্তবিদা ও তন্ত্রসাধনা ২২৩ 


করতে নানাপ্রকার পূজা, ব্রত, যজ্ঞ, 'বলি, নৈবেদ্য স্তবস্তুতির প্রচলন করতে হয়েছে। এই সব 
ক্রিয়া কর্ম সকলেব দ্বারা সম্ভব হয় না। বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পুরোহিত, ওঝা-গুণিন, তীস্ত্রিকরাই 
মানুষের মঙ্গলার্থে এই সমস্ত আভিচাবিক ক্রিয়াকর্ম করে থাকেন এবং মন্ত্তন্ত্বেব সাহাযো রুষ্ট 
দেবদেবী দুষ্ট আত্মাদের শান্ত করতে সমর্থ হন। কারণ তারা অলৌকিক শক্তিবলে দেবদেবী, 
দুষ্ট আত্মা, গ্রহরাজির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, তাদের গতিপ্রকাতি সম্পর্কে অবহিত 
হতে পারেন এবং সর্বোপরি তাদের শান্ত করাব উপায় বাতলাতে'পারেন। এই সমস্ত ওঝা-গুণিন, 
তান্ত্রিক বিভিন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন এবং দেবদেবীর বরপ্রাপ্ত 
হয়ে থাকেন। দেবদেবীর কৃপায় এঁরা মানুষের মঙ্গল কবতে পারেন। 

সিদ্ধিকালী সাধনায় সিদ্ধতান্ত্রিক সাধক যেমন শক্রুজয়, মামলা মোকদ্দমা জয় এবং ভূতগ্রহ 
ভয় নিবারণ করতে পারেন, তেমনি গ্রহদোষ পীড়া দূর, দুষ্টশক্তির অনুপ্রবেশ রোধ ; জীবজন্ত, 
মানুষ, অপদেবতা, যক্ষ-রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নরগণের ভয় দূর, অগ্নিভয় নিবারণ প্রভৃতি করতে সমর্থ 
হন। এঁরা এই সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জনা যেমন মন্ত্রতন্ত্রের বাবহার করেন, তেমনি তিথি নক্ষত্র 
অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্য গাছগাছড়ার শিকড়, ধাতু, রত, প্রড়তি বাবহার করেন। সঙ্গে সঙ্গে পূজাঅর্চনা, 
হোম যাগ ও কবতে হয়। 
গ্রহদোষণীড়া নিবারণ : ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী গ্রহ নয়টি। এরা হল- সূর্য, চন্দ্র, 
মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। মানুষের শরীরে এই গ্রহ গুলির প্রভাব অসীম। 
গ্রহের অশুভ দৃষ্টিতে মানুষের জীবনে নানা বিপদ, দুর্বিপাক, রোগ -ব্যাধি অশান্তি, দারিদ্র প্রভৃতি 
ঘটে থাকে । জ্যোতিষগণ নানা উপায়ে এই গ্রহদোষ বিনষ্ট তথা গ্রহশান্তি করে থাকেন। জ্োতিষীদের 
মত মন্ত্রসিদ্ধ গুণিন ও তান্ত্রিকগণ গ্রহদোষ নিবারণ করে থাকেন। 

প্রথমে নবগ্রহ মূর্তি নির্মাণ করে বিধিমতে পৃজা, হোম, আরতি প্রভীতি করতে হবে। এরপর 
নবগ্রহ মূর্তির সম্মুখে একটি যন্ত্র আঁকতে হবে। এ যন্ত্রে নয়টি ত্রিভুজ এবং মধ্যখানে ফাকা 
স্থানে একটি মাটির পাত্র থাকবে। নয়টি ত্রিভুজের মধ্যে লেখা থাককে__্থীং, ক্রীং, হুং, ক্রীং, 
রীং, বুং, দ্রীং, ঠং, লং। এখন শ্বেত অপরাজিতার মূল, কৃষ্ণধূতুরার বীজ, অপামার্গের মূল; 
অশ্ব মূল, বট মূল, দুর্বা মূলঃ শ্বেত আকন্দের মূল, শমীপত্র, আন্্র পল্পবঃ অর্জুন বৃক্ষের 
শিকড়, অশ্বগন্ধা, অশোক মূল, হবিতকী, গুডুচার মূল, করবীর মূল, সোনা, রূপা, লোহা, 
তামা, সীসা, দস্তা, কয়েকটি কড়ি, শঙ্খু, গোরুর লেজের পুচ, সিঁদুর, তিল, য্ৰঃ আতপ 
চাল, গোধুম, গোমৃত্র, গোময়, শ্বেত সর্যপ; পলা, পোখরাজ, চুনি, পান্না, গোমেধ। চন্দন 
কাঠ, মৃগনাভি, এক টুকরো হুরিণচর্ম এবং পাঁচ রঙের পাঁচটি ফুল যন্ত্রমধ্যস্থ মাটির পাত্রে রাখতে 
হবে। এরপর পদ্মাসনে বসে" & নমো ভান্করায় অমুকস্য সর্বগ্রহানং গীড়া নাশনং কুরু কুরু 
স্বাহা।” মন্ত্রটি এক আসনে নয়বার জপ করতে হবে। এরূপ দশ হাজার বার জপ করে মাটির 
পাত্রের সমুদয় দ্রব্য একটি নতুন বস্ত্রে বেঁধে যে ব্যক্তির দোষ পীড়া দূর হবে তার গৃহের সীমানার 
মধ্যে পুতে দিতে হবে। সেই স্থলে একটি বট বা অশ্বখ চারা রোপণ করে তাকে প্রতিদিন 
জল দিয়ে বাচিয়ে রেখে এক মাস সন্ধা' দিতে হবে + মাসাস্তে পুনরায় নবগ্রহ পূজা করতে হবে। 
এরূপ করলে উদ্দি্ট ব্যক্তির গ্রহদোষ দূর হবে। 
দুষ্টশক্তি বা অশুদ্ধ আত্মার অনুপ্রবেশ রোধ; দুষ্ট শক্তি) অশুভ "আত্মা মানুষের জীবমে নানা 
বিল অমঙ্গল, বিপদ-আপদ, রোগ্র-ব্যাধি)- দারিদ্র, মৃত্যু, ষহাঘারী, ধ্বংস শ্রড়ৃতি ডেকে আনে। 
দষ্টশক্তি কিংবা অশুড আত্মা ' মানুষের, কোন ক্রটির সুত্র ধরে শরীরে গরতবশ করে নানারকম 
রোগ উৎপাদন 'করে, . গহে প্রবেশ করে নামাবিধ ঘিল্প বিপর্যয় ঘটাক।' এছাড়া গন্ধর্ব, বক্ষিনী 


২২৪ দক্ষিণ চবিবশ পবগনার কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


প্রড়তি কিংবা প্রেতযোনি গুপ্তবেশে মানুষেব গৃহে প্রবেশ করে। গুণিন তান্ত্রিকগণ সাধনবলে 
মন্তরশক্তির সাহাযো এদেব উপস্থিতি সম্বন্ধে জানতে পাবেন এবং অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারেন। 
শেওড়া গাছের পবগাছা, বেড়েলার মূলঃ পদুামূলঃ দাড়িন্ববীজ, গোক্ষুর, অড়হর' পাতা ও যক্জডুমুবের 
পরগাছা একত্রে ছাগদুদ্ধ ও চন্দনেব সঙ্গে পেষণ করে কপালে তিলক ধাবণ করে “ও হ্ীং অস্তরীক্ষায় 
যক্ষরক্ষ দানবাদি দর্শনায় কুক কুরু স্বাহা" মন্ত্রটি দশ হাজার বার জপ করলে এদের উপস্থিতি 
জানতে পাবা যায়। পবে “& নম অন্তবীক্ষবাসিনে যক্ষরক্ষ দানবাদি পলায়নং কুরু কুক স্বাহা” 
মন্ত্রটি এক লক্ষবার জপ কবলে ফক্ষরক্ষ দুষ্ট আত্মা পলাযন করে। 

চোর, ডাকাত, দুষ্ট ও খল ব্যক্তির প্রতিরোধ £ চোর, ডাকাত, দুষ্ট বাক্তিবা মানুষেব সর্বনাশ 
ঘটায়। মন্ত্রশক্তির সাহাযো এদেব প্রতিরোধ করা যায। কালী সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তি অতি সহজেই 
তা করতে পারেন। প্রথমে যথাবিধি যোড়শোপচারে রক্ষাকালীর পৃজা কবতে হবে। পূজাতে 
যথারীতি হোম এবং হোমে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নাম গোত্র ধবে এক শত আটবার আন্ুতি দিতে 
হবে। এইবাব হোমেব ছাই, কৃষ্ণ চতুর্দশী কিংবা অমাবস্যার রাত্রে সংগৃহীত চিতাভন্ম, শ্মশানে 
জন্মানো কোন বৃক্ষেব পাতা, পুষ্যা নক্ষত্রে সংগৃহীত অপামার্গের মূল ও সুদর্শনার মূল একটি 
মাটির সরাতে বেখে তাৰ উপর আর একটি সবা চাপা দিযে তা বক্তবর্ণ সৃতা দ্বাবা বাধতে 
হবে এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তিব গৃহের মূল দ্বারপথে পুঁতে দিতে হবে। তাব পূর্বে “ও ব্রন্মবে শিনিশিরে 
রক্ষ রক্ষ ঠ ঠ” মন্ত্রটি দশ সহশ্রবার জপ করতে হবে। এইরকম কবলে চোর, ডাকাত, দুষ্ট 
বাক্তি উদ্দিষ্ট ব্াক্তির গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না। 

উদ্মাদ কুকুর) শিয়ালের থেকে রক্ষা £ উন্মাদ কুকুর কিংবা শিয়ালে কামড়ালে জলপড়া কিংবা 
ধূলপড়ার সাহায্য আবোগ্য করা যায়। কিন্তু যাতে না কামড়াতে পারে তার জন্য বাবস্থা নেওয়া 
যায়। মন্ত্রসিদ্ধ ওঝা-গুণিনের ধুলাপড়া ও লাঠিপড়ার সাহাযো তা করা যায়। 


ধূলপড়া 
ধূলি ধূলি ধূলি তোমারেই জানি। 
সর্বলোকে জানে আর জানে দেব শৃলপাণি ॥ 
মহাদেবের ত্রিশূল স্পর্শ করে যায় এতে। 
সমস্ত শক্তি এসে জড়ো হয় বিধিমতে। 
এই মাটি ছড়িযে দিলাম গৃহেব দ্বাবে। 
হিংশ্র জীবন্ত সব চলে যা দূরে ॥। 
কার আজে 
বাবা মহাদেবের আজ্মে। আর মা চণ্তীর আজ্মে। 
আর মা নারাযণীর আজে ॥ 
এই ধূলা পড়া গৃহের চারপাশে ছড়িয়ে দিলে হিংশ্র জীবজস্ত পাগ্নলা কুকুর, শিয়াল ব্রিসীমানায় 
ত্বেষতে পারবে না। আর এই ধুলা কোন বাঁশের লাঠিতে মাখিয়ে “ও নমো ভগবতে রুদ্বায় 
্বাহা। ও হ্ীং ক্রীং মহাভয়ে ক্লীং স্বাহা।' মন্ত্রটি পাঁচ হাজার কার জপ করে লা্ির গারে তিনটি 
ফুঁ দিয়ে সেই লাঠি হাতে নিয়ে পথে বাহির হলে পাগলা কুকুর, শৃগাল এবং অন্যানা হিধ 
রমাজদ্ব কাছে আসতে পারে না। সাধারণতঃ দূরদেশে গেলে এই যন্ত্রপৃত লাঠি কাছে রাখতে 
হয়। বলে জঙ্গলে হিংশ্র জীবজন্তর থেকে রক্ষা পেতে গেলে এই ধুলাপড়াতে কাজ হয়। তখন 
বনের মধ্যে দেবী নারায়দীর মূর্তি নির্মাপ করে ফোড়শোপচারে 'পৃজ্ধা করতে হবে এবং আকন্দ 
ভুলোর সলতে দিয়ে আরভি করতে হবে। জরপর় .& পূজা স্থানের মাটিতে এই মন্্'পড়ে নিতে 
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হবে এবং এভাবে মন্ত্রপুত লাঠি কাছে বাখতে হবে, তা হলে বাঘ ভালুক প্রভাত হংশ্র জস্থু 
কাছে আসতে পারবে না। 

দচ্চিণ চবিবশ পরণনাব সুন্দরবন অঞ্চলে বাওয়ালী, মউলে, দেযাসী, কাঠবে প্রভৃতি শ্রেলীব 
মানুষদের কাছে এই ধূল৷ পড়া ও লাগ্িপডা খুব প্রয়োজনায়। সুন্দরবনের মানুষেব কাছে ধঝা- গুণিল 
সান্গাৎ রক্ষাকতা। যারা কাঠ কাটতে যায়, মধু সংগ্রহ কবতে যায়, মাছ ধবতে যা, তাদের 
কাছে এই ধবনের মন্ত্র রক্ষাকবচের মত। 
তন্্র-মন্ত্রের বিচিত্র বাবহার (৪): দক্ষিণ চবিবশ পব্গনাব গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে যে সমস্ত 
তথ্য সংগ্রহ করা হযেছে, ভাব মধো একটি হল সাধাবণ মানুষের মধো আজও ওঝা-গুণিন, 
তান্ত্রিক প্রস্তুতি মন্ত্রবাবসাষীব প্রভাক যথেষ্ট প্রবল। তবে সাধাবণত নিম্নবর্ণের অর্থাৎ দলিত শ্রেণীর 
মানুষবা মন্ত্র-তুন্ত্রে বেশি বিশ্বাস করে এবং দায়ে-বেচারে ওঝা-গুণিনের শবণাপন় হয়। এই 
সমস্ত মান্যদেব মধ্যে__মাহিযা) সদগোপ, করণ, গোয়ালা। তাতি, জেলে, ধোপা, নাপিত, 
নমশৃদ্, কাওবা, হাড়ি, বাগদী, মুচি, মেথর, মালি(মালাকার), বাকই, তিলি, ব্ণকার, কর্মকার, 
বাজবংনী সৌপরকষত্িয়, ডোম) ছুতোর, বেহাবা। মাহাতো, মাঝি, লোধা, সাওভালঃ মুপ্তা। 
বৈষ্ঞব, মুসলমান, বেনে প্রতি বর্ণেক মানুষরাই বেশি। তুলনামূলকভাবে ব্রান্মণ এবং কায়ন্থের 
ংখ্যা কম। পাঁচশতের কাছাকাছি জনসংখাসম্পন্ন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা 
গিয়েছে-_-চারশ কিংবা তার কিছু কম মানুষ ঝাড়, ফুঁক, তুকতাক, বাণমাবা, বশীকরণ, জলপড়া, 
ধূলাপড়া, গৃহবন্ধন, স্তস্তন, বিষঝাড়া, ভূতগছাড়ান প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে এবং বিভিন্ন প্রকার তন্রমনত্রে 
বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল এবং এদের মধ্যে আবার তিনশতের বেশি মানুষ নিম্নবর্ণের । 

নিম্নবর্ণের তথা দলিত শ্রেণীর মানুষের মন্ত্রতন্ত্রের উপর এই বিশ্বাস ও নির্ভরতার কাবণস্বদপ 
বলা যায় হাজাব হাজার বছবেব বঞ্চনা, দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতা এবং সর্বোপরি উচ্চবর্ণেব মানুষের 
অআচার, শোষণ, নিপীড়নের শিকার হয়ে এরা এদের মানসিক শক্তির ্বাভাবিকতা হারিয়ে 
ফেলেছে। তার উপব ধর্ম, ইহ্‌কাল-পরকাল, স্বর্স-নরক প্রভৃতির ভয় এদের বুদ্ধিভ্রংশ কবতে 
যথেষ্ট পরিমাণে সাহাযা করেছে। বিশেষ করে মনুবাদী সমাজব্যবস্থা একসময় এই সমস্ত মানুষকে 
এমনভাবে মগজ ধোলাই করেছিল যে তারা নিজেদেবকে দাস হীন শ্রেণী ইত্যাদি বলে ভাবা 
ছাড়া আর উন্নত কিছু ভাবতে পারেনি। 

গত ২৮শে জুলাই ১৯৯৬, দলিত সাহিতা একাডেমীব পশ্চিমবঙ্গ কাজা সম্মেলনে ভাষণ 
দেবার সময় পশ্চিমবঙ্গের একজন মাননীয় মন্ত্রী শ্্রীনন্দগোপাল ভ্টাচার্য দলিত শ্রেণীর মানুষের 
পূর্বেকার অবস্থা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাদের বাড়ীতে নিম্নবর্ণের 
কোন মানুষ যদি বারান্দা ছুঁয়ে ফেলত কিংবা বারান্দার কাছাকাছি এসে দীড়াত তাহলে তাকে 
খড়মপেটা করা হত। এইরকম যখন অবস্থা ছিল, তখন এই দুলিত শ্রেণীর মানুষদের মানসিক 
বিকাশ কি হতে পারে? সুতরাং উ্নত কিছু ভাবতে ত্তালগ কিছু ভাবতে নৃতন কিছু চিন্তা করতে 
এরা শেখেনি কিংবা শিখতে দেওয়া হয়নি কোন দিন। 

যাই হোক) এত্রখানি প্রসঙ্নের অবতারণা করার উদ্দেশ্য হল গ্রাম-গঞ্জের যে সমস্ত মানুষ 
মন্ততন্ত্রে বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল; কোন আর্থসামাজিক অবস্থায় ভাদের চিন্তাধারা, মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির 
অবনমন ঘটেছিল ভা বুঝিয়ে দেওয়া । মৃলতঃ এই মানসিক নিম্নগামিতা ৪ দাবিদ্রোর জনা গ্রামপঞ্জের 
মানুষ কুসংস্কারাচ্ছর) হন্ধ বিশ্বাসপ্রবণ্‌, অস্তঃসারশূলা ধর্মবোধগ্রস্ত হয়ে বিচার বুদ্ধির স্বাভাবিকতা 
উরি হেরি হেভি 5 হননি কারিনার সিরা নার আজে যর রি 
করতে পেরেছিল, জাজও সেষ্ট ট্রাডিশন সমানে বয়ে চলেছে। 
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২২৬ দক্ষিণ চবিবশ পবগনার কথাভাষা ও লোক- সংস্কাতিহ স্টপকবণ 


সাধারণ মানুষ কিভাবে ওঝা- গুণিনকে বিশ্বাস কবে, বিপদে আপদে এদেব উপব নির্ভরশীল 
হয় তার স্বলন্ত উদাহরণ অগ্নিভয নিবারণ সর্পভয নিবারণ, গৃহক্রেশ নিবারণ প্রভুতিব জন্য 
গ্রণিন-তান্ত্রিকের শরনাপন় হওযা। এই সমস্ত আপাততুচ্ছ কাজের জন্য ওঝা-গুণিনেব দবজায 
যাবার প্রয়োজন নেই। একটু সাধাবণজ্ঞান থাকলেই এই সমস্ত ব্যাপারের হাত থেকে যে বেহাই 
পাওয়া যায়__গ্রামেব লোক তা ভুলে গেছে বা স্ুলতে বসেছে তাদের গুণিন নির্ভরতা অভ্যাসেব 
জনা। হাতের কাছে সহজে পাওয়া ও অল্প পয়সাব এমন মুশকিল আসান কে ছাড়তে চায় ') 
এখন অগ্নিভয় নিবারণ, সর্পভয় নিবাবণ ও গৃহক্রেশ নিবারণ প্রসঙ্গে আসি। 
অগ্নিভয় নিবারণ £ ব্রন্মশাপ কিংবা ব্রাহ্মণের অভিশাপ থাকলে ঘবে আগুন লাগে এমন 
₹স্কার ও বিশ্বাস গ্রামের মানুষের মধ্যে আজও বর্তমান । কুদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিশাপপ্রন্ত হযে 
কিংবা অন্য অনেক কারণে মানুষেব মনে অগ্নিভয় ঢুকে যায়। গ্রামাঞ্চলে এই ভয় বেশি দেখা 
যায়। গ্রামের অনেক লোকের খড় কিংবা পাতায ছাওয়া ঘর। সেগুলিতে আগুন লানগার সম্তাবনা 
বেশি। সতর্ক থাকা ছাড়া আগুনেব হাত থেকে রক্ষা পাওয়াব কোন উপায নেই। কিন্তু ওঝা- গুণিন 
অগ্নির হাত থেকে বক্ষা পাওয়াব প্রলোভন দেখায়। তাই সহন্জ সরল গ্রামের মানুষ এই পবিত্রাতার 
কাছে ছুটে যায়। 
অগ্নিভয় নিবারণেব মন্ত্র আছে। সেই সঙ্গে কিছু দ্রবাগুণ ব্যবহাব করতে হয়। ববিবার পুষ্যা 
নক্ষত্রে শ্বেত করবীর মূল তুলে তাকে শোধন করতে হয়। তারপব এক তোলা স্বর্ণভম্ম সহ 
এ মূল একটি তামার মাদুলির মধো ভরে নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করতে হবে দশ হাজার বাব। 
ও নম অগ্নি দেবতায়ে হীং নম2। 
ও হীং ক্রীং অগ্নিভয়ে মহাভয়ে ক্রীং স্বাহা। 
ও হীং মহিষবাহিনী স্তত্তয় অগ্নিৎ স্তত্তয 3 531 
তারপর এঁ মাদুলি ডান হাতে ধাবণ করলে অগ্নিভয় থাকে না। 
সর্পভয় নিবারণ : সাপে কামড়ালে মানুষ সাধারণতঃ হসপিটাল কিংবা ওঝা- গুণিনের কাছে 
ছুটে যায়। সাপে কাটা চিকিৎসার বহু চিকিৎসাপদ্ধতি ও 'অজন্্ মন্ত্র আছে। ওঝা- গুণিনগণ 
সর্পবিষ নিবারণের চিকিৎসা বিভিন্ন প্রকারে করে থাকেন। নানারকম দ্রব্গুণ বাবহার করেঃ 
ঝাড়ন, জলপড়া, মনসা সার, কৃষ্ণসার, তাগা বাঁধা, গেঁটেল প্রভৃতি নানাধবনের মন্ত্র চিকিৎসা 
করে রোগীকে সাবাবাব বাবস্থা কবেন। কিন্কু সাপে যাতে না কামড়াতে পাবে কিংবা সাপের 
ভয় মন থেকে দূর হতে পারে__এ ধরনের চিকিৎসা কম। 
গোবিন্দ দাসের বৈষ্ণবপদাবলীতে দেখা যায় শ্রীরাধিকা সাপের মুখ বন্ধন করার মন্ত্র শিখছেন 
গুরুর কাছে যাতে সাপে না কাটতে পারে। বিবাহ রাতে যাতে পুত্র লখীন্দরকে সর্পে দংশন 
না করতে পারে তার জন্য ওবা-গুণিনদের জড়ো করেছিলেন এবং বিতিম্ন ওষধি রেখেছিলেন 
সীতালি পর্বতে বনিক চাঁদ সদাগর। কিন্ত তধুও তিনি দর্পদংশন নিবারণ করতে পাবেন নি। 
আমাদের দেশে বহুরকমভাবে সর্পদেবী মনসার পৃজা করা হয় সর্পদংশনের হাত থেকে রক্ষা 
পাবার জন্য। ভাদ্র মাসে অরন্ধন, সিজ পূজা, নাগগঞ্চমী প্রড়ৃতি এর উদাহরগ।, তবুও প্রতি 
ঝাংসর বহু মানুষ সর্পদংশনে প্রাণ হারাচ্ছে । সুতরাং একথা বলা যায় যে,'ফোন পূর্ব পরিকল্পনা 
করে কোনভাবেই সপ্পদংশন আটকানো যায় না। ঘটনাচক্রে সাপের হাতে পড়লেই সাপ কামড়ে 
দেয় একথা ধ্রুব সতা। মানুষ তবুও ছোটে ওুঁধা-গুধিনের কাছে সর্পদংশন নিবারণের জনা, 
অ্গডয় দূর করার জনা । 'এমনই অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার! আর এর সুযোগ নেয় অর্থলোভী 
মন্ত্রবযবসায়ীরা। 


গ্ুপ্তবিদযা ও তন্ত্রসাধনা ২২৭ 


ওঝা- গুণিনদেব মতে সপদংশন নিবাবণ কিংবা সর্প ওয দূৰ কবাব বহু মন্ত্র ও পদ্ধতি আছে। 
এখানে দু-একটি উল্লেখ করব। দক্ষিণ চবিবশ পবপ্পনায যে মন্ত্র ও পদ্ধতির বেশি প্রচলন, 
তাব উল্লেখ কবব এখানে । এপ্ডলি কষ্টসাধা, এমনকি ব্যযসাধাও বটে। 

প্রথম পদ্ধতি : শনিবাব মা মনসাব মূর্তি একটি উচ্চ বেদীব উপর বসাতে হবে। চারপাশে 
মনসা গাছেক ডাল দয়ে ঘিবে দিতে হবে। তাবপব বাধমতে সাবা বাত্র ধবে পুজা অর্চনা করতে 
হবে। পূজার সময অনা মন্ত্রের সঙ্গে নিয়লিখিত মন্ত্রটি পাঠ কবতে হবে। মন্ত্রটি হল__ 

জরৎকাক মুনি-পত্তী মনসা দেবী নমোহস্ততে।” 

এবপব দশ লক্ষ বাব মা মনসাকে ও এক লক্ষবাব মুনি বাজ আস্তিকেব নাম স্মবণ কবে বা 
উচ্চারণ কবে প্রণাম কবতে হবে । পবদিন রবিবাব সারাদিন ভিজাভাত (পান্তাভাত) খেয়ে থাকতে 
হবে। এদিন অর্থাৎ ববিবাব অমৃত যোগে শ্বেত আকন্দেব মূল তুলতে হবে এবং গুলঞ্চের মূল 
ভুলতে হবে। এবপৰ এ দুইটি মূলেব উপর জল ছিটিযে দিয়ে মহাভয সাধন মন্ত্র পাঠ করতে 
হবে। সেটি হল-_-“ও হহীং ক্রীং মহাভয়ে ক্লীং স্বাহা।' মোট একানববুই হাজাব বাব পাঠ কবতে 
হবে। এরপব মূল দুটি মালা কবে গলায় ধাবণ কবলে আর সর্পভয় থাকবে না। 

দ্বিতীয় পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ। দেবী মনসার মূর্তি নির্মাণ কবে একটি উঁচু বেদীর উপর 
স্থাপন করে বিধিমতে পূজা কবতে হবে। পৃজাব শেষে বেদীব সামনে একটি অষ্টদলপদ্ম সমেত 
য্ত্র আঁকতে হবে। এই যন্ত্রের মাঝখানে একটি সাপেব মুর্তি অন্কণ করতে হবে। এবপর ববিবার 
পুষ্যানক্ষত্রে ভোলা শ্বেত আকন্দেব মূল সর্পসূর্তির উপব রেখে প্রতিদিন দশ লক্ষবাব করে তিনদিন 
মহাভয় সাধন মন্ত্রপাঠ কৰে তাবপর এ মূলটি বাহুতে বা কোমবে বেঁধে কাখলে সর্পভয থাকবে 
না। 
গৃহক্রেশ নিবারণ : 

মাছির উপদ্রপ থেকে রক্ষা: একটি মাটিব পুতুল তৈরী করে তার গায়ে ঘোল বা দুধের 
ছাচিব সঙ্গে হরিতাল মিশিয়ে লেপন করতে হবে। ওটা শুকিয়ে গেলে পুনরায় লেপন করতে 
হবে। এইভাবে বহ্ছু বার লেপন করার পর একটি পুরু আস্তবণ তৈরী হবে এবং তা থেকে 
একপ্রকার গন্ধ বার হবে। এইবাব পুভুলটিকে মন্ত্রপূত কবে জল ছড়িয়ে দিতে হবে। মন্ত্র 


হলি. 

মাছি মাছি মাছির পো, ছানা পোনা 

গ্রেরস্তের বাড়ি থেকে দূর হয়ে যানা। 

হাড়শালে বাকুলে পদ্দাবায় সেতথানায়। 

যেখানে যত তোর বংশ আছে নিব্বংশ হয়ে যা। 

সাত বিবি সাত পীরের দিবা, মা গলা বিবির দিব্যি 

ঝাড়ে বংশে নিববংশ হয়ে যা। 

মা চগ্তীর আজ্ঞে, সাতলীরের আজ্ঞে। 
এইভাবে রারেরারে মন্ত্রপাঠ করে পুতুলের গায়ে জল ছড়িয়ে দিলে পুতুলের গা থেকে যে গন্ধ 
বের হবে জতে মাছি দূর হয়ে যাবে। 

এই ররুমডাবে উপরোক্ত পদ্ধতিতে মশা তাড়ানো যায়। কেবল মন্ত্রপাঠের সময় মাছির বদলে 

মশা বলতে হবে। € সক ছাড়া তেজপাতা ভেজে গুড়ো করে, তার সঙ্গে গুগল, ভেলা, 
কুড়, সর্ধে, রেনার মূ, মুখোর মূল, লাক্ষা, খূনো, বিড়, রেনুকা, পানের রস, সজিনার 


২১৮ দালছণ চবিনশ পরগনার কথাভাষা ও লোক সংস্কৃতির উপকরণ 


মূল, মুগনাভি, একত্র কবে গুর্ক কবে াবপক গুড়ো কৰে তা দিযে মোটা ধূপ প্রস্তুত কবে 
পব্বে মধ্যে দ্ালালে মশা পালিযে যায। 
ভন্ত্র-মন্ত্রের বিচিত্র বাবহার (৫) : 

হঁদুব গৃহস্থেক খুব ক্ষতি কবে। হঁদুবেক উপদ্রবে ও উৎপাতে সংসাব ভীব্ন অতিষ্ঠ হযে ওঠে। 
ইদূব নযে বহু গল্প কাইনা কাকতা প্রাচানকাল থেকে আমাদেক দেশে চলে আসছে। চর্যাপদ 
থেকে গুক কবে আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিতো ক্ুভাবে ইঁদুবেব প্রসঙ্গ এসেছে এবং হঁদুবেব 
উৎপাতে অতিষ্ঠ মানুষেব প্রতিকাবেব চেষ্টাব কথা হ্যামিলটনেৰ বাশিওযালাক গল্প থেকে ওক 
কবে বহু বিচিত্রভাবে দেশ-বিদেশের গল্প-নাটক-কবিতা উপন্যাস প্রভতিত্ে বাবে ঝাবে লক্ষ্য 
কবা গেছে। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব মানুষেব কাছে ইঁদুব বিভীষিকা ম্বনপ। এখানকাৰ মানুষ হঁদুকের উপদ্রবে 
এতই অতিষ্ঠ এবং বিব্রত যে ইদুব নিধনে জনা ভাবা বিভিন্ন বকম পবিবল্পনা কবেছে। গৃহেব 
কাপড়-চোপড়, বইপত্র, বেত-বীশেব জিনিসপত্র, চটেব কম্তা থলে হড়েব তৈহী নানা জিনিস, 
পাতাব তৈরী ন্ভিন্ন জিনিস প্রন্ততি যেমন কেটে নষ্ট কবে তেমনি পব্ব ও বার্লাদবেক লানা 
দ্রবাও চুবি কবে হঁদুব। এখানকাৰ অধিকাংশ ঘব মাটিব। সেই মাটিব ঘবে গর্ত কবে মাটি তুলে 
গৃহস্থকে স্বালাতন কবে তোলে। এগুলি যদিও সহ্যকবা যায, কিস্ ইঁদুব যখন শসোব ক্ষতি 
কবে তখন দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব মানুষ আব চুপ কবে থাকতে পাবেনি। হঁদুব বংশ ধ্বংস 
কবাব জনা নানাপ্রকাব কৌশল অবলম্বন কবতে বাধা হযেছে। আজও দক্ষিণ চবিবশ পবগনায 
হঁদুব মাবাব নানা কৌশল প্রচলিত আছে। সেগুলি হল-__ 

(১) কেঁডে কল- ভুলি বাঁশেব ফীপা লম্বা পাউ(পাব)কে কেটে নিষে কেঁডে তৈবী কৰা 
হয। এই কেঁডেব মুখে জাল লাগিয়ে দেওযা হয। এই জালেব মধো একটা ফাক থাকে, যাব 
মধো দিয়ে হঁদুব ঢুকতে পাবে। কেঁড়েব মধ্যে কিছু খাবাব বাখা হয। এই খাকাবেক গন্ধে হঁদুব 
ডেতবে ঢুকলে জালে জড়িযে যায । 

(২) হাড়ি কল- _মাটিব হাডিব মধ্যে খডেব তৈবী আলটা (বেড) দিযে সাজানো হয। 
ভেতবে ঘুলঘুলি থাকে। হাড়িব মুখ থেকে তলা পর্যন্ত একটা সুডঙ্গ বাখা হয়। যাব মধো দিযে 
ইঁদুব ঢুকতে পাবে । এইবাৰ ভেতবে কিছু খন্ড বাখা হয এবং খডেব মধ খই-চাডা, ধান প্রভৃতি 
বাখা হয। এবপব হাডিটাকে উপূড কবে গর্তেক মুখে বাখা ভয়। হইচাড়া ধানেক গন্ধে চঁদুব 
হাড়িব মধ্যে ঢুকলে আলটাব ঘুলগুলিতে পথ হারিয়ে ফেলে, আব বেব হতে পাবে না। 

(৩) জীভিকল-_এটি লোহাব তৈধী। জীতিব মত দুটি দীতওযালা পাত দুদিকে থাকে । মাঝখানে 
একটি লোহার পাত খুব আলগাভাবে উঁচু কবে লাগানো থাকে, তাতে ন্যাকড়াব পুটলি কবে 
কিছু খাবার বেঁধে দেওয়া হয়। সমস্ত যন্ত্রটি এমনভাবে সাজানো থাকে যে হঁদুব এসে খাবারে 
মুখ দিষে টানাটানি করলেই মাঝখানে লোহাব পাতটি পড়ে যায আব দুদিক থেকে দাঁতওযালা 
পাত এসে হঁদুবকে জাতিতে সুপাবী কাটাব মত চেপে ধরে। 

সূতো কল-_এটি মূলতঃ শক্ত সূতো দিয়ে তৈরী ফাঁস ধা ফাদ। এই ফাঁদ ইদুরেব গর্তেব 
'্ঠাবপাশে বিছিয়ে বাখা হয। হুঁদুব গর্ভ থেকে বেব হযে চলতে গেলে ফাদে জড়িয়ে পড়ে। 
আব ছাড়িযে চলে যেতে পারে না। 

গর্ত তাড়া-_হঁদুব ধবা এবং ইদুব ধবে মেরে ফেলাব এ এক প্রকাব পদ্ধতি ঘুঁসাহর / ঘুষাহর 
নামের এক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পেশা ছিল ইদুধ ধবা। এই আদিবাসী মানুষরা যে পদ্ধতিতে 
গুদুব ধবে, সেইবকম পদ্ধতি দক্ষিণ চবিবশ পবগনাষ "বাবহাত 'হয় ঘা। গ্রখানকার ঘানুষ' প্রধানত 


এ গ্ান্া এ ওন্সাধনা ১২৯ 


৬ হুঁড়ে ইু্ড়ে হঁদক ববে। ধু ইদব ধবাক জাশা নয, হৃদ গভ হোডাব অনা কাবণ আছে। 
ইদুব মা” থেকে ধানে শিম বেটে নিযে নেক মধ্য থবে থকে সান্গযে কাখে। গভ খঁড়ে 
সেই ধান বেক কবা হয । সময সময এর একটা গঠ থেকে দশ/পনেবো পালি ধান পাওয়া 
যায। ? ৩ খুড়ে ইঁদুবেক দেখা শা পেলে জল েলে দেওয়া হয। ঞমাগত জল 2ালাব পর হঁদুব 
আব গঠেব মধো খাবতে পাবে শা, কাহবে ঝেধযে আসতে বাধা হয। ৩৭ন তাকে জাল 
দিযে জডিষে আব লাঠি দযে পিটিয়ে মেবে যেলা হয। 

এছাড়া ক্যি দিখে ইঁদুন মাঝক সনাতন পদ্ধতি অন্যানা দেশেব মত দক্ষিণ চবিবশ প্বগনাযও 
প্রচলি৩ আছে। 

হঁদুল ধকাণ এক, হুদুক মাঝান এইসব পদ্ধতি যশ যথেষ্ট বার্মকারী হয না তখন মানুষ হঁদুবের 
উপদ্রব থেকে বাচাক জনা ওঝা ণিনেব শবনাপন্ন হয। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাৰ মানুষে বিশ্বাস 
এবং সংস্কাব হল এই যে -ওঝা গুণিনবা মন্ত্রবলে সব কিছু সমস্যাব সমাধান কবতে পাবেন, 
সমন্তন্কম বিপদ থেকে উদ্দান করতে পাক্নে। তাই ইঁদবেন উপদ্রব নিকাবণেক জনা ওঝা গুণিন 
ধলে। ওঝা গুণিশবা সহজেই আম্মাস দেন এক মগ্রতন্ত্রেব সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকাব দ্রবা বাবহাব 
কবে ইঁদুবেব উপদ্রব শিকাৰণেক চেষ্টা কবেন। 

ইঁদুব হল গণেশ গাকুবেল বাহন । আবাৰ গণেশ ঠাকুব হলেন সর্বসিদ্ধিদাতা। তাই হইদুব মাবলে 
গণেশ দেকতা কুদ্ধ হতে পাবেন এমন একটা ধাবণা এবং বিশ্বাস সূক্ষ্মভাকে দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব 
জনসমাজে ও ওঝা গুণিনদেব মধো প্রচলিত আছে। তাই ওঝা গ্রণিনগণ ইঁদুব মেবে ফেলা 
অপেল্সা ইদুব তাডিযে দেওয়াল পক্ষপাতী এবং এই ব্ষিযে যে সমস্ত মন্ত্র পাওয়া গিষেছে তাতে 
ইদুব বিভাড়নেক বাপাকটি কলা আছে। এছাড়া যে সমস্ত দ্রব্য বাবহাব কবা হযঃ তাদেক গন্ধে 
ইঁদন পালিয়ে যায; মাবা পড়ে না। 
ইঁদুব তাডান মন্ত্র ও পদ্ধতি : ইদুক গণেশ দেক্তাব বাহন বলে গণেশ দেবতাকে সম্থপ্ট কবাব 
জনা বিধিমতে গণেশ পুজা কবা প্রযোজন। গণেশ পৃজাব শেষে নিম্নলিখিত দ্রবাগুলি একত্র 
ককে মন্ত্র পাঠ কবতে হকে। 

(১) আশ্লো কিংবা হস্তা শন্দত্রে শ্বেত আকন্দ মূল তুলতে হবে। এই মূলেব সঙ্গে কেনা 
মূল, মুখোক মূল, শেত আকন্দেক আটা, তিল, মায কলাই, পলাপ্ডুঃ ছাগল নাদি ও হবিতাল 
একত্র পেষণ ককে কিছু ইদুব মাটিতে মাহিষে মন্ত্র পাট কবতে হবে। তাবপব এঁ হঁদুব মাটি 
সমস্ত ইদুবের এঙে দিযে পতে হবে। অবশ টি একটি পাখ্রেক মঝে বেছে পব্বে একছ্থানে 
বাখতে হবে। 

(২) ছাগলনাদি। ছাগমুত্রঃ পেঁয়াজ, বিড়ালেৰ বিষ্ঠা, হবিতাল একত্র কবে পিষে লেই কবতে 
হবে। এবপব কোন প্রকাবে একটা ইদুব ধবে ইদুবেব গাষে মাথিযে দিতে হবে আব ইদুবেব 
মাথায সিঁদুব মাথিষে দিযে মন্ত্রপাট কবতে হবে। এ হঁদুব দেখে আব সব ইদুব পালিয়ে যাবে। 

(৩) কৃত্তিকা, কিংল মঘা কিংবা বেবস্তী কিংবা অঙ্টোষা নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দেব মূল তুলতে 
হবে। এব সঙ্গে যষ্টি মধু, অর্জুন বৃক্ষেব ফল ও পুষ্প, বক্ত চন্দন, মুখোব মূল একত্র করে 
মন্্রপাঠ কবতে হবে। এবপধ মন্ত্রপূত এ সকল দ্রধা শসাক্ষেত্রে চাবিকোণে ও মাঝখানে পুঁতে 
দিলে হুদুব শসোব ক্ষতি কবতে পাকবে না। এ পল দ্রবা গপবেব মধো বেখে দিলে ঘকে আব 
ইন টুককে লা। এ ছাডা এ দ্রব্গুলি গোলা, ঘকাই, কাল্লাঘক, পড়াব ঘব ইত্যাঙ্গিতে বেখে 
দিলে ইর্দুব আসবে না 

প্রসঙ্ধত উল্লেখ "করা ফায দঙষচিণ চবিবশ পবগনায় ইদুবের তিনবকম শ্রেনী কথা গ্রচঙ্গিত 
আছে”-“ছোট, মাঝারি, জায় বড়। ছোট্ট ইন্ুরকে বা হুয়)শুটকে' (নেংছি)॥ মাঝারিদে কেবল 


১৩০ দক্ষিণ চবিবশ পবগনার কথাভাযা ও লোক সংস্কৃতির উপকবণ 


হদর বলা হয, আর বড় হুঁদুরদের বলা হয় ধেড়ে। ধেডেরা ফল ও শস্োর কোশ ক্ষাত করে, 
ধানের মাঠে এদের বেশি দেখতে পাওয়া মায়। মাঝারি £্ুব পবেব নান্লাঘবেৰ ক্সিনিসপাত্র কেটে 
দেয়, চুরি করে নিয়ে যায়। শুটকে গুলি কইপত্র কাটে, কাপড়চোপড কেটে যায়, অন্যানা ছোটখাট 
জিনিসপত্র নষ্ট করে দেয়। 
মৃষিক বিতাড়ন মন্ত্র 
ঘরদুয়াবে মন্তর দিলাম, গোলাঘরে ভাড়াব ঘরে দিলা চাবি। 
বন্ধন দিলাম ধানের মাঠ 
যারে মুষিক তুই এবে পুয়া বাট। 
ঘুরিস ফিরিস, পালিয়ে যা চুকিস না। 
ঘরের কবাট ঠেলিস না, আমাব কথা ফেলিস না। 
ঘর দুয়ারে যদি দেখি 
খেয়ে নেবে শ্যেন পক্ষী ॥ 
এতে যদি না হয় ডর। 
মার্জারের হাতে তবে মর ॥ 
ঘরে আছে গন্ধগুলি আছে ফাদ পাতা। 
গণেশ ঠাকুরের দিব্যি দিস না ওতে মাথা ॥ 
চৌদুয়ারী বাধলাম দিয়ে ভীষণ জোর। 
এলেরে মুষিক নিস্তার নেই তোর। 
গণেশ ঠাকুরের ধড়ে আছে হাতির মাথা। 
নিববংশ হবি তুই বলে দিলাম কথা ॥ 
কার আজ্মে__ 
হাড়ি ঝি চণ্তীর আজে 
কার আজে 
গণেশ দেবতার আজ্ঞে । 
মন্ত্রটি ছড়া ধর়ী। আদেশ কাড়া অংশটি বাদ দিয়ে একে দিব্যি লোকছড়া বলে চালান যায়। 
তুচ্ছ হুঁদুবকে প্রতিদন্দ্ী ভেবে নিয়ে তাকে নিবর্লংশ হুবাক জনয গাল দিচ্ছে মানুষ এ চিত্র বড় 
দুর্জভ। ইঁদুরের অত্যাচার গৃহস্থের জীবনকে কতখানি দুর্বিষহ করে তুলতে পারে, এটি তার প্রমাণ । 
ইত্যাদি। 
এছাড়া ঘুনপোকা, উকুন এবং ছারপোকা বিনষ্ট করার জন্য নানাপ্রকার টোটকার কথা পাওয়া 
| 
কলকে ফুলগাছের যে ফল হয় তার বীজের মধ্যেকার শীস, তুঁতে চূর্ণ আর তেঁতুল জল 
একত্র করে লেই প্রস্তুত করতে হবে। এরপর “ও হীং হাং হিং ছেীং ক্ষোং ক্ষঃ ক্ষ” মন্ত্রটি 
এক হাজারবার পাঠ করে 'লেইতে জলের ছিটা দিতে হবে। এরপর এ লেই ্লাঠে লাগালে 
ঘুন পোকা চলে যায়। 
ইনচিরনি (দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় এই নামটি প্রচজিত) গাছের পাভা “৪ শাং শিং রিং 
শৌং শৌং স্বং সঃ স্বাহা” মন্ত্রটিতে পাঁচ হাজ্জার বার অভিমন্ত্রিত করে গোজা বা মরাইয়ের 
মধো রেখে দিজে ধানে পোকা লাগে না। প্রঙ্গজত উল্লেখযোগ্য একপ্রকার 'সাদ্রা ছোট ছোট 
শোকা (যাদেরকে দক্ষিগ চবিবশ পরগনায় পুতি পোকা বলে) গোলার ধান নষ্ট করে দেয়। 
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মাকাল ফলের বাঁ. বকুল বীজ, বহেডা গাছের কাঠ, সোমরাজী গাছে পল্লব, অর্জন গাছের 
ফল, কক্ত চন্দন, গুগগুল, শ্বেত অপরাঙ্জিতা, সরয়ন্ত্ী গাছের পাতা শুষ্ক করে একত্র চর্ণ করে 
সেই চূর্ণ এক হাজাব আটবাব “হ্ীং' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে বিছানায় আসবাব ইত্াদতে ছড়িয়ে 
দিলে বাড থেকে ছারপোকা দূর হয়। আবার এ চুর্ণ “ক্রীং' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে চারদিকে 
ছাড়য়ে দিলে বাউা থেকে পিঁপড়ার উৎপাত দূর হয়। 

কনক ধূত্ুরাব বাজ চূর্ণ, রিগা ফলের শীস চূর্ণ, ক্ষুদে কেষ্ট গাছের (দক্ষিণ চবিবশ পরগনার 
এক প্রকার শাক জাতীয় উদ্ভিদ) রস একত্র মিশ্রিত কবে ও ট ক্ষৌং মন্ত্রটি পঞ্চাশ হাজার 
বাব পাঠ করতে হবে। এরপৰ মন্ত্রপৃত মিশ্রণটি মাথায় রেখে তিনঘণ্টা অতিবাহিত কবতে হবে। 
এইভাবে তিনদিন পালন কবলে মাথা থেকে উকুন দূর হয়ে যাবে। আব সাতদিন বাবহার করলে 
মাথা থেকে “নিকিনি' (ছোট ছোট গুড়ি গুঁড়ি ডিম) দূর হয়ে যাবে। 
তন্ত্র মন্ত্রের বিচিত্র বাবহার (৬) ঃ 

পুথিহার সব দেশেব সব কালের মানুষের মঙে দক্ষিণ চকিবশ পরগনার মানুষের আদি ও 
অকৃত্রিম কামনা ও বাসনা হুল ভালভাবে সুখে স্বাচ্ছন্দো বেঁচে গাকা। কিন্তু এটাই তাদের কাছে 
স্বপ্ন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ মানুষ মূলতঃ কৃষি নির্ভর এবং শ্রমনির্ভর। দারিদ্রা তাদের 
নিত্য সঙ্গী। সেখানে সুখ কিংবা স্বাচ্ছন্দের আশা করা কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভব বর্তমান কালের বাবস্থায় শিক্ষা-স্থাস্থ্য রক্ষার উপায় ও ভোগের উপকরণ 
তাদের কাছে দূরগ্রহের মত সুদূরম্পর্শী। কিন্তু তবুও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির আহানে তারা 
সাড়া দেয়-__ খুজে বেড়ায় কোথায় আছে দুঃখ-দারিদ্রা অভাব অনটন নিবারণের উপায়। কোথায় 
আছে সুখ-সমৃদ্ধি, কোথায় আছে ভোগ-আবামের উপকরণ। কিন্তু কে জানাবে তাদের সেই 
সিকানা__বিশেষ করে দক্ষিণ চবিবশ পরগনার জনসংখ্যার অধিকাংশ য়েখানে কৃষক, কামার, 
কুমোরঃ জেলে, তাত্তী, ধোপা, নাপিত, মুচি, মেথর প্রভৃতি বৃত্ভিধাবী ও মাহিষ্য, কৈবর্ত, পৌপ্ত, 
সদগোপ হাড়ি, মুচিঃ বাগদীঃ ডোম, নমঃশৃদ্র প্রভৃতি নিম্নবলীয় মানুষ, যারা বহুকাল ধরে সমাজের 
উচ্চবর্ণের মানুষের অআচার, অবিচারঃ অবহেলা, বঞ্চনাঃ ঘৃনা সহ্য করে জীবন্ৃত হয়ে বেঁচে 
আছে। তাদের সুখ-ম্বাচ্ছন্দোর কথা কে ভাববে ) অথচ মজার কথা হল-_এরাই সমাজের 
বৃহত্তর অংশ, এরা খাদ্য-পণা উৎপাদন করে রসদের যোগান দেয়, মানুষের ভোগসুখেব উপকরণ 
তৈবী কবে। যাই ভোক, এই সব মানুষেবা যখন সমাজ ও রাষ্ট্রের কানু থেকে যথোপযুক্ত সাহাযা 
ও সহানুভূতি লান্ড করে না, তখন নিজেরাই নিজেদের বাঁচার পথ অন্বেষণ করে। একটুখানি 
সুখ-শান্তির আশায় হাতের কাছে পাওয়া মোটামুটিভাবে সহজলভ্য ওঝা-গুণিনের শরণাপন্ন হয়। 
আর ওঝা-গুণিনগণ তাদের সুখ-সমৃদ্ধির ন্বপ্ন দেখায়। 

ওঝা- গুণিনগণ যেমন মন্ত্র ও দ্রব্যগুণের সাহায্ দুঃখদুর্দশা দূর করার চেষ্টা করেন, তেমনি 
সাংসারিক উন্নতি ও সুখ-সৌভাগ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করার চেষ্টা করেন। এঁরা কেউ মন্ত্সিদ্ধঃ 
কেউ সিদ্ধ সাধক কিংবা তান্ত্রিক, আবার কেউ কেউ দেবদেবীর কৃপাধন্য শ্বপ্নাদেশগ্রাপ্ত 
ভ্াাগযবাম-ভাগ্যাবহতী। এঁরা মন্ত্র, ভ্রর্য, শিকড়-বাকড়, ধাডু, পাথর প্রভৃতির সাহাযো তাদের 
ক্রিয়াকলাপ চালায় । এখন বিভিন্ন উপায়ে সাংসাবিক' উন্নতি ও সুখ-সৌভাগা বৃদ্ধির নানা পর্যায় 
আলোচনা করা হচ্ছে--- 

(১) শসাবৃদ্ধি : কৃমিনির্ভর দক্ষিণ ভধ্রিশ পরগনায় শসোর ফলন বৃদ্ধি রুষকের কাছে বড় 
আকাঙ্ফার, বড়" আগ্রক্কের, বিময়। সারা বছর ধরে মাথার গ্গাম থায়ে ফেন্গে কত কট করেঃ 
কি অমানুষিক পরিশ্রম করে চাষীরা অন্য উৎপাদনদকরে। সার দিয়ে, ঘাস-আগাছা নিল করে, 
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রোগ পোকা [নবাবণের ওষুধ ছড়িয়ে তারা আধক উৎপাদনেক পরপর দেখে। যাদ এত সক না 
করে, প্রচুব পয়সা খবচ না কবে সহজে লল্পকয়ে গুবা- গ্াণিনেক তুকতাক আক মন্ত্রে জোবে 
শসোব বৃদ্ধি ঘটানো যায়) তাহলে এব থেকে আনন্দে ব্যি আব কি হতে পারে। 

পদ্ধতি : মন্ত্রসিদ্দ ওঝা- গুণিন কিংবা তান্ত্রিক শসাবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ করেন। প্রথমে ক্ষে ব্রদেবভার 
পৃক্ভা করা হয়ঃ পৰে মা লন্্নাব সাডম্থব পূজা করা হয়। অনেক গুণিন ক্ষেত্রদেকতা [হসাবে 
কেনাকির পূজার কথা বলেন। কিন্ক শস্য ও শস্যক্ষেত্রেব দেবতা হিসাবে বেনাকির পৃজ্জা হয় 
অগ্রহায়ন মাসে, কিন্কু শসাবৃদ্ধির জন্য ওঝা-গুণিনের ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয় সাধারণতঃ বৈশাখ 
জোষ্ট মাসে। তাই অনেকে শসাবদ্ধির গুণিনী ক্রিযাকলাপে জনা বেনাকি-পৃজাকে পছন্দ কবেন 
না। কেবল ক্ষেত্রদেকতাব উদ্দেশ ঘটপৃজা করেন। 

ক্ষেত্রদেবতা পূজা ও লশ্নীপূজার পর মাটিতে একটি গোধিকা মূর্তি অন্কন কবা হয় খড়ি 
দিয়ে কিংবা লাল বালি দিয়ে। মূর্তির মাথায় সিঁদুর দেওয়া হয়। একটি বৃত্তের মধো কিংবা চতুষ্কোণ 
পর এঁকে দেওয়া হয় গোধিকা মুভির চারপাশে । এই ঘবেব মধো বাখা হয় কিছু ধান, স্বাতী 
টকা পূর্ারাষাঢ়া কিংবা অনুরাধা লক্ষত্রে সংগৃহীত বহেড়া বৃক্ষের পরগাছাঃ যবের শীম, মূল, 
কুড়, হরিতকী বৃক্ষের ছাল, কয়েকটি কড়ি, তিল, শ্বেত সরিষা, মায কলাই ও কিছু অশোক 
ফুল। এইবার এই দ্রব্য গুলিকে মন্ত্রপূত করতে হবে। বলা বাহুলা এখানে যে মন্ত্রগুলির প্রয়োগ 
করা হয় সেগুলি বীজমন্ত্র। প্রধানত ভুবনেশ্বরী মন্ত্র কিংবা কমলামন্ত্রের প্রয়োগ এখানে হয়। 
এই মন্ত্রগুলি হল-__“হ্ীং। এং হ্ীং শ্রীং" কিংবা শ্রীং। এং শ্রীং হীং ক্লীং।" এই দুটি মন্ত্রে 
মধ্যে যে কোন একটি এক লক্ষ বার জপ কবতে হবে। তারপর পৃজাস্থানেব দ্রব্য গুলির উপর 
তিনবার জলের ছিটা দিতে হবে। 

এইভাবে অতিমন্ত্রিত করাব পর দ্রবা গুলিকে নিয়ে চারটি ভাগ করে জমির চার কোণে পুতে 
দিতে হবে। এই সমস্ত কার্য সমাধা হয়ে যাবার পর জমিতে শুঙ্ক তণ, আগাছা প্রজ্তভিতে পূর্ণ 
করে আগুন ভ্বালিয়ে দিতে হবে। তারপর বৃষ্টিব জল পড়লে জমিতে হল কর্ষণ করে নিয়মমত 
চাষ করতে হবে। এইভাবে করলে প্রচুর শসাবৃদ্ধি ঘটবে। 
ধন ধানা অক্ষয় করণ : চাষী যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান কলাই, প্রতি ফসল ফলাতে পাবে 
এবং সেই ফসলে তার গোলা কিংকা মরাই ভর্তি থাকে তাহলে ভাব যা আনন্দ হয় পৃথ্িবীক 
আব কোন আনন্দেব সঙ্গে তাৰ তুলনা চলে না। কিশ্কু এই ফসল ক্ড ভাডাভাড়ি শেষ তযে 
যায়। শুনা হয়ে যায় শসাভাগ্ার। কারণ চাষীর একমাত্র সম্বল হলো এই উৎপাদিত ফসল। 
এর উপর নির্ভর করে তার অন্ন, বস্ত্র, উঁষধ এবং সংসার যাত্রার অন্য উপক্রণাদি সংগ্রহ 
করতে হয়। তাই সে এক অলীক আশায় বুক বেঁধে ছুটে যায় ওঝা গুণিনের কাছে-_তা হল, 
তার গোলা যেন খালি না হয়ে যয়, যথেষ্ট ধায় করলেও সম্পদের হাস যেন না হয়, ঘাটতি 
যেন না দ্বটে। ওঝা-গুণিন মন্ত্র ও নানাবিধ ক্রিয়া কর্মের দ্বারা ভার সেই আশাপুরণ করেন। 

পদ্ধতি : এখানেও প্রথমে যথোপযুক্তভাবে সমারোহ সহকারে ধনধান্যের দেধী লশ্ীকে পৃজা 
করা হয় এবং সারাদিন উপোস করে ব্রতকথা পাঠ, প্রসাদ তক্ষণ প্রভৃতি করে প্রাথমিক কান্ত গুলি 
সম্পয় করা স্য়। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে চারটি ক্ষেব্রবিশিষ্ট একটি চতু্ভুজ লা বক্ষেত্র অস্কল বরা হয়। গুণিনরা একে 
যত বলে। এই ধন্ত্ের চারটি কক্ষের তিনটিভে তিনটি শষ্টদল পদ" ও অন্পরটিতে একটি পায়রা 
আঁঞাঁ হয়। এবার যন্ত্রটির উপর পঞ্চ শসা, পঞ্চরড, দাড়িগ্ বৃক্ষের ফুল, সঙ্গান্ কড়ি চুপি, 
সিঁদুর মাখানো ছোট কাঠের নৌকা, "শ্বেত চামর, আলতা, সিঁদুর, একজোড়া লোহা ৬ একজোড়া 


প্রাকদা ও তন্ধসাধন' ২০৩ 


শাখা, লালপাঙড শাউা, যবেৰ শা, কুলাব ফুল, ঘি. মধু, কঞবববা ফুল, পদ ফুল, নেও 
কেডেলাব মূল এবং প্র ফাল্চনী নক্ষত্রে সংগহীত যক্ত ডুমুব গাছেব পৰ্গাদ্ছা কাখা হয। এইকাৰ 
“ও স্থীং হ্রীং প্রীং হীং ক্লীং ধনদায হাহা" মন্ত্রটি তিনলক্ষ কান জপ ককে তিনবাক জলে ছিটা 
দিতে হবে। কিংবা প্রতি এক লক্ষ হাব জপেব শেমে একঝাব কৰে মোট তিশকাক জলেব ছিটা 
দতে হকে। এইবাৰ দ্রব্য শ্ালকে একা লাল চোলতে কেধে গোলাক এক কৌণে লেখে দশে 
হবে। তবে এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যিষ হলো প্রতি বসব গোলাতে ধান ওসাব আগে 
এই ব্যাপাবটি ককতে হবে। অর্থাৎ একবাব কবলে চিবকালেব জনা হবে না। প্রতি সব উপবোক্ত 
পদ্ধতিতে ব্যাপাবটি সংঘটিত কবলে ধনধানা অক্ষয হকে। 
জমিব উর্ববতা বৃদ্ধি : শসা বদ্ধি একং জমিব উর্বকৃতাবদি। ্াপাব দুটি একে অপকেক পকিপৃন্ক। 
জমিব উর্ববতা বৃদ্ধি পেলে ফসলে ফলন বাড়ে অর্থাৎ শসাবৃদ্ধি ঘটে। আবাব উল্টা দিক থেকে 
বলা যায শসাবৃদ্ধি হওযা মানে জমিব উর্ববতা বৃদ্ধি পাওয়া। জমি উর্কব্তা না কালে কিভাবে 
কেশি ফসল ফলবে। তরও কৃষক চায সমস্ত দিক থেকে নিঃশক্ষ হতে। সে জমিক উর্বকত। 
কুদ্ধিন কামনা কনে সঙ্গে সঙ্গে কেশি ফসলেব জাশা কনে এবং এই উভমেব জন্য ওলা গুলিনের 
দ্বাবস্থ হয। আব ওঝা-প্ুণিনবাও উভয ব্যাপাবে আশ্বাস দিযে তাকে নিশ্চিন্ত কবে। 

পদ্ধতি : জমিব উর্ববতা বৃদ্ধিব জন্য দ্চিণ ঢবিবশ পবগনায ওখা গুণিনগণ যে পুজা বিধান 
দেন তা অনেকটা পূর্থিবী পৃজাব মত। অতি প্রাচীন কাল থেকে পথিবীকে শস্যোৎপাদিনী দেহী 
নূপে দেখাব ধাবা কযে চলে আসছে। পৃথিবী হলেন মাতা প্রাণ ও প্রজনন শক্তিব দেবী। 
বৈদিক সাহিত্যে এব নিদর্শন মেলে। খগ্বেদে পৃথিবী দেবী স্তন্যদাষিনী মাতাক সঙ্গে অভিমাথে 
পবিগণিত হযেছে। অথর্বকেদে সন্তানবৎসলা মাড়ৃমৃর্তিব মত পৃথিবী দেবীব পবিচয পাওযা যাষ। 
বাল্লীকিব বামাযণে, কালিদাসেব কাব্যে এমনকি বহীন্দ্রনাথেব কবিভায পৃথিবীক মাতৃমৃর্তিব পবিচয 
পাওযা গিযেছে। মোট কথা পৃথিবীদেহীব পূজা থেকে শসা পৃজাব শুক হযেছে বলা যাষ। দুর্গাপুজাব 
নবপত্রিকা হল শসা-বধূ এবং নবপত্রিকা পূজা হল শসাপৃজা। 

ওঝা-গুণিনগণ প্রথমে নবপত্রিকাব শসাবধুব মত একটি মূর্ডি তৈবী কবেন। খড দিযে তৈবী 
একটি মাতৃমূর্ভিব গায়ে লাগিষে দেওযা হয কচুগাছ, হলুদ গাছ, জযন্তী ডাল, বিন্বাল, ডালিমেক 
ফুল, মানকচু, অশোক ফুল, ধানের শীয, যবেব শ্রীষ, আমলকিক ডাল, হব্তিকীক ডাল, আমেক 
শাখা, বটগাছে ও অশ্খগাচ্ছেক পল্পব। একপক মৃিব কপালে সঁদুক দিয়ে তাকে যথাযোগা 
সমাবোহ সহকাবে পৃজ্বা কবা হয়। পূজা শেষে পৃজা বেদীব সামনে একটি লাঙ্গল আঁকা হয়। 
লাঙ্গল চিহ্বেব উপব একটি ছোট কাঠেব নৌকাতে একটু গোময, কিছু ছাই আব পঞ্চ শসা 
দিযে দেওযা হয়। এবপব “ও এং ধৰিত্রীং হীং ক্রীং ব্বীং ক্লীং ্লীৎ ত্রীং স্বাহা ” মন্ত্রটি এক 
লক্ষবাব জপ কবতে হবে। জপেব শেষে একটি নতুন লাঙ্গলে জমি কর্ষণ কবতে হবে। তাবপব 
নৌকাতে বাখা দ্রবাগুলি কর্ষিত জমিতে ছড়িযে দিতে হবে। এইভাবে ওঝা- গুণিনন্গণ জমিব 
উর্ববতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কবেন। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনাব মানুষের আর্থিক জীবন কৃষির উপব নির্ভবশীল। শুধু আর্থিক জীবন 
নয়, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ্জ ও সংস্কৃতিব লানাদিক কৃষিকর্মকে ঘিবে আবর্তিত হয ॥ মোট কথা কৃঘি 
এই জেলাক মানুষেজ ক্রীরনচর্যাক সঙ্জে গুভ্প্রোতিভাকে জিত। তাই শসারৃদ্ধিঃ জমিব উত্বকৃডা 
বৃদ্ধি কিংবা ধান্য-অক্ষয়কবণ ব্যাপার গুলি এখানকার মানুষেব কেবলমাত্র আশা-আকান্তন্জাব বিষয় 
নয়, এগুলি যেন ভাঙে ইজব ও সমাজ ভীবনেবও অঙ্গ এবং ধীরে ঘবীবে কখন অজান্তে এ লি 
এখানকাষ লোক-সংক্লভিব অক্লীভূত হয়ে গিয়েছে তা ফেউ জালে না। ক্মামাদের দেশের ওঝা 





২৩৪ দঙ্গিণ চবিবশ পরগনার কথাভাষা ও লোক-সংস্কাতির উপকরণ 


্ুণিনগণ তাদের বাবসায়িক স্বার্থে এ গুলির অনুশীলন করলে ও পরোক্ষভাবে দক্ষিণ চাববশ পর্গনার 
লোক সংস্কৃতিকে পুষ্ট করছে এমন কথা ভাবলে অযথার্থ হয় না। 
ভ্ত্রমন্ত্রের বিচিত্র বাবছার (৭) : 

অন্নদামঙ্গলের উশ্বরী পাটনি-ব মুখ দিয়ে বাঙালীর চিরকালের কামনার কথা প্রকাশ 
পেয়েছিল-_ _“*আমাব সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে ।” অর্থাৎ 'দুধেভাতে' থাকাটাই বাঙালা জীবনের 
সুখ-সম্বদ্ধির নিদর্শন। ধন-রতু নয়ঃ অলংকার নয়, এন্বর্য নয়-__ওধু ভালভাবে খেয়ে পরে বেঁচে 
থাকা। বাঙালীজাতি এতেই সম্থষ্ট ছিল একদিন। গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাঃ আর গোয়াল 
ভবা গরু (গাই)_ সম্পন্ন এবং সচ্ছল বাঙালী পরিবারের এই চিত্রটাই একদা বাংলাদেশে খুবই 
পরিচিত ছিল। দক্ষিণ চবিবশ পরগনা এব বাতিক্রম নয। কৃষিনির্ভর দক্ষিণ চবিবশ পবগনায় 
ধান, মাছ আর দুধের সংস্থান করাই তো সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্ ব্যাপার 1ইল। 

ধান, মাছের পরে দুধই এক সময় দক্ষিণ চবিবশ পরগনার অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল 
কলে দুগ্ধ উৎপাদনে এই অঞ্চলের মানুষ খুব যত্রুবান ছিল। প্রায় লোকের বাড়ীতে চাষের জন্য 
বলদের সঙ্গে গাভী থাকত। গাভীকে দেবতা হিসাবে পূজা করা হত। গাতীকে ভাবা হত মা 
ভগবতীর অংশ। আজও এখানকার গ্রামাঞ্চলে পয়লা বৈশাকে গাভতীকে স্নান কবিয়ে ফুলের মালা 
পরিয়ে পূজা করা হয়। শ্রাদ্ধকর্মে বা অনান্য অনুষ্ঠানেও গাতীকে পূজা করা হয়। জনসাধারণের 
মধ্যে এই সংস্কার এখনও প্রচলিত আছে যে মৃত্ারপর স্বর্গে যেতে গেলে গাভীর লেজ ধরে 
বৈতরলী নদী পার হতে হয়। 

দক্ষিণ চকিবশ পরগনার লোক সংস্কৃতিতে গাভীর একটি পুণ্যময় মঙ্গলজনক এবং ওঁভকারক 
ভূমিকা আছে। গান্তী শুভ এবং মঙ্গলের প্রতীক। যাত্রাকালে গাভী দর্শন শুভ। এক সময় এমন 
সংস্কার বিশ্বাস প্রচলিত ছিল-_বলা হত, যে বাড়ীতে গরু থাকে না, সে বাড়ীতে ল্ষ্পী থাকে 
না। এই গানী যাতে ভাল থাকে, সুস্থ থাকে সে জনা মানিকপীরের সিমি দেওয়া হয়। গাভী 
তথা গরুর প্রশস্তি মূলক “গইলে গান” আজও মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। মনে পড়ে 
আমার ছোটবেলায় দেখতাম আমাদের বাড়ীতে বিচিত্র পোষাক পরে পীরবাবা (মুসলমান ফকির) 
আসতেন, গোয়ালের দ্বারে বসে চামর ডুলিয়ে (দুলিয়ে) গান গাইতেন “মুশকিল আসান কর্‌ 

দশ্চিণ চবিবশ পরগনায় এক সময় দুধেব প্রাচুর্য ছিল। প্রায় সব বাড়ীতে গরু থাকত। আব 
দুধ, ঘি, ঘোল, মাখন তৈরী হত ঘরে ঘরে। এমনও প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে এহ অঞ্চলের 
লোকেরা “দুধে জঁচাত আর ঘোলে ছৌচাত।“ কথাটির মধ্যে কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা থাকলেও দুধের 
প্রাচুর্য বোঝাতে সাধারণ লোক এইরকম ভাষা ব্যবহার করত। দুধের প্রাচূর্যের কাবণ হিসাবে 
দেখা যায় এই অঞ্চলে আবাদী জমি, ' বনাঞ্চল, গোচারণ ভূমি বেশি ছিল। ফলে গবাদি পশু 
পালনের আদর্শ স্থান ছিল দক্ষিণ চবিবশ পরগনা । সে কারণে গোচারণ আর দুগ্ধ উৎপাদন 
যথেষ্ট বেশি হত। 

কিন্ত মানুষ যত পায় তত চায়। এত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রবোর সমারোহ, তবুও এখানকার 
মানুষ চায় আরও বেশি উহপাদন। চাষী-গৃহস্থ সবাই কামনা করত গরু যা' দুধ দেয়;-তার থেকে 
যেন আরও বেলি দুধ দিক। সেজন্য পৃজা আচ্ছা, টোটকা চিকিৎসা।' তুকতাক প্রয়োগের অস্ত 
নেই। তবে গো-বদ্দের় চিকিৎসার থেকে মানুষ বেশি পছন্দ এবং নির্ডর করত ওঝা-গুণিনের 
উপর। এখানকার মানুষের বিশ্বাস ছিল যে ইচ্ছা করলে ওঝা-গুণিনরা' গৌ-মহিষাদির দুধের 
বৃদ্ধি ঘটাতে- পারে ধন্তর-উন্ত্রের প্রয়োগ করে। এক শ্রেণীর ওঝা-গ্তনিনও, খাড়-এুঁকের' সাহাফো 
এইসব জ্িয়াকাণ্ড করতেন। এখন গ্রামেগঞ্জে এই ধরনের মন্ত্-প্রয়োগের কথা জানা যায়। 


% প্রুঝিদা ও তন্্রসাধনা ২৩৫ 


গো-মহিষাদির দুগ্ধ বৃদ্ধি : পদ্ধতি ও প্রয়োগ 

(১) গো-মহিযাদিব দুগ্ধ কদ্ধিব জন্য প্রথম প্রযোজনীয কাজ হল --এদেক স্বাস্থাবক্ষাব ব্যাপার 
সম্বন্ধে সচেতন থাকা । সেজন্য দক্ষিণ চবিনশ পবগনাব মান্য কিছু আচাব-সংস্কাব পালন কবে 
থাকে। সেগুলি হল-_ 

(ক) গকর খাদ্যেব দকে যথেষ্ট নজব ৷ দতে হবে। 

(খ) বাড়ীব পশ্চিম দিকে গোয়াল ঘর থাকবে। একটা প্রবচন প্রচলিত আছে___পৃবে বীধি, 
পশ্চিমে বীধি। অর্থাৎ বাড়ীর পূর্ব দিকে রান্না দর আব পশ্চিম দিকে গোযাল ঘর থাকবে। 

(গ) এঁটো হাতে গোয়ালে প্রবেশ কবা চলবে না। 

(ঘ) ভেল মাথায দিযে গোযালে প্রবেশ কবা চলবে না। 

(ঙ) অশৌচ অবস্থায় গোয়ালে ঢোকা চলবে না। 

(চ) নাবীরা বজন্বলা অবস্থায় গোয়ালে ঢুকতে পাববে না। 

(ছ) গোয়ালেব মধ্যে গলায দড়ি অবস্থায় কোন গকর যেন মুত্যু না হয়, সেদিকে নজর 
বাখতে হবে। 

(জ) গরুব ডাবায চোনা-গোবব যেন না পড়ে। 

(ঝ) গোযাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, প্রতিদিন সন্ধায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাতে হবে। 

(4) প্রতি বংসর গোয়ালের মাটি কেটে তুলে দিয়ে নতুন মাটি দিয়ে মেঝে করতে হবে। 

(ট) প্রতি পয়লা বৈশাখে গোয়ালে পূজা কবতে হবে। 

(ঠ) মানিকপীরের সিমি ও ক্ষীর দিয়ে ভগবতীর পৃজা দিতে হবে। 

(২) যে সমস্ত মুসলমান ফকির (গীর) মুশকিল আসানের গান গাইতে আসেন তারা যেমন 
গবাদি পশুব মঙ্গলের জন্য “গাইলেগান” করেন, তেমনি গরুর স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুন্ধবুদ্ধির জনা 
দাওয়াই-এব ব্যবস্থা করেন। মানিকপীরের দোয়া ভিক্ষা করে গোয়ালে শান্তিজল ছড়িয়ে দেন। 
এই সমস্ত মুসলমান ফকির অনেক সময় নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ ঘটান। 

(৩) ওঝা-গুণিনগণ মন্ত্রের প্রয়োগ করে দুগ্ধ বৃদ্ধি করেন। 

প্রথমে কৃষ্ণ ও ভগবতীব পৃজা করতে হয়। পূজার শেষে কিছু সবুজ কীচা ঘাস এবং খড় 
খণ্ড খণ্ড করে কেটে মেশাতে হয। এখন এই ঘাসখড়কে মন্তরদ্বারা অভিমন্ত্রিত কবা হয়। মন্ত্র 
হল-_ “ও হ্রীং ক্রীং। ও হুক্কাবিলী প্রসব ও শীতলম। ও ক্ষ্টোং চ্ৌং ফট ম্বাহা"" এই মন্ত্রটি 
এক লক্ষ বার জপ করতে হবে। তারপর এ অভিমন্ত্রিত থাসখড় গরুকে খেতে দিতে হবে। 
তাহলে গরুর দুগ্ধ বৃদ্ধি ঘটবে। 

'আর একটি পদ্ধতি হল- _পুষ্যা নক্ষত্রে যজ্স ডুমুর গাছের পরগাছা সংগ্রহ করতে হবে। 
কৃত্তিকা নক্ষত্রে কিংবা স্বাতী নক্ষত্রে কুলগাছের পরগাছা সংখ্রহ করতে হবে । এই সংগ্রহ করার 
মন্ত্র হল “ও আস্ত্বরীক্ষায় স্বাহা। ও হীং পূর্বদয়াং ও হীং ফট স্বাহা।” এইবার পাঁচরকম পাতা 
(গরু যে পাতা খেতে ভালবাসে) এদের সঙ্গে মিশ্রিত করে “ও হীং শ্রীং' বীজমন্ত্রটি এক লক্ষ 
রার জপ করতে হবে। এরপর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চৈন্বয়ে সাতবার পাঠ করতে হবে। 

& দেবী ভগব্তী দয়া করো মাগো। 
ভোমার সস্ভানে মাগো ভুমি একটু দেখো ॥ 
ক্লাউরেতে আছে বুড়ি গয়লানী। 

সে কেবল তোলে ক্ষীর সর ননী । 

ভার গান্তীর রাটে দুধ না বকায়। 


২৩৬ দদ্দিণ চবিনশ পনগনাব কথাভামা ও লোক সংস্গতিব উপকবণ 


দনে দিনে বাড়ে কই কমে শা যায ॥ 
পূবাকালে তপোবনে আছিল কাম ধেনু। 
যত খুশি দুধ দোও কখন না কমে ॥। 
সেই সব দুধ চলে আসুক এই গাভীক কাটে। 
তোমাকে লাখ মাগো সোনা-মানকেব ঠাটে॥ 
কাব আজ্ঞে _ 
ফাউবেব কামিক্ষো মাষেব আজ্ে। 
কাব আন্জে 
মা ভগব্তীব আহে ॥ 
মন্ত্রটিতে বানান ভুল, ভাযাব গোলমাল, ছন্দদোষ, প্রসঙ্গে অসঙ্গতি প্রভৃতি থাকলেও 
পুবণ-কাহিনীব আভায আছে। মন্ত্র হিসাবে কতখানি সস্কি এবং শক্তিশালী কিনা সে বিচাব 
এখানে অবান্তুব। মাই হোক মন্ত্রটি সাতবাব পাগ বে তিনবাক জলেব ছিটা দিতে হবে পাতা গুলিতে। 
এইলাল উদ্দিন শ্ভীকে খেতে দিতে হবে। তাহলে গনন দুধ নদ্ধি পাবে। 
সত্রীব সৌভাগা বৃদ্ধি : জমিতে শস্য বদ্ধি, পুকুবে মৎস বৃদ্ধি আব গো মহিষাদিব দুগ্ধ বৃদ্ধিতে 
ংসাবে সচ্ছলতা বাডেঃ সু শান্তি বাড়ে; তেমনি সুলক্ষনা, গুণকতী স্ত্রীব কল্যাণে সংসাব 
সুখে শান্তিতে পূর্ণ হযে ওঠে । স্ত্রী গৃহেব লক্ষ্মী, সেই স্ত্রীব সৌভাগা বৃদ্ধি ঘটলে গৃহস্থেব সংসার 
ভবে ওঠে। ওঝা-গুণিনেব মন্ত্র দ্বাবা স্ত্রীব সৌভাগা বৃদ্ধি ঘটানো যায। 
তবে এখানে একটা কথা বলে বাখা ভালো, দুষ্টা দুশ্চবিত্রা, মন্দ স্বভাকেব স্ত্রীদেব সৌভাগা 
বৃদ্ধি না ঘটানোই ভালো, কাবণ এদেব সৌভাগা বৃদ্ধিতে সংসাবে অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ আসকে 
না। এদেব সৌভাগা বৃদ্ধি মন্দপথে চালিত হবে। তাই সুলক্ষণা, গুণবত্ী, সুস্বভাকেব অধিকাবিনী 
নাবী তথা স্ত্রীগণেব সৌভাগ্য বৃদ্ধিব জনা মন্ত্রতন্ত্ে প্রযোগ ঘটানো উচিত। 
স্ত্রী সৌভাগ্য বৃদ্ধি : পদ্ধতি ও প্রয়োগ 
প্রথম পদ্ধতি ; হস্তা কিংবা পুষ্যা কিংবা বেবতী নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দ, শ্বেত অপবাজিতা 
ও শ্বেত কববীব মূল উত্তোলন কবতে হবে। এই ত্রিমূল মন্ত্র ঘাবা অভিমন্ত্রিত কবতে হকে। 
মন্ত্রটি হল “ও এং শ্রী হীং ক্লীং। ও আং হরীং ক্রৌং। ও হস কল হী হসকল হীং সকল 
হীং।।*" মন্্টি এক লক্ষ বাব সপ ককতে হবে। জপেব শেষে একটি ভামাক মাদলাতভে ভবে 
লাল কাবে (ঘুনসিতে) বেঁধে বৃহস্পতিবাব সকালে স্নান কবে গুদ্ধ বস্ত্রে হাতে বাধতে হবে 
বা ঘুনসিব বদলে কূপাব চেনে গলায পবতে হবে। 
দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ কোন বিশেষ পূর্ণিমা তিথিতে কিংবা চন্দ্রগ্রহণ কালে শত কেড়েলাব 
মূলঃঅপামার্গেব মূল এবং শ্বেত ধুড়ুবাব মূল উত্তোলন কবে তাব সঙ্গে ন্বর্ণ» বৌপ্য ও তার 
এই ব্রিধাতু একত্র কবে বৌপ্য মাদুলিতে ভবতে হবে। এবপব মাদুলিটি তিনদিন একটি পাত্রে 
গঙ্গাজলেব মধো বেখে কমলা মন্ত্রে শোধন কবতে হবে। এৰপর এ শোধন কবা মাদুক্সিতে 
তিন লক্ষবাব তাবা মন্ত্র ভ্রপ কবতে হবে। মন্ত্রটি হল”-- “€ হীংহীং স্ত্রী হুং ফট। ও এং 
রং স্ত্রীং হুং ফট স্াহা।” এবপক এ মাদুলি বৃহস্পতিবার সান কবে শুদ্ধ কন্তে দক্ষিণ হস্তে 
ধাবণ ককতে হবে। বৃহম্পতিবাব উপোম থেকে লন্ষ্লী পূজা ককতে হবে । ভিনদিন নিকামিয ভক্ষণ 
কবতে হবে। তিনদিন পৰ কমপক্ষে একশত দিনদুঃহ্থীকে ভোজন কুর়াতে হবে। বলা বাহুলা 
ন্্রসিদ্ধ গুণিন কিংবা সাব্বিক পুবোহিত দ্বারা মন্ত্রজপেব কান্জটি কত হবে। এইভাবে পান 
করলে স্ত্রীর সৌভাগা বৃদ্ধি ঘটে এবং স্ত্রীভাগো ধনজাভ ঘটে। 


 পুবিদ্া ও তন্্সাধলা ২৩৭ 


তন্ত্র মন্ত্রের বিচিত্র বাবহাব (৮) £ 

প্রাচীনকালে ম্রণি খযিগণ এবং সিদ্ধ পুকষগণ ধান মোগে অনেক কিছু জানতে পাবারতন, 
ভূতভব্ষাৎ সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পাবতেন। কোন এক স্থানে বসে বনু দূকেব জিনিস 
ধান যোগে অবলোকন কবতে পাবতেন। মহাভাবতেব যুদ্ধেব ধাবাভাযাকাব এইবকম একজন 
সদ্ধপুকষ। লাসদেবেব বৰ প্রভাবে সঞ্জয  দব চক্ষুব আধকাবী হযোছলেন। একথা পৃবে আলোচন। 
কবা হযেছে। যোগশক্তি তথা মন্ত্রশক্তিব প্রভাবে এই দিবাদষ্টি লাভ কবা সম্ভব। 

গুধু মহাভাব্ত কেন, বহু পৃবাণ কাহিনীতে সাধু-সিদ্ধতান্ত্িক ও মহাপুবষগণেব তীব্নী থেকে 
এই ব্যিযটিও জানতে পাবা যায । ব্রৈলঙ্ন্বামী, জটিযাবাবা, বামাক্ষাপা, ভাবাহ্ষাপা প্রতি 
মহাপুবযগণেক এই ক্ষমতা ছিল। ভাব ধ্ানযোগে সব কিছু জানতে পাকতেন। ভাবা ঠাদেক 
সাধনক্ষমতাবলে এই দুর্লভ ক্গমতাব অধিকারী হযেছিলেন বলে জানা যায। 

আমাদের দেশের ওঝা শুণিনগণ মন্ৃতন্ত্বেব সাধনায সিদ্ধ হযে এই ক্ষমতাব অধিকারী হযেছিলেন 
এব এখনও এই ক্ষমা প্রযোগ ঘটাতে পাবেন কলে মনে কবা হযে থাকে । দক্ষিণ-চবিবশ 
পৰ্ণনায়্‌ শ্ুণিনদেল সঙ্গে তালোচনা কনে এই ক্যিযুটা জানা শিষেছে সে এমল কোন কাজ 
নেই যা মন্ত্র তন্ত্রেব সাহাযো কবা যায না। মন্ত্র তন্ত্র এমনই জিনিস যে তাব সঠিক প্রযোগ 
যদি ঘটানো যায তবে ফল হতে বাধ্য। সেখানে লৌকিক অলৌকিক কলে কিছু নেই। বিজ্ঞান 
মেখানে হাব মেনেছে মন্ত্র-তন্ত্েব সাহাযো সেই অসম্ভবকে সম্ভব ববা যায বলে দৃঁঢ বিশ্বাস 
এখনও ওঝা এ্রণিনদেৰ মধ্যে প্রচলিত আছে। 

তবে এখানে একটা কথা বলা দবকাব, পূর্বেও একথা বলা হযেছে। তা হল-_ আমাদের 
দেশে ওঝা-শ্ুণিন বলে যাদের পব্চিয আমবা পাই; প্রকৃতপক্ষে তাবা সবাই গুণিন নয। সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা পাবাব আশন্য, নাম-যশেব আশায এবং অর্থেব লোভে কিছুমানুষ কাযদাকানুন শিখে 
নিজেদেবকে গুণিন বলে চালাষ। প্রকৃত গুণিনেক কোন প্রচাব নেই। তাদেব সাধনা অন্তঃসলিলা 
নদীব মত সকলেব অগোচবে নীববে বযে চলেছে। একমাত্র তাবাই উত্তব দিতে পাবেন মন্ত্র 
কি) এব সতাই কোন শক্তি আছে কিনা এবং এব সাহায্যে কোন অলৌকিক ক্রিযাকাণ্ড ঘটানো 
যায কি না কিংবা কোন অসম্ভবকে সম্ভব কবা যায কিনা। প্রচীনকালেব বৌদ্ধ সহজিযা সিদ্ধ চার্যগণের 
মত এঁদেব সাধনা একেবাবে গ্রপ্ত থাকে, যাব বাহিবে কোন প্রকাশ নেই। 

যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিকে আসি । মন্ত্রতন্েক সাভাযো এ পু জিনিস জানা যায, আমাদের 
দেশে এই বিদ্াাব প্রচলনেব কথা জানতে পাবা মায, তবে প্রয়োগেব কথা জানা যায না। 
যেমন___ মন্ত্রের সাহায্যে গ্তপ্তধনেব হদিশ পাওয়া যায-_ প্রাচীনকালে এই বিদ্যাব প্রচলন ছিল। 
বর্তমান কালে এব পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক গুণিনেব জ্ঞান আছে, কিন্ত এই বিদ্যাব প্রযোগ ঘটিয়ে 
সফল হয়েছেন এমন কথা শোনা যাষনি। তা যদি হত; তাহলে আমাদের দেশেব গুণিন প্রথমে 
গুপ্তধন আবিষ্কাৰ কবে ধনী ও বিস্তশালী হযে যেত। তাহলে এই বিদ্যাব কি কোন ভিত্তি নেই'ঃ 
এটা কি ভুয়ো রা অলীক কল্পনা; এব উত্তবেব স্বপক্ষে একটাই কথা বলা যায---এই ব্মাপাবে 
মন্ত্রতন্ত্রের সঠিক প্রয়োগ কবাব যত কোন গুণিনেব স্েঁজ হয়ত আজও পাওয়া যায়নি। প্রকৃত 
গুগিন যদিওবা আছে_স্টাবা এমনই গুপ্তভাবে থাকেন কিংবা নির্লোভ যে ঠাদেব কথা আমরা 
জানতে পারিনি। আর ৪ একটা বিষয় ভাব্বাব আছে প্রকৃত গুণিন যদি এই বাপারে ঠাব প্রয়োগ 
সাফলা দেখান__- আহলে গুপ্তধন আবিষ্ঠাধেষ জনা দেশে দেশে মানুমেব মধো আরামারি লেগে 
যাবে । 

এরধন এই গুপ্তবিদ্যার পদ্ধতি 'বিধয়ে বতঠুকু তথা সংগ্রহ কবা গিয়েছে তাব উল্লেখ রুবছি। 


২৩ দক্ষিণ চবিবশ পবগনার কথাভাষা ও লেোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


গুপ্তধন সম্বন্ধে জানতে পারা £ 
প্রথমে পূর্ণিমা তিথিতে সথা নিয়মে যোড়শোপচাবে ধনেন অিষ্ঠাত্রী দেবী লক্্মীকে পুজা 
করতে হবে। এরপর উপবাসে থেকে পবিত্র হয়ে নিয়লিখিত ক্রিয়াগুলি কবতে হবে। 

(১) হস্তা নক্ষত্রে সংগৃহীত যক্জডুমুব ও শেওড়া গাছের পবগাছা, কৃন্তিকা কিংবা ভরনী 
নন্ষত্রে উঞ্ভোলিত শ্বেত বেড়ালা ও শ্বেত অপরাজিতা মূলঃ কালে ছাগলের দুধঃ লালচে রঙের 
কুকুরে দুধ, গোরোচনা, শ্বেতচ্দন একত্র পেষণ করে তিলক প্রস্ততি প্রস্তুত করতে হবে। 
এইবাৰ “ও এং গ্রাং হ্রীং ক্লীং" বীজমন্ত্রটি দশ লক্ষ বাব জপ কবতে হবে। জপের শেষে এ 
তিলক কপালে ধারণ করলে গুপ্তধনের হদিশ পাওয়া যায়। 

(২) রবিবার চিত্রা নক্ষত্রে দাড়িন্ব বৃক্ষেব মূল, মঙ্গলবার মুগশিরা নক্ষত্রে পদুমুল উত্তরভাদ্রপদ 
নক্ষত্রে অপামার্গের মূলঃ শতভিষা নক্ষত্রে যক্তডুমুরের মূল আর অনুরাধা নক্ষত্রে নীল অপরাজিতার 
মূল সংগ্রহ করতে হবে। এগুলি শুষ্ক করে পেষণ করতে হবে। এর সঙ্গে গুগগুলঃ কর্ূরঃ 
বেল কাঠের কয়লা, স্বর্ণভস্ম এবং রক্তচন্দন মিশ্রিত করে কাজল প্রস্তুত করতে হষে। এবপব 
“ও ধনদায় স্বাহা। ও অন্তরীক্ষায় স্বাহা। ও হীং হীং এং এ শ্রীং ক্রীং ক্লীং।” মন্ত্রটি বিশ 
লক্ষবার জপ করে এ কাজল চোখে পরলে নিশ্চয় করে দিবাদৃষ্টি লাভ করা যায়। সেই দিবাঘৃষ্টিব 
জোরে মাটির তলায় যে সমস্ত ধনরত্বার্দি গুপ্ত অবস্থায় আছে তাদের সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। 

গুপ্তধন আহরণের পদ্ধতি £ গুপ্তধন আহরণের পদ্ধতি কিন্ত অতিশয় জটিল, কষ্টসাধা, 
সময়সাপেক্ষ, ব্যয়সাধ্য ও ভীষণ বিপদসন্কুল। সাধাবণভাবে আমাদের সংস্কার ও বিশ্বাস এই 
যে কোন অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তি গুপ্তধনের রক্ষক হয়ে থাকে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী 
বলা হয় যক্ষ বা যক্ষিনী গুপ্তধনের পাহারা দেয়। এদের হাত থেকে গুপ্তধন উদ্ধার করা খুব 
বিপদেক। যক্ষ বা ফক্ষিনী সাধক ব্যক্তি ছাড়া এই কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। যক্ষ বা 
যক্ষিনীদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে গুপ্তধন উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এদের সন্থষ্ট করতে অনেক 
সময় মনুষা-বলি পর্যস্ত দিতে হয়। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় সন্তান বলি, জামাই বলি প্রভৃতি মনুষ্য বলি ঘটিয়ে গুপ্তধন উদ্ধারের 
জনশ্রুতি আজও প্রচলিত আছে। এখানে যক্ষ যক্ষিনীর অস্তিত্বের সঙ্গে ধনের অধিষ্টাত্রী কিংবা 
রক্ষাকারিনী অন্যান্য দেবদেবীর কথা জানতে পারা যায়। এঁরা স্বপ্নযোগে খপ" দিয়ে গুপ্তধনের 
সন্ধান দেন। কিন্তু সেই গুপ্তধন পেতে গেলে অনেক কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। সাধারণতঃ 
এই সমস্ত যক্ষ, যক্ষিনী কিংবা ধনরক্ষাকারী দেবতা কা রক্ষাকারিনী দেবী মানুষ বলি চান। 
সেইজন্য অনেক সময় সন্ধান জানা থাকলেও গগুধন উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। 

যাইহোক, গুণিনগণ মন্ত্র-তন্ত্রের সাহাযো গুপ্তধন উদ্ধারের বাবস্থা করতে পারেন। 

কোন যক্ষ/যক্ষিনী-মন্ত্রসিদ্ধ ই্রণিন বা তান্ত্রিক সাধক একটি যক্ষিনী মূর্তি অঙ্কন করে, তিনদিন 
তিনরাত ধরে ফক্ষিনীসাধন মন্ত্র জপ করেন। ফক্ষিনী সাধন মন্ত্র হল : “ও হ্রীং বটবাসিনী যক্ষকুল 
প্রসূতে বটযক্ষিনী এহোহি শ্বাহা।' অবশ্য কোন নির্জন স্থানে এই ক্রিয়া করতে হবে। সাধন 
পদ্ধতি অনুযারী ক্রিয়াকলাপ ও উপচার সংগ্রহ করতে হকে। এতে যক্ষিনী সন্তষ্ট হয়ে আবির্ভূতা 
হবেন। তখন তাঁকে নারিকেল দিয়ে পৃ্জা করতে হযে। এই নারিকেল দান করার অর্থ কোন 
সন্তান বা ঘনিষ্ঠ কাউকে উপহার দেওয়া। সেই সম্তান বা ঘনিষ্ঠজনের নাম করে নারিকেল 
দান করতে হবে। দানের শেষে সেই সন্তান বা ঘনিষ্ঠজনের মৃত্তু ঘটবে। তখন যক্ষ /ষক্ষিলীর 
নির্দেশমত স্থানে গেলে এবং নির্দেশমত কাজ করলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় জামাই বলি দিয়ে, সন্তান বলি দিয়ে গুপুধন উদ্ধারের কাহিনী আল্াও 
জনশ্ররতি কিংবা কিংবদস্তীর আকারে প্রচনিত আছে। মন্দিরবাজার থানার -তুন্তর্গতি মক্েশপুর 


গুপুব্দ্যা ও তন্ত্রসাধনা ২৩১ 


গ্রামে, বাঙ্গাবেডিযা গ্রামে, সুন্দববনেব আবাদ অঞ্চলে এইবকম কাহিনী আজও শোনা যায়। 
[কিংবদন্তী/লোককাহিনী পর্যাযে বিশদ আলোচনা কৰা হবে ।] 

জনগ্রুতি কিংবা কিংবদন্তী ছাড়া কোন প্রতন্ষদর্লীব বিববণ এই বিষযে পাওয়া যাষ না। 
কোন যক্ষিনী সাধক কিংবা যক্ষিনী মন্ত্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গুণিনেব সন্ধান দক্গিণ চবিবশ পবগনায 
পাওয়া যাযান। তবে এইভাবে ধনবত্ত উদ্ধাবেব পদ্ধাত |বাভন্ন গাণনেব কাছে পাওযা |গষেছে। 
কিন্ত এই বীভৎস কাজ কেউ হাতে কলমে কবে দেখেনি । 
তন্ত্র-মন্ত্রেব বিচিত্র বাবহাব £ (৯) 

গুধু সাংসাধিক সুখ-্বাচ্ছন্দ্য কিংবা চাষবাসেব উন্নতি, শসাবৃদ্ধি গো-মহিযাদিব দুক্ধবৃদ্ধি প্রভৃতি 
ন্য ওঝা এুণিনগণ মন্ত্রতন্ত্রেব সাহাযো অনেক আশ্চর্যজনক ব্যাপাব ঘটাতে পাবেন । গ্রাম-গঞ্জেব 
সবল-সাদাসিধা মানুষ এঁদেব আশ্চর্যজনক কাগুকাবখানায সহজেই প্রভাবিত হযে যায। এমন 
কোন জাগতিক ব্যাপাব নেই কিংকা এমন কোন ক্রিযাকর্ম নেই যা ওঝা-গুণিনেৰ দ্বাবা সম্ভব 
হয না। সে কাজ কিংবা ব্যাপাব তুচ্ছ হোক কিংবা মহং হোক, আজগুবি হোক কিংবা উদ্ভট 
হোক, দুঃসাধ্য হোক কিংবা সহজসাধ্য হোক__ সব বিছুব জন্য “মুশকিল আসান'-এব চেবাগ 
নিষে এঁবা তৈবী, সব কিছু সমাধানে জন্য মন্ত্র-তন্ত বানানো হযেছে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব 
বহু অঞ্চল ঘুবে বহু ওঝা-গুণিনেব সঙ্গে আলোচনা কবে এই সত্য আবিষ্কাৰ কবা গিযেছে___এঁদেব 
অভিধানে “না” বলে কোন শব্দ নেই। কোন গুণিনকে কোন কঠিন ব্যাপাব জানেন কিনা জিজ্ঞাসা 
কবলে তিনি অল্লান বদনে হ্যা" বলবেন । তবে সেই ব্যাপাবটা ঘটাবেন কিনা সে বিষযে নিশ্চয়তা 
নেই কাবণ গুকব নিষেধ আছে, নিজেব ক্ষতি হতে পাবে, অপবেবব ক্ষতি হতে পাবে এই 
জাতীয অজুহাত দেবেন। 

প্রাচীনকালে মুনিখাষিগণ তপস্যাব জোবে অনেক অঘটন, অলৌকিক ব্যাপাব ঘটাতে পাবতেন। 
ওঝা-গুণিনগণ সেই প্রাটীন ধাবায অনুবর্তক হিসাবে মন্ত্-তন্ত্রেব সাহায্যে সেই ব্যাপাবগুলি বজায 
বাখাব চেষ্টা কবেন। এতে দুটি দিক সিদ্ধ হয-_একদিকে যেমন প্রাচীন ভাবততীয এঁভিহ্োব 
অনুশীলন চলে, অন্যদিকে জনগণেব মনে শ্রদ্ধাব, সম্মানেব আসন প্রতিষ্ঠিত হয। 

যাই হোক, এইবকম অলৌকিক ব্যাপাৰ হল মন্ত্রতন্ত্রেব সাহায্ ক্ষুধাতৃষঝা দূব কবা। 
ওঝা- গুণিনগণ মন্ত্র এবং ভাব সঙ্গে কিছু দ্রব্য বাবহাব কবে দীর্ঘদিনের জন্য মানুষে ক্ষুধাতৃষ্া 
দূব কবতে পাবেন। ওঝা- গুণিনগণ এই পদ্ধতিতে সফল হলে বর্তমানে খাদা সম্রসাব অনেক 
সুবাহা হযে ষায়। অহলে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে__ কেন তাহলে সেই ব্যবস্থা নেওযা হ্য না 
বা হচ্ছে না? গ্রামে গঞ্জে অনেক গবীব লোক বাস কবে যাবা উদযাস্ত পবিশ্রম কবে ঠিকমত 
'আহার্ষেব সংস্থান কবতে পাবেনা । তাবা গুণিনদেব সাহাযো ক্ষুধা-তৃঞ্ণা দূব কবতে পাবলে একটা 
বিবাট খবচেব হাত থেকে বেঁচে যেতে পাবে! খাওযা ছাড়া বেঁচে থাকাব জন্য অন্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি সহজেই সংগ্রহ কবতে পাবে। কিন্তু এটা মজাব ব্যাপাব হল" দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব 
বিভিল্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত মন্ত্র ও তাদেব প্রয়োগের পদ্ধতি সংগ্রহ কবা হয়েছে, সেগুলি 
আলোচনা কবে দেখা যায়__এই মন্ত্রঞ্তলিব প্রয়োগ পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকব। তাছাড়া 
এতে যে সকল দ্রবোব বাবহাব করা ধায---তা্দে মূল্য হিসাব করলে এবং অন্ান্ন খবচ 
ধবলে মোট যে পবিমাণ দীড়ায় তা খাওয়াব খবচ অধেক্ষা অনেক বেশি। সুতরাং অর্থনৈতিক 
গুকত্বেধ দিক দিয়ে এই মন্ত্রের বাবহাবেব তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তাছাড়া মন্ত্রে 
সাহাযো ক্ষুষাতৃষা দুর স্থাস্থোব পক্ষে ্ষতিকাবক রিনা সেটাও ভেবে দেখার বিষয়ঃ সব মিলিযে 
জনমানসে এঠু মন্ত্রে বাবহাবিক গুকত্ব তেমনভাবে আদৃত হয়নি। 


২৪০ দান্ণ চবিনশ পরগনার কথাভাষা ও লোক - সংস্কাভিব উপকক্ণ 


দাল্ণ চাঁবনশ পবগনায গাণনদের কাছ থেকে পাওয়া ৩থা থেকে জানা যায় এখানে এই 
মন্ত্র একেবাকে অচল। শুধুমাত্র মন্ত্রেক খাতায় এদেব স্থান। ওঝা- গুণনগণ এক সময় হয়ত 
মন্ত্র-ল্মমতার নিদর্শন ও বৈচিরোক জনা এই মন্ত্রের সুষ্টি কবেছিলেন। কিন্তু মানুষ একে গ্রহণ 
করেনি ভাই ধীরে ধারে এই জাতীয় মন্ত্রে মৃত্যু ঘটেছে। তবে লোক সংস্কাতির পবিচায়ক হিসাবে 
আমরা এগ্লালর আলোচনা কবরব। 

মন্ত্রের সাহাযো ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর £ এই মন্ত্রের প্রয়োগকাবীকে মন্ত্রসিদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ কোন 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ কবেছেন এমন সাধকই এই মন্ত্রে প্রযোগ ঘটাতে পারবেন। জয়দুর্গাসাধন, 
মহাকালীসাধন, সিদ্ধিকালীসাধন, মহাযোগিনা সাধন, মহাবজ্নী সাধন প্রভতি সাধনায় সিদ্ধ 
বাক্তিগণ এই মন্ত্রের প্রয়োগের বাপারে উপযুক্ত। 

প্রথমে সাধক একটি কেদীর উপর আরাধ্য দেবীর মৃত্তি স্থাপন কবে যথাবিধি পৃজা অর্চনা 
হোমাদি কববেন। পূজা শেষে এই মৃ্তিব পদতলে মাটির উপর পঞ্চ গুঁড়ি সাহায্যে একটি অস্্রদল 
পদ আঁকবেন। এই পদক মধাস্থলে স্বস্তিকা চিহ্বেব দ্বাবঝা একটি যন্ত্র আকবেন। এ যন্ত্রের উপব 
পগপুষ্প। পঞ্চশস্, পঞ্চবতু। চন্দনচূর্ণ আর ক্ষয় সিঁদুব ছড়িযে দিতে হবে। এইবার একটি 
অস্টধাতুব পাত্রে কোন শুক্লুবর্ণের পাথব তথা রত্ন রেখে এবং সেই রত্ুটি ছুঁয়ে হবিণ-চর্মের 
আসনেব স্উপর বসে, তিনদিন পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন দশ লক্ষ কবে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি জপ 
করতে হবে। মন্ত্রগুলি হল-__“ও মণিধারী, ও কালো নম?। ওং কপালে নমঃ। ও কুল্লায়ৈ 
নমঃ। ও কুরু কুল্লায়ৈ নমঃ | ও বিরোধিনো নমঃ। ও বিপ্রচিন্তায়ৈ নমঃ। ও নীলায়ৈ নমঃ। 
ও বলাকায়ৈ নমঃ ও ঘটায়ৈ নম?।” প্রতিদিন মন্ত্রজপের শেষে নিয্নলিখিত দ্রবাদিতে কুশের 
সাহায্যে জলের ছিটা দিতে হবে। এছাড়া প্রতিদিন এক লক্ষবার করে তৃষ্ণানাশ ও আহারনাশ 
মন্ত্র জপ করতে হবে। ভৃষ্ানাশ মন্ত্র হল “এং এঁং নাশায় নাশয় তুষণাং স্বাহা।' আহারনাশ 
মন্ত্র হল--_-“ক্লীং ক্ষুয়াশিনি নিবারয় স্বাহা।” 

দ্রব্যাদি ও বাবহার 

(১) বকুলবীজ, করঞ্জাধীজ ও সিদ্ধিবীজ__এই ত্রিবীজের সঙ্গে ককলাশের হৃদয় ও মজ্জা 
পেষণ করে বটিকা প্রস্তুত করতে হবে। এই টিকা ব্রিলীহের মধো রেখে মুখে ধারণ করতে 
হবে এবং প্রতিদিন গজাজলে টিকা সমেত ব্রিলৌহের মাদুলি বেখে তা পান করতে হুবে। 
প্রতিদিন সকালে এটি কবলে সাকাদিন ক্ুধাডষ থাকবে না। 

(২) পদাবীজ, দেধান ও ভাটফলের বীজ ছাণীদুগ্ধঃ কুকুরী দুগ্ধ, কদলী, কিসমিস, পদ্ফুলের 
রেণু, পেক্তা-ক্ষীর এবং মৃগ-দুশ্ধ একত্র সিদ্ধ করে পায়স প্রস্তুত করে ভক্ষণ করলে দ্বাদশ দিন 
অনাহারে থাকা যায়। 

(৩) পদ্রেণু, রক্ত গোলাপ, শিমূল বীজ, অপামার্গের বীজ, কাজু বাদাম, আমলকী বীজ, 
হরিতকী মার্জার দুগ্ধের সঙ্গে একত্র পেষণ করে হেমন্ত জ্যোতম্নায় রেখে দিতে হুবে। তারপর 
আগুনে ছাল দিয়ে ক্ষীর প্রস্তুত করতে হবে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত ক্ষীর মন্ত্পৃত্ত করে 
প্রাতঃকালে আহার করলে এক সপ্তাহ ক্ষুধা তৃষ্যা দূর হুয়। 

(8) দাড়িম্ব বীজ, কৃূলেখাড়ার বীন্ড, সিদ্িধীজ, ভুলসী বীজ, ছরিতকী চরণ, আমলকির হী, 
পদমধু, আখকোট, বহেড়াঃ পানেক মূল। শুট একর করে ছালী দুগ্ধ, পেস্তা দ্দগীর আর মধুর 
সঙ্গে রিপ্রিত করে একত্র ছল দিয়ে পায়স প্র্তত করতে হবে। পায় পূ্বরণিত- উপায়ে 
এইস্মিত করে রাখতে হবে। প্রতিদিন সূর্য ওঠার পূর্বে & পায়স এক তোলা পরিমাণ গ্রহণ করলে 
সারা দিবারাত্র ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়। 


গ্ুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ২৪১ 


(৫) পদ্যুবীজ, বকুলবীজ, কুলেখাড়ার বীজ; অপামার্গেব বীজ, আমলকি বীজ; করলার বীজ, 
তুলসী বীজ, করঞ্জা বীজ, বহেড়া বীজ___ এই নয় প্রকাব বীজ বিশুদ্ধ ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজা 
করতে হবে। এইবার এর সঙ্গে আমলকি, হরিতকী, বহেড়া-__(ব্রিফলা) চূর্ণ, শুট চর্ণ, পানেব 
মূলঃ দেবদানী, আমের আঁটির শীস চূর্ণ, জামের বীজ চরণ, মধু, ছাগী দুক্ধঃ মার্জার্‌ দুক্ধ। কুক্কুরী 
দুগ্ধ পদ্যরেণু, গোলাপ রেণু, বামন হাটার মূল এবং শ্বেত আকোড় ফলের মূল একত্র কবে 
স্বাল দিষে পায়স প্রস্তুত করতে হবে। এ পায়স পূর্ব নির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রপূত করে প্রতিদিন পাঁচতোলা 
পরিমাণ করে তিনদিন ভক্ষণ করলে পরবর্তী এক মাস ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়। 

(৬) ত্রিফলা চূর্ণ, বচ, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, মরিচ, সিনা বীজ, বটের মূল, কুগুলী বৃক্ষের 
মূল এবং তাম্থুল একত্র পেষণ করে লেই প্রস্তুত করতে হবে। এ লেই ছায়াতে শুষ্ক করে 
বটিকা প্রস্তুত করতে হবে। এ বটিকা পূর্ব নির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রপূত করার পর ব্রিধাতুর পাত্রে 
গঙ্গাজলের মধ্যে রেখে “ও নমঃ সিদ্ধিরূপায় মম শরীরে অম্বতং কুরু কুরু স্বাহা।” এই মন্ত্র 
একশত আটবার জপ করে কুস্তকাসনে অধিষ্ঠিত হতে হুবে। এইভাবে কুম্তক যোগে সিদ্ধিলাভ 
করার পর গঙ্গাজল সহ এ বটিকা ভক্ষণ করলে ক্ষুৎপিপাসা দূর হয়। দিনের পর দিন অনাহারে 
কাটান যায়। যারা অনশন ধর্মঘট পালন করেন তাদের পক্ষে এ প্রক্রিয়ায় বটিকা গ্রহণ করলে 
দীর্ঘদিন অনাহারে থাকতে পারবেন। 

(৭) মধুর সঙ্গে মকরধ্বজ পেষণ করে তার সঙ্গে ছাগী দুশ্ধ মিলিয়ে পূর্বোক্ত উপায়ে মন্ত্রপূত 
করে সাতদিন সেবন করলে পরবস্তী সাতদিন অনাহারে থাকা যায়। 

(৮) কুগুলীবৃক্ষের পত্রপুষ্পঃ করঞ্জাবীজ, স্বর্ণভন্ম, রৌপ্যভম্মঃ কৃকলাশের হৃদপিণ্ড, ছালী 
দুশ্ধী একত্র পেষণ করে লেই প্রস্তুত করতে হবে। এ লেইতে তিন ঘণ্টাকাল সীসা ঘর্ষণ করে 
তিলক প্রস্তুত করতে হবে। এ তিলক পূর্ব নিদিষ্ট উপায়ে মন্ত্রপূৃত করে কপালে, নাভিদেশে 
ধারণ করতে হবে। এইবার কুগুলীবৃক্ষের মূল এবং দুই তোলা পরিমাণ তান্থুল নিয়ে “& নম 
সিদ্ধিরূপায় মম শরীরে অমৃতং কুরু কুরু স্থাহা।' মন্ত্রটি এক লক্ষবার জপ করে এঁ তান্ছুল মূল 
ভক্ষণ করলে দীর্ঘকালের জনা ক্ষুধাতৃঞ্ণা দূর হয়। 

(৯) হরিণচর্মের আসনে বসে কেবলমাত্র কুুলীবৃক্ষের মূল তিনতোলা পরিমাণ ভক্ষণ করে 
উপরোক্ত মন্ত্র একশত আটবার জপ করে কুম্তকযোগে অধিষ্ঠিত হলে এবং তাতে সিদ্ধ হলে 
দীর্ঘকালের জন্য ক্ষুৎপিপাসা দূর হয়। 

(১০) কেবল কুস্তক যোগ করেই সিদ্ধিলাভ করলে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করা যায়। 
ভন্ত্রমন্ত্ের বিচিত্র ব্যবহার (১) 

পণ্ডিতগণ বলেন, প্রতিভা” ঈশ্বরপ্রদস্ত ক্ষমতা বা শক্তি। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, 
তারা বলেন প্রতিভা" হল সহজাত প্রাকৃতিক ক্ষমতা । তবে সব মানুষের এই ক্ষমতা বা শক্তি 
বাকে না। এই ক্ষমতার বলে মানুষ কবি, লেখক, চিত্রকর, গায়ক প্রড়তি হয়ে থাকেন। যাঁদের 
প্রতিভা নেই তীরা প্রচণ্ড চেষ্টা করলে হয়ত কিছুটা এগিয়ে আসতে পারেন এই পথে, কিন্ত 
প্রকৃত কবি-শিল্পী-সাহিতিক হতে পারেন না। 

কিন্ত প্রতিভাধর না হয়ে অনেক মানুষ কবি-শিল্পী-সাহিতিক হতে চান, নাম যশ পাওয়ার 
আকাঙক্ষা করেন। কিন্তু ভগবান যাকে মেরে রেখেছে, সে কিভাবে সফল হবে। অথচ নাম-যশ 
তাদের চাই-ই-চাই। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে ষধার্থ প্রতিভাধর বাক্তি অপেক্ষা 
প্রভিভাহীন বাক্তির যশ-খাতি পাবারণ্আক্কাঙ়া প্রবাল। ফলে এই সর বাক্কিরা নানারকম উপায় 


দ. চ কথাডাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকরপ-১৬ 


২৪২ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক-সংস্কাতিব উপকবণ 


অবলম্বন কবে তাদেব উদ্দেশ্য চবিতার্থ কবাব চেষ্টা কবে। এই প্রচেক্টাব কযেকটি কপ লক্ষ্য 
কবা যায। যেমন-_ 
(১) পয়সাব বিনিময়ে কোন অসহায, অভাবগ্রস্ত কবি, সাহিত্যিক কিংবা শিল্পীৰ সৃষ্টিকার্য 
বা শিল্পকর্ম ক্রয কবে নিজেব নামে প্রকাশ কবা। 
(২) নিজের অক্ষম সৃষ্টি বা শিল্পকর্মকে উৎকৃষ্ট বলে টালানোব জন্য পযসাব বিনিমযে সমালোচক, 
প্রচাব ও প্রকাশ মাধামকে কিনে নেওযা অর্থাৎ সোজা কথায ঘুষ দিযে নাম কেনা। 
(৩) ওঝা-গুণিনেব দ্বাবস্থ হওযা অর্থাৎ মন্ত্রতন্থ্েব সাহাযা নেওযা | 
প্রথম ও দ্বিতীয বিষয়ে বহু বাস্তব উদাহবণ পাওয়া যায। বর্তমানকালে অক্ষম এবং প্রতিভাহীন 
বাক্তিদেব সৃষ্টিকর্মে দেশ ভবে গেছে। এই দুটি বিষযে আলোচনা নিশ্প্রযোজন। তৃতীয় বি্ষযটি 
আমাদেব আলোচনাব মূল লক্ষ্য। 
মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্য শ্রুতিধর-কবিস্বাদি করণ £ 
ওঝা-গুণিনগণ আব কিছু পাকন বা না পাকন মানুষেব মনে, গোপন বাসনাটি ঠিকঠাক 
অনুমান কবতে পাবেন আব সেই বাসনা চবিতার্থতাব বাবস্থাও কবে দেন। কবি, সাহিত্যিক 
কিংবা বড় শিল্পী হওয়াব আকাঙ্ক্ষা প্রাঘ সব মানুষেব থাকে। কিন্তু উপযুক্ত প্রতিভাব অভাবে 
সবাই সব কিছু হযে উঠতে পাবেন না। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি নেই, চেষ্টাবও ক্রুটি নেই। 
ওঝা-গুণিনগণ এইসব যশলিল্গু মানুষেব কাছে আলাদীনেব আশ্চর্য প্রদীপ তুলে ধবেন। 
মন্ত্রতত্ত্রে যখন সব কিছু হয, তখন প্রতিভার স্ফুবণ হবে না কেন? নিশ্চয়ই হবে। কিছু মন্ত্র 
আর তাব সঙ্গে গাছ-গাছডা, মূল, ধাতু, বত, অন্যান্য দ্রব্যাদি ব্যবহাব কবে তাবা মানুষকে 
শ্রুতিধর, কবি কিংবা শিল্পী হয়ে যাবাব বাবস্থা কবে দেন। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই জাতীয় মন্ত্র পাওযা গিয়েছে। কিন্ত কোন গুণিন এর প্রযোগ 
ঘটিয়ে সফল হয়েছেন বলে শোনা যায়নি। এঁদের মতে এই সব মন্ত্র অচল হযে গিষেছে। 
কেবলমাত্র মন্ত্রের খাতায় এদের স্থান। বাকইপুর থানাব এক গুণিনঃ জীতেন্দ্রনাথ সবদার 
বলেন- মন্ত্রের বাবহার ঘটাতে গেলে যে ধবনেব নিয়ম নিষ্ঠা, বাছবিচার, ধৈর্যা, পরিশ্রম দবকাব 
তা কেউ করে না। সবাই ফাকি দিয়ে মন্ত্র শিখতে চায়। এতে মন্ত্র ফুরবে কি কবে? তাব 
উপব তিথি নক্ষত্র দেখে যে যে দ্রব্যের ব্যবহার কবতে বলা হয় তা কেউ কবে না। আব 
আসল জিনিসপত্র পাওযা যায না। ফলে সব মিলিযে মন্ত্রে ফলও হয না। 
মন্ত্র ও প্রয়োগ পদ্ধতি : 
কবিত্বশক্তি প্রড়ীতি স্ফুরণ বিষয়ে দুবকমেব মন্ত্র পাওযা গিয়েছে। এক ধরনেব সংস্কৃত বীজমন্ত 
আর বাংলা মন্ত্। গুণিনরা বলেন, দুরকমের মন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। প্রথমে দেবী সরন্বত্ীব 
মুর্তি নির্মাণ করে বিধিমতে পুজা করতে হবে। তারপর বিভি্প দ্রব্য একটি শ্বেতপদ্ুমণ্ডলের মধো 
রেখে বীজমন্ত্র পড়তে হবে। পরগ্নমণগ্ডলটি কেবলমাত্র জাতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী কবতে 
হবে। বিভিন্ন দ্রবা ও তার ব্যবহার প্রক্রিয়া লীচে এক এক করে দেওয়া হল। এখন বীজমন্ত্রটি 
হল- -“& কার মুখে। বিদুজ্জিহে ওং কুং চেটকে জয় জয় স্থাহা।” বীজমন্ত্র পাঠ ক্রাব পর 
কিছু ক্রিয়া প্রক্রিয়া আছে তারপর বাংলা মন্ত্র পাঠ করতে হবে। বাংলা খন্্রটি হল-_ 
কবিত্ব শক্তি স্কুরণ মন্র। 
শিব বলে শিবানী শুন মোব বাণী। 
যোগ কালে জপে আছে সরম্থতী রামী। 
তাকে যদি নিয়ে এসো পৃথিবী মাঝারে। 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ২৪ও 


শিল্পকলা বিদ্যা যত সৃষ্টি হবে সংসারে ॥ 
এত বলি শিব তবে মন্ত্র যে আওড়ায়। 
মন্ত্রের জোরে দেবী এল যে ধবায়। 
যতেক লোকেব জিহায় বসত করি। 
বইলেন দেবী সরস্বতী যুগ যুগ ধরি॥ 
শিবের আজ্ঞায় অধম পরমানন্দ ঝাড়ে। 
মন্ত্রের জোরেতে দেবী জিহা কাড়ে। 
অমুকের জিবেতে দেবী লিখে দিলেন বব। 
বড় বাবা পরমানন্দেব আজ্মায় দেবীব পা ধর॥ 
এস দেবী বস দেবী শক্তি কর দান। 
তোমাৰ শ্রক্তিতে দেবী অমুক হবে মহান ॥৷ 
হাপাহাপি ডাবা ডুবা সাত সাগবেব পানি। 
অধম পবমানন্দেব গুণে এলেন বীণাপাণি। 
কাব আজ্মে__ 

বাবা মহাদেবেব আজে । 

আব কার আজ্ঞে-_ 

দেবী বিশালক্ষীর আজ্ঞে ॥ 

আর বড় বাবা পরমানন্দের আজ্মে ॥ 

এখানে দেখা যাচ্ছে পরমানন্দ নামে কোন ওঝা কিংবা গুণিন এই মন্ত্রেব সৃষ্টিকর্তা। কিন্ত 
তাব কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। শিষা পরম্পরায় এই মন্ত্র চলে আসছে। পরমানন্দ কে ছিলেন 
তা জানবার আকাঙ্ক্ষা গুণিন মহলে কারোর হয়নি। 

এখন পর্যায়ক্রমে পদ্ধতিব আলোচনা করা হচ্ছে-_ 

(১) প্রথমে দেবী সরস্বতীর মূর্তি নির্মাণ করে যথাবিধি পূজা। 

(২) পৃজার শেষে মূর্তিবেদীব সামনে শ্বেত পদ্মুমণ্ডল এঁকে বিভিন্ন দ্রব্য রাখতে হবে। 

বীজমন্ত্রটি এক লক্ষ বার জপ করতে হবে। জপ শেষে মণ্ডল মধাস্থিত দ্রবা গুলিতে 
সাতবাব জলেব ছিটা দিতে হবে। 

(8) এরপর সাতবার বাংলা মন্ত্র পাঠ করতে হবে। মন্ত্রপাঠের পর দ্রব্যগুলিতে তিনবার 
জলের ছিটা দিতে হবে। 

(৫) শেষে দ্রব্গুলি ভক্ষণ অথবা লেহন করতে হবে। 

(৬) সবশেষে সাতদিন সন্ধ্যাকালে প্রত্যহ তিনঘণ্টা করে দেবী সরম্বতীর মূর্তি নিবিষ্ট চিন্তে 
ধ্যান করতে হবে। এ ধ্যানে চিত্ত সংযোগ যথার্থভাবে না করতে পারলে কিংবা বীজমন্ত্র জপের 
সুময় ঠিকভাবে মনস্ংযোগ করতে না পারলে মন্ত্র সফল হবে না। এই সমস্ত করার পর নির্জনে 
বসে কবিতা রচনায় কিংবা শিল্প সৃষ্টিতে আত্মনিয্বোগ করতে হবে এবং কঠোর অনুশীলন করতে 
হবে। এইভাবে কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ ঘটে, শ্রুতিধর, হওয়া যায়, শিল্পী হওয়া যায়। 

এখন পদ্ুমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য রাখতে হয় অদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। 

(১) ত্রিফলা চূর্ণ, ধচ, শুট, লিপুল, লবঙ্গ, মরিচ, সৈদ্ধব লবণ এবং সঙ্জিনা বীজ প্রত্রেরুটি 
ুর্মএকতোলা করে নিতে হবে রর সন্ধে বিশাখা নকষত্রে অনৃতযোগে উত্তোলন করা বাহ্ধীশাককের 
কা এবং মূল রস করে প্রতোরটি এক তোলা করে নিতে হুবে। এইবার বাইশ পল বিশুদ্ধ 
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গবা ঘৃত এবং অষ্টরআাশি (৮৮) পল কঁপিলা গকব দুগ্ধ মিশ্রিত কবে পাক কবতে হবে। পাক 
কবতে কবতে যখন উত্তমবূপে সিদ্ধ হযে একাকাব হয়ে যাবে ভখন এতে কিছু শর্কবা চূর্ণ 
মিশ্রিত কবতে হবে। এইবার এই উ্ষধ মন্ত্রপূত কবে ওক্ষণ কবলে কবিত্বশক্তি, স্মৃতি ও মেধা 
বন্ধিত হয়। 

(২) পুষ্যা নক্ষএ্রে অমৃতযোণে কাচা হাবিতকা, হৃস্তা নক্ষত্রে মহেন্দ্র যোগে কাচা আমলকি, 
অশ্বিনী নক্ষত্রে কাচা বহেড়া সংগ্রহ কবতে হবে। এতে কোন যোগেব দবকাব নেই। এইবাৰ 
এগুলি গুষ্ক কবে চূর্ণ কবে এক তোলা পবিমাণ প্রত্যেকটি দ্রব্য সংগ্রহ কবতে হবে। এব সঙ্গে 
এক তোলা কবে যষ্ট্ি মধু চূর্ণ, কাবাব চিনি চুর্ণ, ব্রান্মী ফল চূর্ণ, বচ চূর্ণ, কুড চূর্ণ, তিল 
চরণ, যব চরণ, ওঙ্ক তিল ফুল চূর্ণ, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ মিশ্রিত কবে ব্রান্মীশাকেব বসে একদিন 
ভাবনা দিতে হবে। এবপব কামধেনুব দুগ্ধ তিন পোযা এবং গবাঘৃত আধপোযা মিশ্রিত কবে 
পাচ/ছয় ঘণ্টা আগুনে পাক কবতে হবে। সমস্ত দ্রব্য একাকার হযে গুকনো শুকনো হযে 
যাবে তখন তা দিযে ছোট ছোট গুলি প্রস্তুত কবতে হবে। এইবাব এ গুলি পূর্বোক্ত উপাযে 
মন্ত্রপৃত কবতে হবে। সাতদিন প্রতহ প্রাতঃকালে একটি গুলি ও এক ছটাক নাবিকেল দুর্ধ 
ভক্ষণ কবলে কবিত্বশক্তি, সঙ্গীত প্রতিভা, চিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা জন্মায। 

(৩) অশোক চূর্ণ, বকুল চূর্ণ, হবিতকী চূর্ণ, মেথি চূর্ণ, লবঙ্গ চূর্ণ, যি মধু চূর্ণ, কাবাব 
চিনি চূর্ণ, অর্জুন ছাল চূর্ণ, হবিদ্রা চূর্ণ, দাক হবিদ্রা চূর্ণ? বচ-কুড়-পিপুল চূর্ণ, শুট চূর্ণ, কালজিবা 
চূর্ণ, জোযান চূর্ণ, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ, ব্রাহ্মীফল চূর্ণ, মৌবী ফুল চূর্ণ, এলাচ চূর্ণ, জযন্তী চূর্ণ, 
এবং বামতুলসী চূর্ণ এক তোলা কবে একত্র মিশ্রিত কবতে হবে। এইবাব এগুলি পূর্বোক্ত উপাষে 
মন্ত্রপৃত কবতে হৃবে। তাবপব পাঁচতোলা (গকব দুধ থেকে তৈবী) মাখন, শর্কবা ও মৃগদুদ্ধেব 
সঙ্গে মিশ্রিত কবে লেহন কবলে বাক্যশুদ্ধি অভিনয প্রতিভা সঙ্গীত প্রতিভা জন্মায়। 

(8) সজিনা বীজ চুর্ণ, বকুল বীজ চূর্ণ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, শঙ্াপুষ্প, শতমূলীঃ গুলঞ্চ মূল, 
হবিতকী, তিলপুষ্প, যবচুর্ণ, পদ্যুমধূ, পদ্ুবেণু, শুয্ক ব্রাহ্মীলতা ও ব্রাঙ্ষীমূল চূর্ণ, জীতি ফল, 
চাঁদি ফলঃ আমলকীব বসে তিন দিন জারিত কবতে হবে। এবপব ঘূত মধু কপিলা দুগ্ধে' পাক 
কবে পায়স প্রস্তুত কবতে হবে। এই পাযস পূর্বোক্ত উপাযে মন্ত্রপূত কবতে হবে। এই পাযস 
ভক্ষণ কবলে স্মৃতি, বুদ্ধি, কবিত্ব শক্তি বদ্দিত হ্য। 

(৫) কেমলমাত্র বচ, কুড় ও ব্রাক্মীাক গব্যঘূতেব সঙ্গে পাক কবে মন্ত্রপূত কবে ভক্ষণ 
কবলে শ্রুতিধব হওয়৷ যায । এক্ষেত্রে বীজমন্ত্র পঞ্চাশ লক্ষবাব জপ কবতে হকে। 

(৬) কেবলমাত্র ব্রাহ্মীশাক ঘিযে ভাজা কবে ছষমাস কাল আহাব কবলে স্মৃতি ও মেধা 
বাড়ে। প্রতিদিন এক লক্ষ বাব হীজমন্ত্র জপ কবতে হুবে। 
ভ্র-মন্রের বিচিত্র বাবহার (১১) £ 

পৃথ্থিবীব সর্বকালেব সর্বদেশে ওঝা-গুগিনগণ মহাশক্তিধব বলে গনা হয়ে থাকে। এমন কোন 
লৌকিক কিংবা অলৌকিক বিষয নেই যাব সম্বন্ধে তাবা কিছু বলতে পারেন না এবং এমন 
কোন সমস্যা নেই যাব সমাধান তীবা কবতে পাবেন না। অন্ততঃ এইরফম ধাবপা সর্বদেশেব 
জনসমাজে প্রচলিত আছে। আব এইসব কারণের জন্য সমাজে ওঝা-গুদিনগণেব জনা আজও 
সম্মানের এবং শ্রদ্ধাব আঙন প্রতিষ্ঠিত আছে। একথা পূর্বে বহু প্রসঙ্গে বলা হয়েছে৷ তবুণ 
এখানে বলাব উদ্দেশ্য এই যে ওঝা-গুণিনদেব সর্ববিষষে পাঁরদর্শিতাব ভূমিকার কয়েকটি বিষয় 
নিয়ে আলোচনা কবব। 

কথায় বলে খোদাব উপর ঘোদকাবি চলে না'ফে ধতই. ফেবাধতি দেখায়, ভগবত দত্ত তথা 
্রকৃতিদত বিষয় কিংবা ব্যাপাবেব উপব কারোব হস্তক্ষেপ চল্লে না। ধেঘন ধৈ মেখ়ৈটা কালো, 
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শত চেষ্টা কবেও তাকে ফর্সা কবা যায না। তেমান যে লোকটা বেঁটে, হাজাব বাযাম কবেও 
কিংবা ওষুধ খাইযেও তাকে লম্বা লোক বানানো যায না। কিন্তু ম্জাব ব্যাপান এই যে আমাদের 
দেশেব ওঝা- গুণিনবা প্রকৃতিদত্ড বাপাবেক উপবও হস্তপে কবাব সাহস দেখায। ঝবহাবিক ক্ষেত্রে 
তাবা কতখানি সফল সে প্রশ্ন আলাদা। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তাবা কখনও কোন বিষযে না 
বলেন না। তাবা কালো মেযেকে ফর্সা কবতে পাবেন আবাব প্রয়োজন হলে ফর্সা সুন্দবীকে 
কুবপা কবে দিতে পাবেন। বেটে লোককে মন্ত্রবলে লম্বা কবে দিতে পাবেন তেমনি মন্ত্রবলে 
লম্বা লোককে ছোট থেকে একেবাবে ছোট অর্থাৎ ক্ষুদ্রতব কবে দিতে পাবেন। মানুষকে ভেড়া। 
ছাগল, পাখি এমনকি পিঁপডে পর্যন্ত কবে দিতে পাবেন। এগুলি অবশ্য ডাকিনী বিদ্যা, বর্তমানে 
ওঝা গুণিন গণ কিভাবে মানুষেব জপ-সৌন্দর্যবৃদ্ধি ঘটাতে পাবেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা কবব। 
মন্ত্রে সাহাযো রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি : বপ কথাব গল্পে আমবা দেখেছি একটা কুৎসিত, কদাকাব 
বাক্ষসী কিংবা ডাইনি মুহূর্তমধয কপ বদল কবে সুন্দবী বপবতী নাবীতে পরিণত হযে গেল। 
এটা বপান্তব গ্রহণ। বর্তমান আলোচ্য বিষযটি এইবকম নয। এখানে কপ পবিবর্তন নয, এখানে 
নূ'প সৌন্দর্য বৃদ্ধি। মন্ত্রে সাহায্যে বপহীন মানুষ কিংবা বপহীনা নাবীব সৌন্দর্য বৃদ্ধি, কপ 
লাবণ্য বৃদ্ধি কবা যায এবং এই বপ-সৌন্দর্যেব দ্বাবা সেই নাবী বা পুকষ সকলকে মোহিত 
কবতে পাববে। তবে কেবল মন্ত্র নয, মন্ত্রেব সঙ্গে নানাপ্রকাব গাছ, গাছেব শিকড়, ফুল, ফল, 
ধাতু, বত্ু এবং নানাপ্রকাব ওষধি ব্যবহাব কবা হয়। এই ব্যাপাবগুলি পর্যালোচনা কবে দেখা 
যায মূলতঃ ভেষজ বিজ্ঞান এবং আযূর্বেদ নিদিষ্ট উপাষে এই সমস্ত গাছগাছডা প্রভৃতি ব্যবহাব 
কবা হযে থাকে । এখানে ওঝা- গুণিনদেব চিকিৎসা-বিজ্ঞান সন্থক্কীয জ্ঞানেব পবিচয় পাওয়া যায। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনায কপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও মানুষকে মোহিত কবাব মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া 
গিয়েছে। তবে এই মন্ত্রগুলি অপ্রচলিত। বর্তমানে এই ধবনেব মন্ত্রে ব্যবহাৰ নেই বললেই 
চলে। কাবণ মানুষ এখন বিপদ-আপদ, নানাবিধ সমস্যা বোগ-শোক নিষেই বাস্ত। মানুষে 
মনোবপ্জন কবে আত্ত্প্রসাদ লাভ কবাব সময তাব কোথাষ। এগুলিব স্থান তাই গুণিনেব খাতাতে। 
মন্ত্র 
আডকাঠি বাধলাম ভাবকাগ্ি বাধলাম 
কপালে দিলাম ফৌটা 
গায়ে মাখলাম তেল হলুদ পাযে দিলাম মল 
দেখে যা বদির ব্যাটা ॥ 
পৃব দক্ষিণে দিলাম সাডা, স্বর্গে মত্যে পড়ল নাড়া 
মুনিজনে ভোলে মন। 
আনকুটি বান কুটি থান কুটি সাজে 
শবীব পবম ধন। 
গোলাপ চন্দন পদ্কুলে অপবাজিতা অশোক মূলে 
দাড়িম ফলে তুলসী পাতা 
হবপার্বতীব বরে শবীবেব ধপ বাড়ে 
শাস্তবে আছে গাথা । 
অন্মবী কিন্তুরী বিদ্যাধবীর রাপ লাগ 
পাতাজে নাগ রুনার, জলে মীন কন্যার কূপ লাগ । 
কাব জাতে... 


২৪৬ দক্ষিণ চবিবশ পবগনার কথাভাষা ও লোক সংস্কৃতির উপকবণ 


দেবী মায়ের আজে 

কার আজে 

কামাক্ষ্যা মায়েব আজে । 
মন্ত্রটির ভাষা, বাক্যবিন্যাস, ছন্দ সবই অসংলগ্ন । এছাড়া প্রসঙ্গের মাথা মুড কিছুই নেই। তবে 
রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার আকাঙ্ক্ষা এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। স্বগ, মঠ্য পাতালের রূপসীদের 
রূপ নিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। মন্ত্রটিব স্থানে স্থানে অনেক অশুদ্ধি ছিল, 
সেগুলি সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। 

এই ধরনের মন্ত্রগুলি কিছু মামুলি শব্দ ও বাকোর সমাবেশে তৈরী অসংলগ্ন ছড়া বা পদা 
মাত্র। এর অঙ্গে অঙ্গে অসঙ্গভি। কিন্তু এখানে এর আসল বপ নয়, আসল শক্তি হল সঠিক 
প্রয়োগের মধ্যে। যথাযথ নিয়মকানুন মেনে ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে ফললাভ অবশান্তাবী। 
একথা ওঝা-গুণিনগণ বলে থাকেন। তবে প্রয়োগ-কৌশল ও প্রয়োগকালীন আচার পদ্ধতি 
কেবলমাত্র গুণিনরাই জানেন এবং তারাও গুপ্তভাবে শিষ্যদের শিখিয়ে 'দেন। বাইরেব লোক 
এর বিন্দু বিসর্গ জানতে পারেনা । তাছাড়া এই মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে যে গাছগাছড়া শিকড় বাকড় 
ধাতু, ওষধি প্রভতি ব্যবহার করা হয় তারাও যথাযথ প্রয়োগের গুণে খুব ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। 
তবে একটা কথা সভা, যথাযথভাবে মন্ত্র ও ওষধির প্রয়োগ করার কৌশল জানা গ্রণিনের 
খোঁজ পাওয়া দুর্ঘত। আমরা যে সব ওঝা- গুণিনের সন্ধান পেয়েছি, তাদের মধ্যে কয়জন সত্যিকারের 
গুণিন আছেন তা নির্ণয় করা গবেষণার বিষয়। 

তখন মন্ত্রের সঙ্গে যে সব গাছগাছড়া শিকড়বাকড়, ধাতু প্রভৃতির ব্যবহার করা হয়ে থাকে 
তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। 

১) কৃত্তিকা নক্ষত্রে সিদ্ধিগাছের পাতা আহরণ করে তার সঙ্গে গঙ্গাজল, শ্বেতসরিষা, মাখন, 
গোলাপ রেণু, কাচা হলুদ এবং চন্দন মিশ্রিত করে এবং সেগুলি মন্ত্রপূত করে এক মাস গায়ে 
মাখলে রূপসৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। এই সৌন্দর্যে সমুদায় জগৎ মোহিত হয়ে যাবে। 

(২) পদ্মফুলের পাপড়ি এবং তুলসী পাতা ছায়াতে শুষ্ক করে নিতে হবে। এদের সঙ্গে 
সিদ্ধিবীজ, বকুল চর্ণ, অস্বগন্ধা, শ্বেত চ্দন মিশ্রিত করে কপিলা দুগ্ধে পেষণ করে বটিকা 
প্রস্তুত করতে হবে। এই বটিকা মন্ত্রপূত করতে হবে। তারপর প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইষ্ট দেবতাব 
নাম স্মবণ কবে যোড়শী মন্ত্র জপ কবতে হবে। ঘোড়শীমন্ত্র হল-“হস কল হী হস কল হীং 
সকল হীং।” এই মন্ত্র এক হাজার একশ একুশ বার জপ করতে হবে। তারপর এ বটিকা 
ভক্ষণ করতে হবে। এরূপ তিনমাস করলে শরীর থেকে একরকম তেজ বা জ্যোতি নির্গত 
হবে এবং রূপ বৃদ্ধি পাবে। এই রূপে জগৎকে মোহিত করতে পারবে। 

(৩) অশোক ফুল এবং অশোক পল্লব সংগ্রহ কুরে শুষ্ক করে চুর্ণ করতে হবে। এইবার 
এর সঙ্গে ভরনী নক্ষত্রে উত্তোলন করা শ্বেত কুঁচের মূল ও বিশাখা নক্ষত্রে উত্তোলন করা বামন 
হার্টার মূল এবং শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করে লেই'প্রস্টত করতে হবে। এইবার তা ফথানিয়মে 
ন্ত্রপৃত করতে হর্বে। এরপর প্রতিদিন অপরাহ্ে নিয্লিখিত বীজমন্ত্র দশ সাজার বার আবৃদ্ধি 
করে এ লেই সমস্ত শরীরে মাখতে হবে। ভাহলে রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে এবং জগৎ মোহিত 
হবে। বীজ্তমন্ত্রটি হল-__“ও অশোক পল্লব করতলে শোভনে শ্রীং ক্ষঃ স্বাস্থা।” 

(8) শ্বেত আকন্দের মূল, ভূঙ্গরাজ, লক্জাবতীকতা, বেড়েলার মূল, দাড়িমের মূল, গোরোচনা, 
কাকড়াশৃঙ্গী। কদলীর রস, কপূর, স্বর্ণভন্ম, একত্র পেষণ করে অগ্্পৃত করে সারা পরীরে মাতে 
হবে। এরপর তিক্ত লাউ-এর বীজের তেলে অষ্টধাতুর ছোট গুলি তিনদিন ডুবিয়ে রাখতে হবে। 
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তাবপব “ও হথীং ক্লীং হুং মাতস্দযৈ ফট স্বাহা।” মন্ত্রটি এক লক্ষবার জপ করতে হবে। এবাব 
এ তৈলে প্রদীপ জ্বালিয়ে কন্তবোতে কাজল তৈরী কবে চোখে লাগাতে হবে। এতে রূপ সৌন্দর্য 
বৃদ্ধি তো হবেই, সেই সঙ্গে সমগ্র জগৎ মোহিত হয়ে বশীতৃত হয়ে যাবে। 

(২) শ্বেত চন্দন চূর্ণ, কুক্কুম, কপূবঃ হবিতাল, মৃগনাভি, রৌপাভম্মঃ তান্্রভস্মঃ লৌহভম্ম 
বচ, কুড়, আমলকীর রসে পেষণ করে তিলক প্রস্তুত করতে হবে। এইবার গোলাপ, পদ, 
অশোক, দাড়িম্ব ফুল ও পদ্মুরেণু পদ্মপাতায় নিয়ে শবৎকালীন জ্যোতন্ায় সাতদিন রাখতে হবে। 
এবপব এগুলি মন্ত্রপূত করে সারা শরীরে মাখতে হবে এবং উপরোক্ত তিলক কপালে ধারণ 


কবতে হবে। এই অবস্থায় “হসক্ষমলবরং যুং আনন্দভৈরবায় বষট্‌”- মন্ত্রটি পাঁচ হাজার বার 
কবে একমাস জপ করতে হবে, তাহলে জনমনমুগ্ধকর রূপ হবে। 

(৬) কেবলমাত্র নবনী এবং চন্দন চূর্ণ শরীরে মাখলে এবং এইভাবে এক বৎসর মন্ত্র অনুশীলন 
করলে ₹ূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। 


তন্ত্র-মন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার (১২) : 

“ঝডে কাক মবে, ফকিরের কোরামতি বাড়ে।” গ্রামাঞ্চলে এই প্রবাদ বাকা খুবই চলে। 
আমাদেব দেশের ওঝা-গুণিন সম্বন্ধে এই প্রবাদ কি প্রযোজা হতে পারে ') এই প্রশ্ন তুলেছিলেন 
একজন ওষুধ ফেরিওয়ালা । আমাবই চেনাজানা মানুষ, দীর্ঘদিন ধরে ট্রেনে, প্লাটফর্মে দাজ -হাজার 
মলম বিক্রি করেন। তার কথায় মন্ত্র-টন্ত্র সব মিথো, ওসব ওঝা-গুণিনদের ভড়ং, আসলে 
যে সব নানারকম গাছগাছড়া, শিকড়বাকড়, ধাতু-টাতু ব্যবহার কবে ওরা তাতেই কাজ হয় 
আর নাম হয় মন্ত্রেব। 

কিন্ত ওঝা-গুণিনরা একথা মানতে রাজি নন। তারা বলেন, মন্ত্রের শক্তি আছে কিনা দেখিয়ে 
দিতে পারেন তারা। প্রকৃত গুণিন এখনও আছে বলে তারা দাবী করেন। কোন কিছু দ্রব্য গুণ 
বাবহার না কবে কেবল মন্ত্র পড়ে তারা অঘটন ঘটাতে পাবেন। এঁরা হলেন বাক্‌সিদ্ধ। 

রামায়ণ- মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ উপপুরাণ প্রড়ৃতিতে প্রাচীনকালের মুনি খাষিদেব সম্পর্কে 
অনেক কাহিনী জানা যায়। অনেক বাণী মুনি বা খষির কথা আমরা জানি যাঁদের মুখের কথায় 
কত অঘটন ঘটে গিয়েছে। তারা যেমন অভিশাপ দিয়েছেন তেমন ঘটেছে। কপিল মুনির অভিশাপে 
সগর রাজার বংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এক মুনির অভিশাপে কৃষ্ঝ-পুত্র শান্থ মুধল প্রসব 
করেছিল। দুর্বাশার অভিশাপে শকুস্তলার স্মৃতি ভ্রংশ ঘটেছিল। এইরকম বহু ঘটনার উদাহরণ 
দেওয়া যায়। সুতরাং বলা যায়__এমনই বাক-সিদ্ধ ছিলেন যে তীরা যা বলতেন, তাই ঘটে 
যেত। বাক্সিদ্ধি প্রাচীন ভারতীয় মুনিখধিদের একটা বড় গুণ ছিল। 

সম্ভবতঃ প্রাচীনকালের এই ধারাকে অনুবর্তন করে আমাদের দেশের ওঝা- গুণিনগণ “বাকাসিদ্ধি? 
নামে মন্ত্রতন্ত্রের এক পর্যায় সৃষ্টি করেছেন। দক্ষিণ চবিধশ পরগনায় এই বিষয়ে কিছু মন্ত্র পাওয়া 
গিয়েছে। তবে এই মন্ত্রের প্রয়োগ সফলতার কথা জানা যায়নি। কোন গুণিন এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা 
দিতে পারেননি । কোথাও এই “বাকাসিদ্ধি” বিষয়ে কোন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়নি। কেবলমাত্র 
মন্ত্রের বৈচিত্র্য বাড়ানোর জনা এই পর্যায়ের মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়। 

যাইতহাক, আমাদের আলোচনার সম্পূর্ণতার জন্য এই পর্যায়ের মন্ত্রের কথা বলব। প্রসঙ্গত 
একথা বলে রাখা ভাল-দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় এই জাতীয় মন্ত্র আচল গুপিনদের সঙ্গে কথা 
বলে দেখেছি _-উাও এ বিষয়টাকে চিক বিশ্বাসঘোগ্যতার পর্যায়ে ফেলেন না। 

বাক্য সিডির মন 
মাথা ছুটি মাথা ঘুঁটি হরন্বতীর পায়। 
সর্বলোকের কথা ষেন আমার মুখে আয় 


২৪৮ দক্ষিণ চবিবশ পরগনাব কথ্াভাষা ও লোক সংস্কৃতি উপকবণ 
€ 


কালিদাসের জিবে মাগো লিখে দিলে বব। 
সেই ধরে কালিদাস হল অমব॥ 
ত্রিলোকের যত মুনিখষিব বাক্‌। 

সব আমাব মুখে থাক ॥ 

ব্রহ্মার কবে আমার মুখের কথা সিদ্ধ হয়ে যাক। 
শ্শান টলেঃ মশান টলে কৈলাসে আসন টলে। 
আমাব মুখের কথা না টলে ॥ 
জীয়ে তো বাম টলে। 

আবাব মুখের বাকি না টলে। 

'আমাব মুখেব বা-তীব স্বর্গ মত্্য পাতালে লাগ ॥ 


" গুরুদেবের বরে আমার বাকা লাগ লাগ লাগ। 

ফুঃ ফুঃ ফুঃ। 
মন্ত্রের শেষ লাইনটি সম্ভবত ফুঁদেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। মন্ত্রের শেষে কিছু দ্রব্যের কথা 
বলা আছে এবং তাদের বাবহার বিধির কথা দেওয়া আছে। সেই নির্দেশ অনুসারে দ্রবা গুলি 
সংগ্রহ করে তাকে উপরোক্ত মন্ত্রটি পড়ে ফু দিতে হবে এবং জলের ছিটা দিতে হবে। 

মন্ত্রটির মধ্যে পুরাণের প্রসঙ্গ আছে কালিদাসের কবিত্বলাভের কাহিনীর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 
বাক্যগুলি সহজ সরল, নানাপ্রকার ভুল ছিল, সেগুলি সংশোধন করে এখানে দেওয়া হয়েছে। 

এখন মন্ত্রের সঙ্গে যে সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহারের নির্দেশ আছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা কবা 
হচ্ছে। 

(১) বৃহস্পতিবার কিংবা রবিবার পুষ্যা নক্ষত্রে কিংবা অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্বেত বেড়ালের মূল 
সংগ্রহ করতে হুবে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে সিজবৃক্ষের পরগ্বাছা সংগ্রহ করতে হবে। স্বাতী নক্ষত্রে 
কুল গাছের পরগাছা ও শ্বেত আকন্দের মূল সংগ্রহ করতে হবে। আর্্রা নক্ষত্রে অপরাজিতার 
মূ সংগ্রহ কবতে হবে। এইবার এগুলি একত্র কবে “ও অস্ততরীক্ষায় স্বাহা, ও বাকাং সিদ্ধিং 
কুরু কুরু স্বাহা। “ও হীং হুং ছুং মালো মালো স্থাহা” মন্ত্রটি একলক্ষবার জপ করতে হবে। 
তারপর এগুলি একটি তামার মাদুলির মধ্যে ভরে তামার পাত্রে গঙ্জাজলে ডুবিয়ে রাখতে হবে 
এবং এর সঙ্গে এক টুকরো সীসা ডুবিয়ে রাখতে হবে এইবার বাকাসিদ্ধি মন্ত্র পাঁচশত একবার 
টির রানার রাহা পাবনার 
বাকাসিদ্ি ঘটবে। 

বাকাসিদ্ধির মত খর টের ভারা কার রত ডাকা না রা 
মন্ত্রপূত করা হয়। এই খড়ম পায়ে দিয়ে চক্ষু বন্ধ করে কোন স্থানে যাওয়ার কথা চিন্তা করলে 
মুহুর্ত মধ্যে সেইস্থানে চলে যাওয়া যায়। 

ঠাকুব মার ঝুলি, দাদা ঠাকুরের সংসার, আরবা উপন্াস প্রড়ৃতি রূপকথার বইয়ে এই ধরনের 
পাদুকার কথা পাওয়া যায়। কোন যাদুর মন্ত্র পড়ে দিলে পাদুকা পরিধান করে চোখের পলক 
ফেলতে না ফেলতে অভীষ্ট স্থানে গমন 'করা যাঘ্__ এখন কাহিনী আমরা রহু পড়েছি। প্রাচীন 
কালের মুনি খযিগণের এই ধরনের ক্ষমতা ছিল। উীরা খড়ম কিংবা ফোন পাদুকা পায়ে দিয়ে 


টুপ্রবিদা ও তন্ত্রসাধনা ২১৯ 


জলের উপব দিয়ে হাটতে পাবতেন, কিংবা বাযুতে ডেসে যেতে পারতেন। আমাদেব পুবাণ গুলির 
মধ্যে এই জাতীয় অনেক কাহিনীর নজিব আছে। 
দক্ষিণ চবিবশ পবগনা থেকে এই জাতীয মন্ত্র একটি পাওযা গিষেছে, সেটি এখানে ভুলে 
দিচ্ছি। 
পাদুকা সিচ্গির মন্ত্র 
খড়ম পা খড়ম পা 
যেথা ইচ্ছা সেথায় যা। 
মহাদেবের ববে সর্ব দেবতার ববে পবন দেবতাৰ ববে 
স্বর্গ মর্তা পাতালে চলে যা। 
খত কাটি খত কাটি খতকাটি। 
হনুমান সাগর ডিগায় গড়ুর উডে যায। 
হনুমানের ববে খড়ম পা চলে যা। 
গুরুদেব আজ্ঞা দিল, 
খড়মা পা খড়মা পা 
রণপা-__বণপা-_ 
দোহাই গুক সীতেমাবির আজ্ঞে। 
মন্ত্রটি অসংলগ্ন । “খড়ম পা" শেষে “খড়মা পা" হয়েছে সেটা মেনে নেওয়া গেলেও কিভাবে 
“বণ পা" হয়ে গেল সেটা আমাদের বুদ্ধির বাইরে। “রণ পা" অন্য জিনিস। 'আগেকার দিনে 
ডাকাতরা ব্যবহার করত। বাশের লম্বা লাঠি দিয়ে তৈরী হত “বণপা"। বাকোর মধ্যে মিল নেই। 
এখানে দুটি শব্দেব আলোচনা কবছি। 
খড়ম পা-_ এখানে খড়ম পায়ে দেওয়া অবস্থাব কথা বোঝানো হয়েছে। দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় 
“ড়ম পা? শব্দটি বেশ কয়েকটি মজাব অর্থে ব্যবহার হয়। কেউ বিষ্ঠা বা কোন নোংবা পাড়ালে 
(মাড়ালে) সে অশুচি হয়ে যায়। তখন সে যাতে অন্য কাউকে না ছুঁতে পারে, সেজনা অন্যজন 
পায়ের আঙুল উঁচু করে হাটে। এই অবস্থাকে “খড়ম পা" বলে। এইভাবে হাটলে অগুটি লোকটি 
আব তাকে ছুইবে না। বালক-বালিকাদেব মধো এই ধরনেব গ্রামা খেলার প্রচলন আছে। এছাড়া 
অনেকে পা উঁচু কবে (অর্থাৎ গোড়ালি ঠিকভাবে মাটিতে পড়ে না।) ভাটে। এই ধবনের হাটাকে 
“্খড়ম পা” বলা হয়। 
ঘতকাটি--_“খতকাটি” শব্দটি অঙ্ীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক পৃজাপার্বনে, বার ব্রতে 
মানা প্রকার দাগ কেটে “খত কাটা" হয়। দণ্তীকাটার সময় মাটিতে দাগ কাটাকে অনেকে খত 
কাটা বলেন। অক্তরীকার করে কোন কিছু লেখাকেও খতকাটা বলা হয়। 
এখন পূর্বোক্ত মন্ত্রের সঙ্গে যে সমস্ত দ্রবা বাবহার করার নির্দেশ আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা 


রছি। 

(১) কাঠাল কাঠ দিয়ে (পাকা গাছের কাঠ হওয়া দরকার) এক জোড়া খড়ম তৈরী করতে 
হবে। খড়মে কাঠছাড়া অন্য কোন জিনিস থাকবে না। প্রাচীনকালে মুনিখধিরা যে ধরনের খড়ম 
বাবহার করতেন, সেই ধরনের খড়ম হওয়া দরুকার। এখন মৃগশিরা নক্ষত্রে অগস্তা কুসুম সংগ্রহ 
করতে হবে। এর সঙ্গে মজা নদীর শৈবাল, চন্দ্রগ্রহণের সময় সংগ্রহ করা রক্ত চিতা ও রক্ত 
আকন্দের মুল, অর্জুন বৃদ্গেদর ফর্সা, শলিবারের অগ্বাবস্যায় সংগ্রহ করা শ্মশান ভল্ম, পেচকের 
বিষ্টা, পূর্ব ফাষ্ভুনী নক্ষত্রে সংগ্রহ করা জাতী বৃক্ষের মূল একত্র পেষণ করে খড়মে মাখাতে 


২৫০ দক্দিচণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


হবে। এইবার “ও হ্থীং হুং নমঃ। ও হং ক্ষোং ফট্‌।' মন্ত্রটি সাত লক্ষবার জপ করতে হবে। 
জপের শেষে খড়ম দু'টি এক খু মুগ চর্মেব উপর রেখে তিনশত সাতবার পূর্বোক্ত মন্ত্রটি জোরে 
জোরে আবৃত্তি করতে হবে। ভাবপব তিনবার ফুঁ ও জলেব ছিটা দিতে হবে। এইবার শুদ্ধ 
বন্ত্র পরিধান করে খড়মটি পায়ে দিয়ে কোন স্থানের নাম বলতে হবে। তখন খড়ম সমেত দেহটি 
শূন্যে উঠে মেঘেব ভিতব দিয়ে গন্তবাস্থানের দিকে যেতে থাকবে । এই অবস্থায় চোখ খুললে 
সেই স্থানে পতন ঘটবে এবং মৃত্যু হবে। 

দক্ষিণ চিবশ পরগনায় এই ধরনের মন্ত্রেব কোন ব্যবহার নেই। আজও পর্যন্ত কেউ এমন 
কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে জানা যায়নি। এই পর্যায়ের মন্ত্রের স্থান কেবল গুণিনের খাতাব পাতায়। 
পরীসাধনা £ 

“পরী" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল পক্ষযুক্তা উপদেবীবিশেষ। কিশ্ব আমরা অতি সুন্দরী 
নারী কিংবা নিখুঁত সুন্দরী নাবীকেও “পরী" বলে থাকি। যেমন সুন্দরী নারীদের উপমা দিতে 
গিয়ে আমরা বলি ডানাকাটা পরী। তেমনি “অন্সরা" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল স্বর্গবারাঙ্গনা 
কিংবা সুর সুন্দরী। মাবা “কিযরী" বলতে বোঝায় আশ্বের ন্যায় মুখ এবং মানুষের নযায দেহ 
বিশিষ্ট দেবলোকের গায়িকা। 

“পরী” “অক্সরা" এবং “কিন্নরী' শব্দগুলির মধ্যে সুন্দরী নারীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। 
শব্দ তিনটির আভিধানিক অর্থ আলাদা হলেও মোটামুটি একটি ব্যাপারে প্রগাত মিল আছে-__তা 
হল সবাই সুন্দরী নারী। আমাদের কল্পনায় এই তিন শ্রেণীর নারী প্রায় এক। এবা মায়াবিনী 
এরা আমাদের বাস্তব পৃথিবী (মত্যলোক) ছাড়িয়ে অনাত্র বাস করে। সে স্থানের অস্তিত্ব আমাদের 
কল্পনায় অর্থাৎ এরা কল্পলোকের বাসিন্দা। এরা যাদুমন্ত্র প্রভৃতি জানে। প্রয়োজনে রূপ বদল 
করতে পারে। এরা খুব দ্রুতগামী । পাখায় ভর দিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে চোখের পলকে 
এক স্থান থেকে অনা স্থানে গমন করতে পারে। এরা আসঙ্গলিন্সু এবং এদের সংসর্গ মানুষের 
পক্ষে অকল্যাণকর। আমাদের রূপকথা উপকথা প্রকৃতিতে এদের বনু কাহিনী গল্প আছে। 

এই ন্বর্গলোক, গন্ধরলোক তথা কল্পলোকের বাসিন্দারা আমাদের কাছে অধরা। মানুষের 
পৃথিবীতে এরা বসবাস করতে পারেনা । আমরা ব্বর্গনর্তকী, উর্বশী, মেনকা, রন্তা প্রতি সম্বন্ধে 
বু কাহিনী পাঠ করেছি। শ্বর্গনারীরা চিরকাল মর্যেব মানুষের কামনার আকাঙ্ক্ষার আর প্রলোভনের 
ইন্ধন যুগিয়েছে-_কিন্তু মানুষেব কাছে তাবা সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয়নি। অর্থাৎ আরও পবিষ্কার 
করে বলা যায়__তারা কখনও পৃথিবীর মানুষদের একজন হয়ে যেতে পারেনি। তবে একথা 
বহু প্রচলিত যে মানুষের পৃথিবী সম্বন্ধে এই ন্বর্গকন্যা বিদ্যাধরীদের. কৌতৃছুল প্রবন। সেই 
রর রা ররর সা ্রাাাগ্রিিরা রর 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। 

রূপরুথা, উপকথা, হারে উরে রহ রর 
বর্গ বলে কিছু আছে কিনা__তা আজও বিতর্কের বিষয় আর ্র্গকন্যাদের চরম রূপসৌনদর্ষের 
কাহিনী কয্পনায় গড়া মানস লোকের ফসল বলা যায়। এগুলি আমাদের চিরায়ত সংস্কারের 
ফলশ্রুতি। আদিমকাল থেকে গল্প শুনতে শুনতে আমাদের মলে যে কল্পনা বাসা বেঁধে আছে 
পরী-অন্সরা-কিম্নরী, বিদ্যার্ধরী, গন্ধর্বকন্যারা সেই কল্পনার প্রভিমূতি। যাস্তবে এদের কোন অস্তিত্ব 
থাকা সম্ভব নয়। 

যাই হোক, যুক্তি তর্ক বিচার-বিক্লোঘণ ফাই বলুক, ওপথেননা গিয়ে জামাদের দেশের ওঝা” গুণিনরা 
চির্াঘনত সংস্কারের পথ ধরে অন্ত্র-মন্ত্রের একটি পর্যায় সৃষ্টি করেছেন-প্যেটারে তাদের জায় 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ২৫৬ 


বলা হয সুন্দবীসাধনা বা সুবসুন্দবী সাধনা বা পবীসাধনা/অক্সবী সাধনা /কিয়বী সাধনা । এই 
সাধন বলে তীবা কল্পসলোকেব বাসিন্দা অক্সবী-পবীদেব পৃর্থিবীব মাটিতে টেনে 'আনতে পাবেন। 
তাদেব সঙ্গে সংসর্গ কবে বতিসুখ লাভ কবতে পাবেন, আবাব শরক্তিশালী গুণিনবা তাদেব নিযে 
ঘব কবতে পাবেন। অশেষ ক্ষমতাব অধিকাবিনী এইসব নাবীবা তুষ্টা হলে যেমন সাধককে যৌবন 
সুখ দান কবে, তেমনি অনেক সময প্রচ্ব ধনবতুও দিষে থাকে। কিন্তু ত্রুটি হলে এদেব থেকে 
ভযঙ্কবী আব কেউ হতে পাবে না। গুণিনদেব কথায এবা কষ্ট হুলে মানুষেব সর্বনাশ তো কবেই 
এমনকি বংশ নাশও কবে দেয। 

পবীসাধনা, অন্ধবী সাধনা, কিম্নবী সাধনা তাই খুব সতর্কতাব সঙ্গে কবতে হয। একটু এদিক 
ওদিক হলেই মহাসর্বনাশ। সাধক- গুণিনবা এই সাধনাকে এডিযে চলেন, কেবল কিছু কিছু বদখেযালী 
লোক থাকে, যাবা বাইবেব বিপদকে ঘবে ডেকে আনতে ভালবাসে, তাবাই এইসব সাধন-প্রক্রিযা 
কবে থাকে। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই জাতীষ সাধনাব সন্ধান পাওয়া গিষেছে। 

পবীসাধনা/অন্সবী সাধনা/কিন্নবী সাধনা কষ্টকব সমযসাপেক্ষ এবং কাষসাপেক্ষও বটে। ভূতিনী 
সাধনা, বীবসাধনা প্রভৃতি সাধনাব মত এব ক্রিযা প্রক্রিযা। সৎ, নিষ্ঠাবান ও সাহসী লোকেবাই 
এই সাধনাব পথে অগ্রসব হতে পাবে। তবে এই সাধনা অতি গুহ্য ব্যাপাব। খুব সাবধানে, 
গোপনে এই প্রক্রিষা কবতে হয। কোন নির্জনগৃহে, উন্ুক্ত নির্জন স্থানে, বনমধো, নদীতীবে 
এই সাধনা কবা উচিৎ । বাত্রিকাল এব প্রকৃষ্ট সময । 

পরীসাধনা 

নির্জন নদীত্তীবে, উপবনে কিংবা লোকালয থেকে দূবে কোন নির্জনগৃহে কম্বলাসনে কিংবা হবিণচর্মেব 
আসনে বসে াধককে মন্ত্রজপ করতে হবে। “ও দ্রীং বতিপ্রিষে স্বাহা। ওঁ হীং আগচ্ছ সুবসুন্দবী 
স্বাহা।” এই মন্ত্র প্রতিদিন এক লক্ষ বাব কবে ত্রিশ দিন জপ কবতে হবে। গুদ্ধ বস্ত্র পবিধান 
কবে অঙ্গে সুগন্ধি লেপন কবে এবং ঘিয়েব প্রদীপ স্বেলে পবীদেব জন্য অপেক্ষা কবতে হবে। 

সাধক যদ্দি এইভাবে নিবিষ্ট চিন্তে জপ কবেন, তখন একদিন না একদিন পবী এসে উপস্থিত 
হবে এবং সাধকেব সঙ্গে সহাবস্থান কববে। এই পবীরা সাধাবণতঃ বাত্রিবেলা আসে, তাবপব 
সাবাবাত্রি কাটিয়ে ভোবেব আলো ফোটাব আগে চলে যায। 

অক্মরা/অক্গরী সাধনা 

পরী সাধনাব মত অন্দবী সাধনা একান্ত নির্জনে কবতে হয। এখানে কোন নির্জন স্থানে 
বাত্রিকালে সাধককে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে অথবা কোন নির্জন নদীতে নগ্ন হযে নাভি জলে দাঁভিযে 
মন্ত্র জপ কবতে হবে। মন্ত্রটি হল “ হুং বতিপ্রিষে অন্সবে আগচ্ছ আগচ্ছ সাধষ সাধয হুং 
ফট স্বাহা।” মন্ত্রটি প্রতিদিন দশ লক্ষ বাব কবে মোট একচল্লিশ দিন জপ কবতে হবে। এই 
একচল্িশ দিন সাধনাষ সিদ্ধ না হলে পুনধাষ একচল্লিশ দিন নিতে হবে। এইভাবে ক্রমাগত 
সাধনা কবে গেলে একদিন অক্কাবীবা ধবা দেবে এবং স্বর্গ থেকে নেমে এসে সাধকেব সঙ্গে 
সহবাস কবকে। ভবে অক্ারীর্দেব কামনা খুব দুর্বার। সাধক ষদি তাদেব কামনা পৃবণ না কবতে 
পাবে তাহলে তাবা সাধককে ছেড়ে চলে তো যাবেই এবং সাধকেব নানাবিধ ক্ষতি করতে পিছপা 


হবে না। 
কিন্ুরী সাধনা 

কিরবী সাধনা আরও কঠিন। কিন্নরীদেব মুখ ঘোডাব মত শবীবটা মানুষের মত। অনেকে 

কিযবীদের মামুষ না বলে জন্থ বলে থাকেন। এবা সুন্দৰ গান গাইতে পাবে। কিম্নধী সাধনা 

সাধাবণতঃ বনে কিংবা উপবনে কবজে হয়! নির্জন উপবনে মগ্ হয়ে সুগন্ধি কুসুমেব মালা 


২৫২ দক্ষিণ চক্বিশ পবগনার কথ্যভাষা ও লোক-সংস্কৃতিব উপকবণ 


পরিধান করে মন্ত্রজপ করতে হবে। মন্ত্রটি হল “ও হীং কিন্নরৈ হং অঃ ক্রীং ক্লীং স্বাহা। এই 
মন্ত্রটিও প্রতিদিন দশ লক্ষ বার করে জপ কবতে হবে এবং এক বছর ধরে নিবিষ্ট চিত্রে জপ 
করতে হবে। কিন্নরী সাধনা কবতে হলে বিবাণী হতে হবে। সংসাবে বাস করে এই সাধনা 
করা চলে না। সাধাবণতঃ সাধককে নির্জন বনে কুটির নির্মাণ করে বাস করতে হবে এবং 
সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্নবা তুষ্টা হলে সাধকের কাছে ধরা দেবে এবং সাধকের সঙ্গে 
একত্রে বসবাস কববে। এরা অন্সরী বা পবীদের মত কেবল রাব্রিকালে আগমন করে সাধকের 
সঙ্গে বিহারবিলাস করে আবার রাব্রিশেষে ফিবে যায় না। এবা সাধকের সঙ্গে দিনরাত বসবাস 
করে এমনকি প্রয়োজন হলে স্বামী-স্ত্রীব ন্যায সহাবস্থান করতে পারে। তবে একটা কথা মনে 
রাখতে হবে-_ এই সব ব্যাপার কোন লোকালয় কিংবা কোন জনসমক্ষে হবে না। কিন্নরীরা 
কেবল তাদের আসঙ্জলিক্সা পূরণ করে না, এবা সাধককে ধনরত্ব প্রদান করে। আরও একটা 
কথা মনে রাখতে হবে কোন কিন্নবী সাধককে আর সংসারে ফিরে যাওয়া চলবে না কিংবা 
অনা কোন নারীতে আসক্ত হওয়া চলবে না। যদি সাধক অন্য নারীতে আসক্ত হয় তবে তাব 
মৃত্যু অনিবার্য। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় কয়েকজন এই ধবনের সাধক বা গুণিনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। 
তবে এরা এঁদের সাধনার কথা প্রকাশ হতে দিতে চান না এবং নাম প্রচার করতে চান না। 
সুতরাং এই সাধন বিষয়ে সফল হয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি। এঁরা স্বীকার করেছেন পরী, 
অন্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি দেবযোনি বিশিষ্ট জীবদের অস্তিত্ব আছে। ঠিকমত সাধনা করতে 
পারলে এঁরা ধরা দেন। শোনা যায়ঃ যারা এইসব ন্বর্গকন্যাদের সন্ধান পেয়েছেন তারা প্রকৃতিস্থ 
কিংবা স্বাভাবিক থাকেন নি। তারা ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে গিয়েছেন। এঁদের সঙ্গে মিলনে যে 
সুখ অনুভূত হয় তা অতীন্দ্রিয় ভাষায প্রকাশ কবা যায় না। 

পরী সাধনা ইত্যাদি বিষয়ে কোন বাংলা মন্ত্র দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় পাওয়া যায়নি। কেবল 
পূর্বোল্লিখিত কিছু বীজমন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় এগুলি কোন তন্ত্রসাধনার পুস্তক থেকে 
সংগৃহীত। যদিও সাধক কিংবা গুণিন তীর গুরুর কাছ থেকে এগুলি সংগ্রহ করেছেন তবুও 
অনুমান করা যায় কোন গুরুই এই ধরনের মন্ত্র সৃষ্টি করেন নি। 

এই ধরনের মন্ত্রসাধনা মানুষের কিংবা সমাজের কোন কল্যাণ করে না। সাধক/ গুণিন নিজেদের 
আত্মসুখ চবিতার্থ কবাক জন্য এই পর্যায়ের মন্ত্রেব চর্চা কবে থাকেন। দক্ষিণ চবিবশ পরগনার 
মানুষের কাছে এই ধরনের মন্ত্রের কোন মূলা নেই। অলৌকিক কিংবা অতি প্রাকৃতের প্রতি 
মানুষের যে আকর্ষণ, এই ধরনের মন্ত্রসাধনা সেই কৌতৃহল মেটায় মান্্র। 
গুটিকা সাধন £ 

“দি ই্ডিজিবল ম্যান” বইটি অনেকের পরিচিত। বইটিকে একজন মানুষের অদৃশা হয়ে 
যাবার কাহিনী আছে। এই রকম অদৃশ্য হয়ে যাবার কাহিনী আমাদের ভারতীয় বিভিন্ন পুরাণেও 
আছে। প্রাচীনকালে যুনিখঘিরা যোগবলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন । রামায়গ কাহিনীতে দেখা 
যায় ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন এবং ঘেঘের অন্তরালে চলে যাচ্ছেন, 
সেখান থেকে বাণ বর্ষণ করে রামচন্দ্রের বাহিলীকে অতিষ্ট করে উুলছেন। রামায়ণ, মহাভারত 
এবং প্রাচীন পুরাণ গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যক্ষ, রক্ষ অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে 
এই বিদ্ার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। রাক্ষসরা ছিল মায়াবী। অদৃশা হয়ে যাওয়া এবং রূপবদর্গ রুরাই 
ছিল তাদের মূল অন্ত্রঃ অসুরনাশিনী দুর্গাকে মহিযাসুর তো নাজেহাল করে ছেড়েছিলেম। যুদ্ধ 
চলাকালে অহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে অদৃশা হয়ে ফাচ্ছিলেন। 


গ্ুপ্রবিদা ও তন্ত্রসাধনা ২৩ 


আমাদেব বপকথাব গল্পে, আববা উপন্যাসেব কাহিনী গুলিতে, ড্রাকুলা কাহিনীতে অদৃশা হযে 
যাওযাব বহু উদাহবণ আছে। প্রাচীনকালে আসাম, মণিপুব, তিব্বত প্রভৃতি দেশে মন্ত্রশক্তিব 
প্রচলন ছিল। সেই মন্ত্রবলে এই সমস্ত দেশেব অধিবাসীদের নানাবকম ক্রিষাকর্ম সম্পন্ন হত। 
মানুষে অদৃশা হযে যাওযাব বাপাব থেকে আবন্ত কবে মানুষকে পওুপাখিতে বপান্তবিত কবা 
প্রভৃতি নানাবকম অবিশ্বাসা ক্রিয়াকর্ম কবত এখানকাব মন্ত্রসিদ্ধ যাদুকববা। বিশেষ কবে আসামের 
কামাখ্যা তন্ত্র-মন্ত্রেব দেশ বলে খ্যাতি লাভ কবেছিল। মহাবিদ্যা বব্দাধিনী “যোনি পাই" (আদ্যাশক্তি) 
দেবী কামাখ্যা সকল মন্ত্রতন্ত্রেব মূলাধাব। কামাখ্যাতন্ত্ই সকল তন্ত্রের তন্ত্র। এই তন্ত্র-সিদ্ধ ৮ধক 
সম্ভব অসম্ভব সব কাজই কবতে পাবেন। এই কামাখ্যা মন্ত্রেব দিব্য প্রভাবে ব্রহ্মাদি দেবতাবা, 
দানবেবা, গন্ধর্বেবা আব কিন্নববৃন্দ প্রভৃতি সকলেই বশে আসে। এই মন্ত্রের গুণে অগ্নিঃ জল, 
বাযু প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধাৰ পাওয়া যাষ। 

কিন্ত প্রাচীনকালে কামাখ্যা তন্ত্র সিদ্ধ কিছু সাধক এবং সাধিকা মন্ত্রতন্ত্কে মানুষে কল্যাণের 
বদলে নিজেদেব কামন' বাসনা চবিতার্থতাব কাজে লাগিযেছিলেন। এবা মন্ত্রবলে যা খুশি তাই 
কবতে পাবতেন এবং মন্ত্রবলে অদ্শ্য হয়ে যাওয়া তাদেব কাছে খুবই সহজ ব্যাপাব ছিল। এঁবা 
অদৃশ্য হয়ে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চক্ষেব নিমেষে চলে যেতে পাবতেন এবং শুন্যপথে 
বিচবণ কবতে পাবতেন। এইভাবে যত্র-তত্র গমন কবে তীবা তাদেব অবৈধ কামনা-বাসনা পৃবণ 
কবতেন। ওঝা- গ্রণিনদেব কাছে শোনা যায আমাদেব দেশে এখনও এক শ্রেণীব ডাইনী জাতীয়া 
নাবী আছে, যাবা নিশাকালে আকাশপথে গমনাগমন কবে এবং কোনো সুন্দব পুকষকে তাদেব 
নজবে লেগে গেলে অদৃশ্য হযে তাব কাছে চলে আসে। তাবপব মোহিনীবপ ধাবণ কবে সেই 
অভীন্সিত পুকষকে বশীভূত কবে তাদের অতৃপ্ত কাম-বাসনা চবিতার্থ কবাব চেষ্টা কবে। 

দক্ষিণ চকিবিশ পবগনায় এই জাতীয কিছু মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গিযেছে। তবে এই মন্ত্রে 
ব্যবহাব অচল। ওঝা-গুণিনদেব মধ্যে এক ধবনেব সংস্কাব প্রচলিত আছে এই মন্ত্র শিখলে 
বংশ নাশ হয। তাছাডা এই মন্ত্রের স্বাদ পেলে সেই গুণিন আব সহজ জ্রীবনধাবায ফিবে আসতে 
পাবে না। নিষিদ্ধ জগতেব অন্ধকাবে ধীবে ধীবে এগিষে যাষ এবং শেষে চবম সর্বনাশেব মধ্যে 
নিমজ্জিত হয। তাই কোনো গুক শিষাকে এই মন্ত্র দিতে চায় না। দিলেও শপথ কবিয়ে নেষ 
যাতে এই মন্ত্র খাবাপ কাজে বাবহাব না কবে। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই মন্ত্রকে “গুটিকা সাধন মন্ত্র বলে। অদৃশা হযে যাওয়া, শূন্যে 
বিচরণ কবা কিংবা আকাশ পথে অত্যন্ত দ্রুত বেগে ধাবমান হওয়া প্রতি কার্য এই মন্ত্রে 
সাহায্যে হযে থাকে। কামাথ্যা মন্ত্র বলে ষে সকল মন্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত, ওঝা-গুণিনগণ 
এই “গুটিকাসাধন মন্ত্রঁকে কামাখ্যা মন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত কবে থাকেন। 

এই মন্ত্রে বিশেষ কোনো বিধিনিষেধ নেই। যে কোন নব কিংবা নাবী এই মন্ত্রের সাধন 
ক্রিষায অংশগ্রহণ কবতে পাবেন। কিন্তু এই মন্ত্রসাধনা এতই কঠিন যে আন্তব শক্তিতে পবিপূর্ণ? 
ধৈর্যপীল দৃঢ়ইচ্ছাশক্তিসম্পন্প এবং কষ্টসহিষুঃ ব্যক্তি ছাড়া এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ কবতে সমর্থ 
হয় না। তবে নাবীবা এই সাধনায় অংশগ্রহণ কবলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলতা তাদেব ভাগো 
জোটে না। 
গুটিকাসাধন মন্ত্রের সাধন পদ্ধতি ; 

এষ সাধনা জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান মেই। মিজেব গৃহে, নদীত্তীবে, বাগানে, জলাশয়ের 
ধাবে, প্রান্তববৈ, মন্দিবে, শ্শানে বা বৃক্ষেব লীচে জপ কবা যায়। তবে স্থান যেমনই হোক, 
নির্জন হওয়া ঝাগুনীয়। গুলিনয়া বলে থাকেন নিজেব শধ্যায় শুয়ে কিইবা' বসেও মন্ত্র জপ কঝা 
চলে। 


২৫৪ দচ্চিণ চবিবশ পবগনার কথাভাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকরণ 


প্রথমে কামাখ্যা চক্র আকতে হবে। পবিষ্কার জায়গায় কিংবা কাগজে সিঁদুর দিয়ে একটি 
বৃন্ত এঁকে তার মধ্যে একটি ব্রিকোন ক্ষেত্র আকতে হবে। দেখতে হবে ত্রিকোনের কোনো 
একটি কোন যেন নীচের দিকে থাকে। এটি অন্য রং দিয়ে করা যাবে। এইবার ত্রিকোনের 
ভিতরের দিকে প্রতি কোনে “ক্রীং" বীজমন্ত্রটি লিখতে হবে। এটি অবশ্য সিঁদুর কিংবা লাল 
কালি দিয়ে লিখতে হবে। এবাব বৃত্তের বাইরে একটি বর্গক্ষেত্র আঁকতে হবে যাতে বৃন্তটি বর্গক্ষেত্রের 
প্রতিটি বাহুকে স্পর্শ করে। বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুতে দু'টি করে পদের দল আকতে হবে। 
তাহলে অষ্টদল পদ হবে। একে এমষ্টবজ্জ যন্ত্র বলা হয়ে থাকে এই পর্যায়ের মন্ত্রের সাধনার 
জন্য। 

এইবার শনিবার কিংবা মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে শতভিষা, মূলা কিংবা রোহিনী নক্ষত্রে 
এক তোলা পরিমাণ একটি অষ্টধাতুর গুটিকা প্রস্তুত করাতে হবে। এই গুটিকা তিনদিন গঙ্গাজলে 
ডুবিয়ে রেখে যথাবিধি শোধন করতে হবে। তাবপব এঁ গুটিকা অষ্টবজ্জমধাস্থ বর্গক্ষেত্রস্থ ত্রিকোণের 
মধাস্থলে দ্বাপন করে কামাখ্যাদেবীব ধ্যান করতে হবে। ধ্যানে বসবার পূর্বে সাধককে শুদ্ধ হতে 
হবে। কোন পুকুরে কিংবা নদীতে জলের উপর তিনবার ক্রীং লিখে সেখানে সাতটি ডুব দিতে 
হবে। তারপর প্র বস্ত্র কিংবা রেশম বস্ত্র পরিধান করে মৃগচর্মের আসনে বসে ধ্যান শুরু করতে 
হবে। ধ্যানের সময় বাহক কোন কিছু চিন্তা করা চলবে না। ধ্যান মন্ত্র হল-_ 

“রক্ত বস্ত্রাং বরোদাক্তাং সিন্দুরতিলকান্থিতাম্‌। 
নি্কলঙ্কাং সুধাধাম-বদন কমলোজ্্বলাম্‌।.... 

কামাখাদেবীর ধ্যানমন্ত্র তন্ত্র-গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। এই মন্ত্র এক লক্ষবার জপ করে দেবীকে 
কুক্কম, আসন, অন্ন, ব্যঞ্জন, পরমান্ঃ অন্যান্য উপাচার, নৈবেদা ও পার্দ্য-অর্থয দিয়ে পূজা করতে 
হবে। এইভাবে পূজা করার পর কামাখ্যা কবচ পাঠ করতে হবে। তাহল-_ 
“ও কামাখো প্রসীদ স্ত্ীং সত্ীং ত্রীং ত্রীং ত্রীং হুং ্ত্রীং স্ত্রীং হুং হুং স্বাহা।” এই বীজমন্ত্রও এক 
লক্ষ বার পাঠ করতে হবে তাহলে কামাখ্যা মন্ত্র সিদ্ধ হওয়া যাবে। 

এইবার এ গুটিকাটিকে নিয়ে একটি তমার পাত্রে রেখে প্রতিদিন “ও শ্রীং হীং ্লীং" বীজমন্ত্রি 
একশত আটবার উচ্চারণ করতে হবে এবং উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গুটিকাটিকে দুদ্ধ দ্বারা স্নান 
করাতে হবে। এরূপ করলে তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে সাধক সিদ্ধিলাভ করবে। তখন এ 
গুটিকা মুখমধ্ে ধাবণ করলে অদৃশ্য হওযা যাবে এবং অনাধাসে শৃনাপথে যাতায়াত করা যাবে। 

গুটিকাসাধনের কোন বাংলা মন্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এই সম্পর্কিত কোন বাংলা মন্ত্র 
আছে কি না, সে ব্যাপারে সঠিক কিছু কেউ বলতে পারেনি। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কিংবা শুনাপথে 
বিচরণ করা সম্ভব একথা গুণিনরা স্বীকার করেন কিন্ত এই ব্যাপারে কেউ প্রত্যক্ষ ফলভোগী 
কিনা তা জানা যায়নি। কারণ এই ধরনের কোন ঘটনা কোনো গুণিন প্রত্যক্ষ করেননি কিংবা 
নিজেরাও করে দেখেননি। 

অনেক গুণিন-তান্ত্রিক বলেন কামাখ্যা মন্ত্রে সিদ্ধ হলে সাধকের অসীম ক্ষমতা জন্মায়। তখন 
সাধক অনেক কিছু করতে পারেন। যেমন তিনি কোন কিন্নর কিংবা কিন্নরী, বিদ্াধর কিংবা 
বিদ্যা্ধরী কিংবা কোন গন্ধর্বকে আহবান করতে পারেন। আহান, করলেই এরা নেমে, আসতে 
রাধ্য. হয়, এবং ভারা সাধককে শূন্পর্রে মনোমত স্থানে নিয়ে ঘ্েতে পারে। প্রয়োজন হলে 
এরা খাদ্য, পানীয়, ধনরত্ু-_সব কিছু দিতে পারে। অনেকটা আরব্য উপন্যাসের শক্তিশালী 
জিনদের মত। তবে অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা সাধনবলে অর্জন করতে হয়। যেমন আমাদের দেশের 
তৈলঙ্গন্থামী প্রড়তি সাধকরা যখন তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন। 


গুপ্নবিদা ও তন্ত্রসাধনা ২৩৫ 


সিদ্ধগুটিকা মুখে ধাবণ কবলে অদৃশ্য হওষা যায কিংবা অনাযাসে শূন্পথে যাতাযাত কবা 
যায-_ব্যাপাবটা কতখানি বিশ্বাসযোগা তা তর্কেব বিষষবন্তুঃ কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পবগনাব এক 
গুণিন আমাকে পবিহাস কবে বলেছিলেন_-আপনি গীঁজা খেষেছেন কখনো ১ খেযে দেখবেন 
শূনাপথে চোক্চ ভুবন ঘুবে আসা যাষ। ধবে নিননা এটা আনকটা সেই বকম ব্যাপাব। জানি 
না, অদৃশ্য হযে যাওয়া কিংবা শৃন্পথে বিচবণ কবাব ভাবার্থকে অবলম্বন কবে আমাদেব দেশেব 
ওঝা- গুণিন-তাস্ত্রিকগণ সাধন প্রক্রিযা বচনা কবেছেন। বীজ-মন্ত্র ছাড়া অনাবকম মন্ত্রও হযত 
কেউ কেউ সৃষ্টি কবেছেন। এগুলি মানুষেব কল্যাণ কবা অপেক্ষা বৈচিত্রা ও চমক সৃষ্টিব জন্য 
বচিত হযে থাকতে পাবে। জনসাধাবণেব মনে সন্রম, বিস্ময উদ্রেক কবানোব জন্য আমাদেব 
দেশেব ওঝা- গুণিনদেব চেষ্টাব অন্ত নেই। 
মন্ত্রশক্তিতে বুঁদ হযে থাকা হযত গাজাব নেশাব মত এক নেশা। ভাবতবর্ষেব সাফকগণ এই 
বসেব বসিক ছিলেন। এই নেশাব ঘোবে তাবা ঘব সংসাব, আবামবিলাস ছেডে পর্বতে গুহায 
অবণো প্রান্তবে সাধনায মগ্ন থেকেছেন। সে নেশা কেমন ) তাব স্ববপ কি) সে সম্বন্ধে সঠিক 
কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পাবেনি। 
যাই হোক, দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব গুণিনবা গাঁজা খেষে মন্ত্র বচনা ককন কিংবা নেশা 
আচ্ছন্ন হযে শৃন্যপথে মানস ভ্রমণ ককন তাতে ক্ষতি নেই__ মন্ত্রের বৈচিত্র সৃষ্টিব জন্য শুটিকাসাধন 
্রক্রিযাব জন্ম-_ সে উদ্দেশা সিদ্ধ হলেই তাদেব কাজ শেষ । তবে গাঁজাব নেশা প্রসঙ্গে দক্ষিণ 
চবিবশ পবগনাব এক লোককবিব গাজন গানেব কিছু অংশ এখানে উদ্ধত কবাব লোভ সম্ববণ 
কবতে পাবছি না। 
এক দমেতে দমাদম, 
দু দমেতে চোদ্দ ভুবন 
তিন দমেতে গোলোকধাম, 
হাববে-___হাযবে- হাযবে ১১1 
প্রাণীসিদ্ধি £ 
এই বিশাল বিশ্বে সমগ্র জীবজগৎ তথা প্রালীজগতেব মধ্যে মানুষই একমাত্র জীব যে কথা 
বলতে পাবে, নিজেব মনেব ভাব ভাষায প্রকাশ কবতে পাবে। মানুষ ছাড়া অনা কোন প্রাণী 
কথা বলতে পাবেনা । কেবল কিছু পক্ষীজাতীয প্রাণীকে শেখালে কিছু কথা বলতে পাবে। তবে 
মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীবা আকাবে, ইঙ্গিতে, শবীব কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আন্দোলিত কবে তাদেব 
ভাব প্রকাশ কবে। এই সমস্ত প্রাণীবা মুখ দিয়ে কিছু শব্দ সৃষ্টি কবে, তবে সে শব্দ সহজে 
বোধগম্য হয না এবং তা কোন ভাষা দ্বাবা আবদ্ধ নয। এই শব্দগুলি কেবলমাত্র কিছু ইজিত 
বহন কষে, যে ইঙ্জিতেব সাহাযো এই সমস্ত প্রাণীকুল ভাদেব আহাব, বলপ্রঘোগ, প্রজনন 
প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন কবে। 
কিন্তু প্রাচীণকালেব গল্পে কাহিনীতে, পুরাণে, কপকথাতে খুবং আবও অন্যান্য গ্রন্থে দেখা 
যায় জীবন্তন্ত) পক্ষী গ্রদন কি কীটপতঙ্গবাও কথা বলছে, মানুষেব মতো ব্যবহাব করছে, বুদ্ধিদীপ্ত 
কাজকর্ষও কবছে। “ঠাকুমার ঝুলি”, "দাদাঠাকুরেব রূপকথা" প্রভৃতি রূপকথা জাতীয গ্রন্থে এইরকম 
নানা কাহিনী আছে। সেখানে লাল পাখি, হলদে পাখি) হীবামন তোতা, পন্জনীবাজ্ ঘোড়া প্রভৃতি 
পাখি ও জীবজন্ত মানুষের ভাষায় কথা বলে। বাছমা-বাজমী, শুকপাখি, বিহঙ্গ-রিহদী, অজগব 
পর্ণ প্রডৃতি নীতি-উপদেশ দেয়; ভূত-ভবিযাৎ বলতে পাবে, মানুষকে আসর' অঙঙ্গল কিংরা 


২৫৬ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কথাভাষা ও লোক-সংক্কতির উপকরণ 


দুর্ঘটনা থেকে বক্ষা করে। ঈশপের গল্পে, কথামালায়, বাত্রিশ সিংহাসনের কাহিনী গুলিতে, পঞ্চতন্ত 
আর কথা সরিশসাগরেব গল্পগুলিতে সমস্ত জীবজ্ন্ত পাখি কথা বলেছে মানুষের মতো কাজকর্ম 
করেছে। রামায়ণ-মহাভারতেও ইতর প্রাণী জীবজন্তদের কথা বলার ঘটনা আছে। 

এই সমস্ত প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন কালের গল্পে কাহিনীতে জীবজন্ক পাখি 
ও অন্যান্য ইতর প্রালীদেব মুখ দিয়ে কথা বলানোর কোন তাৎপর্য ছিল। নীতিকথন বা অন্য 
কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচয়িতাগণ, রূপকচ্ছলে জীবজ্ন্কদের মুখো ভাষা দিয়েছিলেন। 
শুধু তাই না, এই সমস্ত ভাষা, মানুষ বুঝতে পারত এমন প্রমাণও আছে। মনুষ্যেতর প্রাণীদের 
এইভাবে “মানবীকরণ” করার কাজ আজকের সাহিতোও আছে এবং শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা 
পৃথিবীর সাহিত্যে এই জাতীয় উদাহরণ ভুরি ভুরি মিলবে। 

মানুষ কথা বলতে পারে, কিন্ত অন্যান্য জীবজন্ত পশু-পাখি মানুষেব মত কথা বলতে পারে 
না। তবে তাদের ভাষা আছে। পশু-পাখিরা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মুখে নানা 
প্রকার শব্দ করে ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতাঙ্গ সঞ্চালন করে। কিন্তু সে ভাষা মানুষ বুঝতে পারে 
না। তবে আকার ইঙ্গিতে কিছুটা অনুমান করা যায় মাত্র। গোয়ালে বাধা একটা গরু" যখন 
“হাম্বা” রবে ডাকে, তখন তার বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এ 
হাম্বা রবের যথার্থ ভাষাগত অর্থ কি, তা কখনোই অনুধাবন করা যায় না। কুকুরে কুকুরে ঝগড়া 
করার সময় বিচিত্র শব্দে চীৎকার করে, ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াইয়ে হুংকার ছাড়ে, গাছের ডালে 
পাখিতে পাখিতে ঝগড়া-মারামারি করার সময় কিচির মিচির এব্দ করে-__ এগুলির হয়ত কোন 
অর্থ আছেঃ তা আমরা বুঝতে পারি না। এমন কি কীট পতঙ্গরাও নিজেদের মধো ভাব আদান 
প্রদান করে। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতগ্রন্থে দেখা যায় তিনি পশুপক্ষীর ভাষা বোঝবার জন্য 
কৌতৃহলাক্রান্ত হয়ে শৈশবে পশু-পাখি পুষতেন। পশু-পন্ষীদের মধো যে ভাব এবং ভাষার 
আদান প্রদান ঘটে একথা বোঝা যায়-_- যখন দেখা যায় প্রজননের সময় স্ত্রী-জাতীয়া পশুর 
ডাকে পুরুষ পশু ছুটে আসে এবং বিপদের সময় একটি পশুর কাতর ক্রন্দনে অনা পশুরাও 
দলবদ্ধ হয়ে বিপদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে কিংবা প্রতিশোধ নেবার বাবস্থা করে। একদা 
এক করৌঞ্চের মৃত্যুতে ক্রৌঞ্চকে ঘিরে ক্রৌঞ্চবধূর কাতর ক্রন্দনে অভিভূত হয়ে মহাকৰির লেখনীতে 
যে “মা নিষাদ প্রতিষ্ঠান......” শ্লোক নির্গত হয়েছিল; সেই কাতর ক্রন্দনের নিশ্চয়ই কোন 
ভাষাগত অর্থ ছিল-_ তা মনুষোর পক্ষে বোধগম্য ছিল না। 

যাইহোক, পশু-পাখিদের যে ভাষা আছে, তা মানুষ সঠিকভাবে না বুঝতে পারলেও 
আকার-ইঙ্জিতে কিছুটা অনুমান করতে পারে, তেমনি পশু -পাখিরাও মানুষের কথা হয়ত কিছুটা 
অনুমান করতে পারে বা বুঝতে পারে। কুকুর, বিড়াল, বানর, হাতি, টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া 
প্রড়ৃতি পশুপাখিদের শেখালে মানুষের কথা বুঝতে গারে-_ এ অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেরই আছে। 
তবে মানুষের ভাষা সঠিকভাবে বুঝতে পারে কিনা তা জানবার কোন উপায় নেই। কিন্ত এই 
মুক পণ্ড-পাখিরা মানুষের সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ করতে পারে, এতে তদের ভাবোদ্রেক ঘটে 
এবং কীয়ার মধ্য দিয়ে কিংবা বিভিন্ন প্রকারে অজ সঞ্চাদনের মধা দিয়ে কারা তা-গ্রকাণ করে-_ 
এম গলটনাও বিরল নয়। মোট কথা মানুষ এবং পশু-পাখির মধ্যে ভাষার আদান-প্রদান না 
প্টলেও ভাবের আদান-প্রদান ঘটত্তে পারে-_. এ তথ্য সর্বজন বিদিত। 

পশু -পাখিরা ঘে শব করে, তার ভাষাগত -কোন অর্থ হছে, কিনা””- এ+ফ্রানলা কৌতৃছল 
ধানুষের চিরকালের । অভি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ নানাড়াবে চেষ্টা! করেও-বধার্চজাবে, সফল 


£প্তবিদ্যা ও তত্ত্রসাধনা ২৫৭, 


হতে পারে নি। তাই গল্পে, কাহিনীতে পশুপাখির মুখে ভাষা বসিয়ে কিছুটা তৃপ্তি পেতে চেয়েছে। 
কিন্তু এ যেন সেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত। আমাদের দেশেব ওঝা-গুণিনরা মানুষের 
এই দুর্বলতার সূত্র ধরে; তাদের আগ্রহ আর কৌতৃহলের রসদ যোগাবার জন্য এক ধরনের 
মন্ত্র সৃষ্টি করেছেন। এই মন্ত্র অনুশীলন করলে, নানা প্রকার প্রক্রিয়ার মধা দিয়ে মন্ত্র-সিদ্ধি 
লাভ করলে, পশু-পাখির ভাষা বুঝতে পারা যায় এবং তাদেরকেও মানুষের ভাষা বোঝানো 
যায়। এই ধরনের মন্ত্রকে বলা হয়েছে “প্রাণী সিদ্ধি'। এই মন্ত্র দ্বারা গরু; হাতি, বিড়াল, ঘোটক 
প্রভৃতি জন্ত, ইদুর, গিরগিটি, ব্যাঙ প্রভৃতি তির্যক প্রাণী এবং পক্ষীদের ভাষা বোঝা যায় এবং 
তাদেরকে মানুষের ভাষা বোঝানো যায়। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় এই জাতীয় মন্ত্র কিছু পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এখানে এসব চর্চা হয় 
না। কোন গুণিন বা তান্ত্রিক এই সমস্ত মন্ত্রের কোন পরীক্ষা করে দেখে নি। যেখান থেকে 
এগুলি পাওয়া গিয়েছে তারা এই সমস্ত মন্ত্রের যথার্থতা সম্বন্ধে কোন কিছু আশ্বাস দিতে পারে 
নি। | 

প্রাণীসিদ্ধি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে কেবল উদ্দিষ্ট প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারা যায় তা নয়, 
সেই সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ জ্ঞান ও শক্তি বা ক্ষমতা অর্জন করা যায়। প্রত্যেক প্রাণীর রক্ষয়িত্রী 
দেবী বা দেবতা থাকেন, এই সাধনা দ্বারা তাদেরকে সন্তষ্ট করা যায় এবং তাদের কৃপায় ধন-রত্ু 
সুখ সৌভাগা লাভ করা যায়। 

গো-সিছি 


বাঙালীর কাছে বিশেষ করে হিন্দু বাঙালীর কাছে গরু কেবল প্রয়োজনীয় জন্ত নয়; উপকারী 
জন্ত নয় গরুকে এই দেশের মানুষ দেবতা জ্ঞানে পৃজা করে থাকে । গরু আমাদের কাছে গো-মাতা, 
গো-দেবতা, গরু আমাদের সম্পদ। এ হেন গো-সম্পদের সাধনায় বাংলাদেশের মানুষ সর্বাগ্রে 
উৎসাহিত হয়ে উঠবে, এ আর বড় কথা কি। গো সিদ্ধির সাধনায় মানুষের প্রথম লাভ হুল-__ 
গোধন বৃদ্ধি। এই গরুর ভাষা যদি বুঝতে পারা যায়) তাহলে কত যে সমস্যার সমাধান হয়, 
তা বলে বোঝানো যায় না। তাই ওঝা-গুণিন-তান্ত্রিকগণ প্রথমে গো-সাধনা করেন। এই সাধনায় 
সিদ্ধ হলে দেবী ভগবতী প্রসন্না হন; সাধকের গৃহে সুখ-সম্পদ-সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়ে থাকে। 

গোয়ালে বসে গো-সাধনা করা যায়। তবে নির্জন মাঠে ছায়াবৃত স্থানে যেমন কোন বৃক্ষতলে 
তণাকীর্ণ স্থানে এই গো-সাধনা করা শ্রেয়। তবে পাশে জলাশয় থাকলে ভাল হয়। 

প্রথমে গোরোচনার সঙ্গে যবের গুঁড়ো, গো দুধ, শর্করা, এলাচ, লবঙ্গ, স্থেত বেড়ালার 
ও কদলীবৃক্ষের মূলের রস, দাড়িম্ব, তুলসী পাতা, তুলসী দানা, আমলকীর রস একত্র পাক 
করে জা প্রস্তুত করতে হবে। এ জাউ একটি রূপার পাত্রে রেখে, মাটিতে একটি অষ্টদল 
পদ্ম এঁকে তার মধ্যে রাখতে হবে। এই জাউ ছল ভোগ। দেবী হলেন, লীলবর্ণা, সর্বাভরণ 
ভূষিতা, দ্বিডূজা, পীতবসনা সতী দেঁবী। এই দেবী মৃর্তির সামনে জাউ-ভোশ নিবেদন করতে 
হবে। এখন সাধক সমান করে পুষ্যা নক্ষত্রে উত্তোলন করা বামনছাটির মূলের সঙ্গে কৃত্তিকা 
নক্ষত্রে সংগ্রহ করা স্বেতবর্ণের কুঁচের রস পেষণ করে সারা অঙ্গে মাখবে, তারপর অস্থিনী 
নক্ষাত্রে ভূঙ্গরাজ। অপামার্গ, লঙ্জাবত্তী লতা এবং বেড়ালার মূল সংগ্রহ করে একত্র পেষণ করে 
তা দিয়ে কপালে তিলক ধারণ' করবে । এই্বার 'গংলং' ধামন্রটি প্রতিদিন দশ লক্ষ বার করে 
তিনদিন জপ করবে। 
: এইভাবে খন্ত্র জপ শেষ হয়ে গেলে চতুর্ত দিনে, একটি হ্টপু্ট গককে (গাভী হলে ভাল 
হয়) দ্গান করিয়ে কপালে সিঁদুর দিযে গলায় ফুলের মাজা দিধে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতে 


দ. চ রুথাভাঘা ও লোক-সংস্কাতির উত্রণ-১৭ 


২৫৮ দল্িণ চকিবিশ পবগনাঁব কথাভাষা ও লোক-সংক্কৃতিব উপকবণ 


হবে। এইবাব গাভীব দুটি পা একগ্র বহন কবে বিধিমতে পূজা কবতে হবে। পৃজান শেষে 
নি়লিখিত মন্ত্র পড়তে হবে__ 

গাভী তোবে বেঁধে বাখি। 

দুধ-চোনায পাযেস কাধি ॥ 

সেই পাযেসে মন ভোলে। 

কৃষ্ণ ঠাকুবেব আসন টলে ॥ 

কৃষ্ণের ববে বৰ ঝবে 

কান ঝালাপ'লা 

স্বর্গে লাগল তালা। 

নে তালা খোল। 

গাভীব মুখে ফুটল বোল ॥। 

কাব আজ্ঞে__ 

মা ভগবততীব আজ্ে। 
[ এই মন্ত্রটি সুব কবে দুলে দুলে আবৃত্তি কবতে হবে। গানেব সুবে বলতে পাবলে খুবই ভাল 
হয। সঙ্গে বাদাযন্ত্র বাজালে সর্বোৎকৃষ্ট হয ] 

এইভাবে সাতদিন গো-পূজা কবলে দেবী প্রসন্না হন। সাধককে দেবী ববদান কবেন। ফলে 

সাধক গকদেব ডাকেব অর্থ বুঝতে পাববেন। শুধু তাই নয, গকব কানে কানে কথা বললে 
তাবাও সে কথা বুঝতে পাববে। তবে এক্ষেত্রে যে গকব পূজা কবা হবে তাব সঙ্গে ভাষাৰ 
আদান-প্রদান কবা যাবে। এছাড়া গৃহে গোধন বৃদ্ধি পাবে এবং মা লক্ষ্মীব অধিষ্ঠান ঘটবে। 


গজ সিদ্ধি 

গজ অর্থাৎ হাতিব বিশাল শবীবেব তুলনায় বুদ্ধি কম এমন ধাবণা প্রচলিত থাকলেও অনেক 
ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ঘটনা হাতিব চমৎকাব বুদ্ধিমত্তাব পবিচয পাওযা গিষেছে। হাতিব বুদ্ধি 
নিয়ে বহু গল্প ও কাহিনী আছে। তেমনি বিভিন্নভাবে ট্রেনিং দিযে হাতিকে শিক্ষিত কবা যায 
এবং তকে দিষে অনেক কাজ কবানো যায়-_একথা আজ প্রমাণিত। তবুও “হস্তিমৃর্খ' কথাটি 
আজও প্রচলিত আছে। মূর্খত্ব কিংবা বুদ্ধি-স্বল্পতা নিষে হাতি সম্পর্কে অবজ্ঞেষ ধাবণা যে যথার্থ 
নয়--্প্রাচীনকাল থেকে বার্ঠমান কাল পর্যন্ত নানা ঘটনায এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তিকৃল তাব 
ভুবি ভুবি প্রমাণ দিয়ে আসছে। 

তথাপি হাতি ভযঙ্কর জন্ত। বিশেষ কবে বুনো হাতি সম্পর্কে আমাদেব ভয়েব ধাবণা প্রবল। 
এবা ক্ষেপে গিয়ে বিশাল শবীব নিয়ে কালাস্তক মের মত্ত ধখন ছুটে আসে, তখন তাব প্রতিরোধ 
কবা কিংবা সেই বিপদ থেকে বক্ষা পাওয়া যে ভীষণ কঠিন ব্যাপাব--_-তার বিববণ অনেক 
শিকাবিব কাছ থেকে জানা গিষেছে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এরা অনেক শান্ত, অন্যানা হিং 
বনা জন্ুব তুলনা কম ডয়ঙ্কর-এ তথা অবিদিত নযব। মোটকথা ক্ষেপে গেলে হাতি ভীষণ 
ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে- -হাত্বিব এই ম্বভাবকে কাজে জাগিয়ে প্রাচীনকাল্জে বাজ্াবা তকে যুদ্ধক্ষেত্রে 
বাবন্ীধ কবেছে তাকে দিষে “হাতিব লডাই' কবিধে মজা উপভোগ কবেছে। আরাব হ্বাতিকে 
পোষ মানিয়ে তাকে দিযে মাল পরিরহৃন, তাব পিঠে চড়ে এক স্থান থেকে গ্মন্য স্থানে গমন 
অর্থার্চা'ধাসবাহম প্রভৃতিব কাজ কবিযেছে। 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্তসাধনা ২৫৯ 


বন্য এবং ভয়ন্কব জন্কদেব মধ্যে হাতিই একমাত্র জন্তু যে মানুষের ভাব, ভাষা, আচাব-আচরণ 
অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে আয়ন্ত করতে পারে এবং বহুকাল ধরে আয়ত্ত করে আসছে অর্থাৎ 
এই বিশালাকাব জন্ত মানুষের ভাষা বুঝতে কিছুটা সক্ষম হয়েছে। তেমনি হাতি সম্বন্ধে মানুষের 
কৌতৃহলও প্রবল। হাতিকে নিষে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানুষ বহু প্রাচীনকাল থেকে করে আসছে। 
প্রাচীন “হস্তযাযূর্বেদ" গ্রন্থে হাতি ধরার কৌশল, হাতির নানাবিধ চিকিৎসার কথা আছে। হাতির 
ভাবভঙ্গি, স্বভাব-আচরণ প্রত্তৃতি বুঝতে মানুষ বুদ চেষ্টা করেছে। 

হাতি সম্পকে মানুষেব এই কৌতৃহুলকে উপজীব্য কবে আমাদেব দেশে এক ধরনের গুণিন 
মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে-_যাব নাম “গজসিদ্ধি'। এই মন্ত্রের সাহায্যে যেমন গজকৃত শব্দের অর্থ 
বোঝা যায়, তেমনি মানুষের ভাষা গজকেও বোঝানো যায়। তাছাড়া গজেব সাহাযো শক্রজয়, 
কঠিন এবং দুঃসাধ্য কর্মের সমাধান, বিভিন্ন মঙ্গলকর্মে সাফলা প্রভৃতি লাভ করা যায়। হাতিকে 
মঙ্গল, স্বস্তি, সুখ, সৌভাগ্য ও এখ্বর্ষের প্রতীক বপে ভাবা হযে থাকে, সুতরাং হস্তী-সিদ্ধি 
ঘটাতে পাবলে সংসারে সুখ সৌভাগোব প্রাবলা ঘটে। 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জসিদ্ধি' সম্পর্কে কোন বাংলা-মন্ত্র পাওয়া যায়নি, কিংবা বলা 
যায় বাংলা-মন্ত্র সংগ্রহ কবা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে রাখা ভাল-__যদিও পূর্বে 
বহুবার বলা হয়েছে-__-তবুও এখানে পুনর্বাব বলতে হচ্ছে, দক্ষিণ চবিবশ পবাগনা জেলার আয়তন 
বেশ বড়, সেখানে প্রত্যেক প্রত্যন্ত অঞ্চল খুঁজে দেখা সম্ভব হয়নি। তাই অনেক মন্ত্রতন্ত্র আমাদের 
জানাব এবং সংগ্রহের বাইবে থেকে যেতে পাবে। আমবা যতটুকু সংগ্রহ কবতে পেরেছি তার 
ভিত্তিতেই আলোচনা কবতে হচ্ছে। তবে মন্ত্রের সাধনা এবং ব্যবহার সম্পর্কে নানা প্রক্রিয়া 
পাওযা গিষেছে। বেশিবভাগ সংগ্রহ কবা হয়েছে গুণিনদের মুখ থেকে। সাধন-প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত 
বীজমন্ত্রেব ব্যবহাব আছে। 

দক্ষিণ চবিবশ পবগনায “গজসিদ্ধি” মন্ত্রের প্রয়োগেব কথা জানা যায না। এখানে এই মন্ত্রে 
প্রযোগেব সুযোগ অবশ্য খুব কম__নেই বললেই চলে। এখানকাব বনাঞ্চলে হাতি পাওয়া যায় 
না, হাতি কিনে এনে মন্ত্রের প্রয়োগ ঘটাবে এমন প্রবণতা ও সামর্থ্য এখানকার মানুষের নেই। 
তাই গুধু মন্ত্রের জন্য মন্ত্রের সৃষ্টি। 

প্রক্রিয়া ও ব্যবহার 


আতপ চালেব গুঁড়ো, মাখন, যবেব ছাতু, সাদা তিলবাটা, স্ববেতচন্দন, হস্তিদন্ত চর্ণ, শেত 
গোলাপের পাপড়ি চূর্ণ, বিস্বমূল, মৃগনাভি, শ্বেত অপরাজিতার মূল, শ্বেত বেড়ালার মূল, যজ্ঞডূমুরের 
মূল, শ্বেত পদ্মের পাপড়ি, শ্বেত শঙ্া চূর্ণ, স্বর্ণভস্ম, রৌপ্যভন্ম একত্র মিশ্রিত করে একটি দেবী 
মৃর্তি (সাধারণভাবে জগদ্ধাত্রী মূর্তি) নির্মাণ করতে হবযে। এই দেবীমূর্তিকে কাঠের তৈরী কিংবা 
মাটির তৈরী হস্তিমূর্তির উপর-_স্থাপন করতে হবে এমন ভাবে যেন দেবী গজারঢ়া হন। 

এইবার এই মূর্তির নীচে গঙ্গার মাটি দিয়ে তিন হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া ও ছয় আঙুল 
উচ্চ একটি বেদী প্রস্তুত করতে হবে। বেদীর চারদিকে চারটি যল্তর ডুমুরের কীলক পুঁতে দিতে 
হবে। এইবার হস্তিদস্তচর্ণ ও লঙ্ুর্ণ দিয়ে একটি অষ্টদ্ল পদ্য আঁকতে হবে বেদীর উপরে। 
পছোর প্রতিটি দলে একটি করে গল্ভমুক্তা বসাতে হবে। এইবার সাধক ন্নান করে শুচি হয়ে 
শ্বেত পষ্টবস্ত্র পরিধান করে ধৃপ্দদীপ ও যথোপযুক্ত উপকরণ সহযোগে দেঁধীর আরাধনা করবেন। 
শেষে “ও এং হীং শ্রীং ক্রীং। আং হ্রীং ক্রৌং। এ ত্রীং হীং ক্ীং। বী'জমন্্রটি অষ্টাদশ অযুতবার 
জপ করতে হবে এবং এর দশাংশ বার হোম করতে হবে। এইরকম, মার্সাধিক কাল করলে 
দেবী প্রসম্া হয়ে বর দেবেন। 


২৬০ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কথাভাষা গু লোক -সংস্কৃতির উপকরণ 


এরপর কোন একটি সুলক্ষণযুক্ত হস্তীকে যথোপযুক্তডাবে সঙ্জিত করে দেবীঘূর্তির সামনে 
এনে তার কানে দশ লক্ষ বার উপরোক্ত বীজমন্ত্র আবৃত্তি কবলে হস্তী সাধকের ভাষা বুঝতে 
পারবে, আর দেবীর বরে সাধক হাতির ভাষা বুঝতে পারবেন। এই হস্তী সাধকের বশ হবে। 
ঘোটক সিকি 
গজসিদ্ধির মত “ঘঘোটক সিদ্ধি প্রাণী সিদ্ধি পর্যায়ের মন্ত্রসাধনা। গরুর মত ঘোড়াও মানুষেব 
উপকারী জন্ক এবং মানুষের জীবনযাত্রার অঙ্গে অঙ্গে এই জন্তটির অবদান জড়িয়ে আছে। আর্ধরা 
যখন ভারতবর্ষে আগমন করে তখন তাদেব একমাত্র বাহন ছিল ঘোড়া। বন্ততঃ এই দ্রুতগামী 
জন্তটির জনাই অনার্যদের পর্যুদস্ত করা তাদের পক্ষে অনেকাংশে সহজ হয়েছিল। সেই প্রাচীনকাল 
থেকে এই জন্তটি যুদ্ধক্ষেত্রে, যানবাহন হিসাবে, মাল পবিবহনের ক্ষেত্রে মানুষের অন্যতম প্রধান 
অবলম্বন। সেক্ষেত্রে এই জন্তটি ভাষা যদি বুঝতে পারা যায় এবং তাকে যদি আমাদেব ভাষা 
বোঝানো যায়, তাহলে কত সমস্যাব যে সমাধান কবা হয় এবং মানুষেব জীবনে যে কি বিবাট 
পরিবর্তন আনা যায় তা কল্পনা করা যায় না। 
গজসিদ্ধির মত ঘোটক সিদ্ধি কষ্টসাধ্য, সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ । 
সাধককে প্রথমে বিধিমতে সূর্যপূজা করতে হবে। এই সূর্যপূজা সারাদিন চলবে । সৃোদয়েব 
সঙ্গে শুরু ও সূর্যান্তে শেষ করতে হবে। পৃজাব সময় সপ্তাশ্ববাহন সূর্যদেবের মৃন্ময মূর্তি সামনে 
বাখতে হবে। পৃজার পরদিন একটি লাল রেশমেব কাপড়ে নিয়লিখিত দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করে 
রাখতে হবে। 
(১) এক ভরি সোনা, দুই ভরি রূপা, ও তিন ভরি তামা। 
(২) পুষ্যা নক্ষত্রে ও অমৃতযোগে সংগ্রহ করা রক্ত করবীর মূল। 
(৩) কৃষ্ণ সর্পের পুচ্ছ ও কৃকলাশের পুচ্ছ। 
(8) রবিবার কৃত্তিকা নক্ষত্রে সংগ্রহ করা শ্বেত আকন্দের মূল। 
শুভ নক্ষত্রে উত্তোলন করা ধুতুরার মূল ও অপামার্গের মূল। 
(৬) পাঁচ রতি শোধন করা সূর্যকান্তমণি। 
(৭) পূর্বফাল্তুনী নক্ষত্রে দাড়িন্ব বৃক্ষস্থিত গুলঞ্চলতা। 
(৮) মঘা নক্ষত্রে বহুবারক বৃক্ষের পরগাছা। 
(৯) হৃস্তা নক্ষত্রে শেফালিকা বৃক্ষের পরগাছা ও যজ্ঞ ডুমুর বৃক্ষের পরগাছা। 
(১০) ঘোটকের লেজের লোম, দেবধানা, মধুপর্ক, নাডিশ্হা। 
এই বার এই ত্রবাগুলিতে “ও শ্রীং হীং ক্রীং। হীং হীং স্ত্রীং হুং ফট স্বাহা।”-__মন্ত্রটি চতুর্দশ 
নিযুতবার জপ করতে হবে। জপের শেষে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি একুশবার পাঠ করে জলের ছিটা 
দিতে হবে। 
ও হ্রীং মহাদেবের আজ্ঞা সূর্য দেবের আজ্ঞা 
কালী তারা মহাবিদ্যার রর। 
ঘোটকের মুখে ফোটে স্বর। 
সাত কাটি আট কাটি 
ইন্ছের ঘোড়ার পিঠে জোড় কাঠি ॥. 
গুড় গুড় ঢাক বাজে। 
ঘোড়ার মুখে রোল সাজে। 


গুপ্তরিদ্যা ও তন্তরসাধনা ২৬১ 


সিদ্ধিগুর শ্রীশ্রীকালী সেবকের আজ্ঞা। 
সূর্যদেবের আত্মা ॥” 
এইবার মন্ত্রপৃত দ্রবাগুনি লাল কাপড়ে বেঁধে কোন অস্থের গলায় বেঁধে বাখতে হবে এবং তার 
পিঠে সওয়াব হয়ে কোন নির্জন বনমধ্যে গিয়ে তাব কানে কানে নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত কবতে 
হবে। এইভাবে বংসরাধিককাল কবলে ঘোটক মানুষেব ভাষা বুঝতে পারবে এবং ঘোটকেব 
মুখের শব্দ সাধক বুঝতে পাববে। এইভাবে ঘোটককে বশ কবতে পাবলে যে কোন দুর্গম স্থানে 
তার সাহায্যে যাওয়া যাবে। 
_উপবোক্ত মন্ত্রুটি দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং 
প্রক্রিয়া গুণিনেব মুখ থেকে সংগ্রহ কবা হযেছে। 
ম্ত্রটি অসংলগ্ন। কি যে বলা হয়েছে তার মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। মন্ত্রটি কখনও পবীক্ষা 
কবে দেখা হয়নি। এই মন্ত্রদ্বাবা এবং এই প্রক্রিয়াব সাহায্যে উদ্দিষ্ট বিষয়ে সাফলা লাভ কবা 
যাবে কিনা, সে বিষয়ে গুণিন নিশ্য়তা দিতে পাবেননি। তিনি অনাস্থান থেকে সংগ্রহ কবেছেন 
মাত্র। তবে এই গুণিন বিশ্বাস করেন নিষ্ঠাভবে প্রক্রিয়া অনুযায়ী ঠিকঠিকভাবে মন্ত্রসাধন করলে 


ফল হতে বাধ্য। 
“মৃষিক সিদ্ধি? 

গক, হাতি, ঘোড়ার তুঁজনায মৃষিক তথা হঁদুব অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র প্রাণী-_ বলা যায় ইতর 
প্রাণী। তবুও হঁদুবকে নিয়ে আমাদেব দেশেব কবি, সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও চিন্তার 
অন্ত নেই। হদুব গণেশঠাকুবেব বাহন, আব গণেশ ঠাকুব হলেন সর্বসিদ্ধিদাতা দেবতা, এদিক 
দিয়ে ইদুরের যেমন খ্যাতি আছে, তেমনি এই ছোট প্রাণীটি তাব চতুরতা আব বুদ্ধি নিযে 
মানুষের মনে এক গ্রকত্বপূর্ণ বিস্মযকব স্থান অধিকাব কবে আছে। প্রাচীনকাল থেকে আবন্ত 
করে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাহিতো, গল্পে, নীতিকথায, তত্বকথায় মৃষিকেব একটি উল্লেখযোগা 
ভুমিকা আছে। সহজিয়া সাধকদের চর্যাপদে মৃষিককে যেমন তত্বরূপকে- ব্যবহাব কবা হয়েছে, 
তেমনি হিতোপদেশ, কথামালার গল্পে হঁদুবেব বুদ্ধি উদাহবণস্থল। সে জালবদ্ধ পশুবাজ সিংহকে 
জাল কেটে মুক্ত করে দিয়ে জগতে ক্ষুদ্রপ্রাণীর উপযোগিতা প্রমাণ করে দিয়েছে। 

ইদুরের যেমন বুদ্ধি ও গুণপনা আছে তেমনি দুষ্টবুদ্ধিও কম নেই। সে মাঠেব শসা নষ্ট 
করে, ঘরের জিনিসপত্র চুরি কবে, আসবাব, বইপত্র কেটে নষ্ট কবে দেয়। হঁদুবেব অত্যাচাবে 
গৃহস্থ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। তবুও মানুষ হঁদুরকে ভালবাসে । শিশু থেকে বুড়ো পর্যস্ত-_সকল 
স্তরের মানুষের কল্পনায় ইদুর বসসিক্ত হয়ে আছে। শিশুপাঠ্য কাহিনী থেকে আরম্ত করে মননশীল 
রচনাতেও ইঁদুর তথা মুষিকেব স্থান আছে। 

এই মৃষিকের ভাষা কি? এরা পরস্পরের মধ্যে কিচ কিচ শব্দ করে যে ভাবে আদান 
প্রদান ঘটায় তাতে এরা কি বলে। বিড়াল, কুকুর থেকে আরস্ত করে মানুষের প্রতি এদের 
মনোভাব কি রূপ? বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার জন্য এরা সত্ভিই কি কোন পরিকল্পনা করে, 
না তা শুধু মানুষের কর্পনা-_এই সব জানার আগ্রহ মানুষের প্রবল । আজও পর্যন্ত বিজ্ঞান 
এ সম্বন্ধে কোন পথ দেখাতে পাধ্েনি। কিন্ন মদ্পুষের অনুসন্ধিৎসা থেমে থাকতে, চায় না। 
তা অলৌকিক শক্তি কিংবা অতিপ্রাকৃতের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। আমাদের দেশের 
ওঝা-গুণিনরা এই ব্যাপারে পথিকৃৎ ভারা তন্ত্-মন্ত্রের সাহায্যে মানুষের এই কৌডৃফ্ল নিবারণের 
চেষ্টা করেছেন। তারা কিছু সাধনপ্রক্রিয়া ও মন্ত্র সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি যথাযথভাবে অনুপীলন 


২৬২ দক্ষিণ চবিবশ পবগনাব কথাভাষা ও লোক-সংক্কতিব উপকবণ 


ও প্রয়োগ কবলে এই বিষয়ে সাফল্য লাভ করা যাষ। আমাদেব প্রাটীন তন্ত্র-শান্ত্রে এই বিষযে 
নানাবকম নির্দেশ আছে। সিদ্ধতন্ত্রে এগুলিকে গ্তপৃবিদ্যা বলে আখ্যা দেওয়া হযেছে। তন্ত্শাস্ত্রে 
আছে কথোপকথনকালে দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীকে কিছু গুপ্ত বিষষ বর্ণনা কবেছিলেন-__মূষিক 
সিদ্ধি সেই সকল গুপ্ত বিষযেব মধো অনাতম। 

মৃষিক সিদ্ধি বিষষে তন্ত্রশান্ত্রে যে সাধন প্রক্রিষাব বর্ণনা আছে তাৰ সঙ্গে কপোলকল্পিত 
কিছু প্রক্রিযা জুডে দিযে আমাদেব দেশেব ওঝা- গুণিনগণ নৃতন কবে মুষিক সিদ্ধি সাধন প্রক্রিয়া 
সৃষ্টি কবেছেন। সেইসঙ্গে কিছু মন্ত্র ও তৈবী কবেছেন তীবা। দক্ষিণ চবিবশ পবগনায এই ধবনেব 
মন্ত্র ও সাধনপ্রক্রিযাব বর্ণনা পাওয়া শিযেছে। 

মৃষিক সিদ্ধি সাধন প্রক্রিয়া 

সাধনা আবস্ত কবাব পূর্বদিন সাধককে উপবাসে থাকতে হবে এবং বিশুদ্ধ চিন্তে নানাপ্রকাব 
ধর্মকথা শ্রবণ কবা ও নানা শাস্ত্র সমালোচনার মধা দিষে দিন অতিবাহিত কবতে হবে। এছাড়া 
যথাবিধি গণেশ দেবতাব পূজা, শিবস্তোত্র পাঠ ও দুর্গাস্তব কবতে হবে। পবদিন প্রভাতে স্নানাদি 
সমাপন কবে শুদ্ধ বস্ত্র পবিধান কবে “দীতীবে গমন কবে নির্জনে নানাবিধ ক্রিযা সম্পন্ন কবতে 
হবে। ক্রিষাগুলি হল-_ 
১। নদীতীবে মাটি দিযে দুই হাত দেডহাত পবিমিত স্থানে উচ্চ বেদী নির্মাণ কবতে হবে। বেদীব 
উপব মাটি ও ছাই দিযে একটি প্রমাণ সাইজেব মূর্ষিক মূর্তি তৈবী কবতে হবে। 
২। মূর্তিব চতুর্দিকে ধানেব শীষ বা ওকনো ঝবা ধান, পঞ্চবত্ু, কিছু গমেব দানা, একটুকবো 
গজদস্ত।, কযেকটি কডি ও কিছু হঁদুব মাটি বাখতে হবে। 
৩।' এই বাব পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ কবা সুদর্শনাব মূল, কিংকা ববিবাবে চিত্রা নক্ষত্রে সংগ্রহ কবা 
যষ্ঠী মধুব মূল একটি তামাব পারে এবং অশ্লেষা নক্ষত্রে সংগ্রহ কবা অর্জুন গাছেব শিকড 
কিংবা হৃস্তা নক্ষত্রে চাঁপানটে গাছেব শিকড বূপাব পাত্রে বাখতে হবে । এইবাব ভুর্জপত্রে গোবোচনা 
ও কুস্কুম দিযে চতুষ্কোন ঘব কেটে চাবটি বীজমন্ত্র লিখতে হবে। সেগুলি হল- “ক্রীং দ্রীং ক্রিং 
হীং"-__একে যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রটি একটি তামাব মাদুলিতে ধাবণ কবে “ও শ্রীং শ্রীং ক্রীং 
হীং মৃষিকশব্দবিদ্তবেৎ গিবিবাজ নমঃ।” মন্তরুটি এক মনে চতুর্দশ লক্ষ বাব জপ কবতে হকে। 
জপেব শেষে নিয়লিখিত মন্ত্রটি একুশ নাৰ সুল্সহযোগে আবৃপ্তি কবে তিনবার জলেক ছিটা দিতে 


হবে 
ইঁদুব হব হঁদুবমাটি 
ইঁদুবেব দাঁত পবিপাটি। 
সেই দাতে শব্দ কবে। 
নব বানবেব মাথা নড়ে। 
শঙ্যেব পুত শঙ্ঘেব বোটি 
হীরের দীতে কাটাকাটি। 
ইঁদুব তোবে বাঁধি আপন। 
তোব মুখে হোক কথাব বপন ॥ 
কাব আন্মা-- 
ঠাকুর গণেশ দেবাদিদের মহাদেবের আজ্মা ॥ 


গ্রপ্রবিদা ও তন্ত্রসাধনা ২৬৩ 


মন্ত্র পাঠ শেষ হয়ে গেলে উচ্চবেদীর উপরে স্থাপিত মৃষিক মৃত্তিটিকে ভেঙে গুঁডো করে 
তাব সঙ্গে ছড়িযে থাকা দ্রব্গুলি নিয়ে কোনো ইদুষের গর্তে দিয়ে আসতে হবে। এরূপ করলে 
গর্ত থেকে ইদুব বেবিয়ে এসে শব্দ করবে এবং সাধক তাব ভাষা বুঝতে পাববেন। 

“মৃষিক সিদ্ধি' সাধনায় সিদ্ধিলাভ কবলে সাধকের যেমন ইঁদুরের শব্দে ভাষার জ্ঞান হয় অর্থাৎ 
হঁদুরেব শব্দের ডাষা বুঝতে পারেন, সেইসঙ্গে সঙ্গে হদুবও সাধকেৰ বশ হয়ে যায়। তখন সে 
নানারকম ধনবত্ব বহন করে এনে সাধককে দেয়। নানরাকম শস্য গৃহ পরিপূর্ণ করে তোলে 
এবং গিরিরাজ প্রসাদে ও সিদ্িদাতা গণেশেব প্রসাদে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। 

*ভেক-সিচ্ছি 
মৃষিকের মত ভেককেও ইতবপ্রাণীব পর্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু এই ডেককে ঘিরেই কবিমনের 
উল্লাস স্ফুরিত হয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাপতি প্রমুখ 
কবিগণ এবং আধুনিককালের রবীন্দ্রনাথ প্রভতি বু কবির কাবো দাদুরি কবিকল্পনার উৎসারে 
বিচিত্র উপকরণ হিসাবে বাবহৃত হয়েছে। এছাড়া শিশুপাঠ্য কাহিনীতে নীতিকথার গল্পে ডেক 
আসর জাকিয়ে বসেছে। 

বর্ধার মাঠে ভেক তথা ব্যাঙের ডাক মানুষের মনে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। বর্ষার সজল 
মেঘের গুরু গুক ধ্বনি, বারি পতনের শব্দ সেই সঙ্গে সঙ্গে ভেকের রব মিলে মিশে যেন 
প্রকৃতির সঙ্গীত সভাব এঁকাতান শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বর্ষার আগমনে ভেকের এই উল্লাস কেন? 
সেই উল্লাসধবনির কি কোন ভাষা আছে? বিজ্ঞানীরা বলবেন প্রজননের কথা, কবিরা নানা 
বিচিত্র কল্পনা উপহার দেবেন, কিন্তু উল্লাসধ্বনির প্রকৃত ভাষাগত অর্থ কেউ কোন দিন জানতে 
পারবে না। মানুষের এই অপূর্ণ ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য আমাদের দেশের ওঝা-গুণিনগ্গণ 
মন্ত্রশক্তির আশ্রয় নিয়েছেন এবং “ভেকসিদ্ধি” নামে এক প্রকার মন্ত্র সৃষ্টি করেছেন। 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় ভেকসিদ্ধি সম্পর্কিত কোন বাংলা মন্ত্র পাওয়া যায়নি। তবে এই 
ধরনের মন্ত্রের অস্তিত্ব ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওঝা- গুণিনদের মুখ থেকে কিছু বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে। 
সেগুলি এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে-- 

প্রথমে বিধিমতে দেবাদিদেব মহাদেব ও দেবী পার্বতীর পুজা করতে হবে। তারপর কোন 
নদীতে কিংবা বৃহৎ জলাশযে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় “ও হীং ক্রীং বিচিত্রূপে ভেক সিদ্ধি 
কুর কুরু স্বাহা” মন্ত্রটি এক লক্ষ বার জপ করতে হবে। এরূপ মাসাধিকুকাল করলে দেবী 
পার্বতী প্রসন্না হয়ে সাধককে বর দেবেন এবং দিব্শক্তি প্রদান করবেন। সেই শরক্তিবলে সাধক 
ডেকের রবের অর্থ সম্যক বুঝতে গারবেন। 

ওঝা গুণিনদের ধারণা---ভেকের ডাকের অনেক তাৎপর্য আছে। ভেক কেবল প্রজনন খতুতে 
মিলনের জন্য চীৎকার করে না। তেকের রবের মধো অনেক সময় আসন্ন বিপদের সংকেত 
ধ্বনিত হয়। তাছাড়া জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনেক ভব ভেকের রবে থাকে। তাই এদের 
ভাষা বুঝতে পারলে অনেক কিছু জানতে পারা যায় যেগুলি মানব জীবনের উপকারে লাগে। 
এছাড়া ভেক নাকি ধনরত্রের সন্ধান দিতে পারে। 

'ভেক সিদ্ধির মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছে এমন কোন সাধকগুণিনের সন্ধান দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় 
পাওয়া যায়নি। ভবে অনেকে এই সম্পর্কে আশাবাদী ও বিশ্বাসী । তাদের কথায় মন্ত্রশক্তির সাফল্যের 
শিছনে যে-যে বিষয়গুলি প্রয়োজন--সেগুলি কেউ যথাধথ পালন করে না বঙ্গেই মন্ত্রের শক্তি 
আজকাল দেখায়ায় লা। বিশ্বাস, 'ল্লাবসায়, কষ্টসহিধুঃতা ও ধৈর্য _এই গুণগুলি' অধিকাংশ 


২৬৪ দক্ষিণ চবিবশ পবগনার কথ্যভাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকবণ 


গুণিন-তান্তিকের মধো নেট বলেই মন্ত্র তাদের কাছে সফল হয় না। তাই মৃষিক সিদ্ধি কি 
ডেক সিদ্ধি চিরকাল মন্ত্রের খাতায় লেখা থাকবে, মানুষের জীবনে তার প্রয়োগ সফলতা লক্ষা 
করা যাবে না। 
“ককলাশ সিদ্ধি? 

কৃকলাশ-সিদ্ধি : 'কৃকলাশ' শব্দের অর্থ কাকলাস, গিরিগিটি, বহুরূপী । এই কাকলাস বা গিরগিটি 
ক্ষুদ্র প্রাণী হলেও লোকে একে বেশ ভয় করে। কারণ এই প্রানীটরি তন্ত্-মস্ত্রের সাধকদের খুব 
কাজে লাগে। দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় “টোলসমুদ্র' নামে এক ধরনের গুণিনী প্রক্রিয়া করা হয়, 
যার দ্বাবা মানুষের খুব ক্ষতি করা যায়। এই ঢোল সমুদ্র প্রক্রিয়ায় একটি নৃতন হাড়িব মধ্ো 
একটি কাকলাসকে রেখে নানাবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়কলাপ করা যায, তাতে কাকলাসটির শরীর ফুলে 
ফেঁপে ওঠে শেষ পর্যন্ত ফুলে “ডোজ? হয়ে যায়। কাকলাসের শবীর যত ফোলে, উদ্দিষ্ট শত্রুর 
শরীরও তত ফুলে যায়--_শেষে তার মৃত্যু ঘটে। মোটামুটিভাবে বলা যায় হিংসা বা প্রতিহিংসা 
চরিতার্থ করতে অপাকৃত উপায়ে শক্রর প্রাণহানি ঘটানো হয় “ঢোল সমুদ্র' নামক গুণিনী প্রক্রিয়ায়ঃ 
আর এতে প্রধান বস্তুটি হল কৃকলাশঃ এছাড়া কাকলাসকে মানুষ অশুভ বা অমঙ্গলের প্রত্তীক 
বলে ডাবে। দক্ষিণ চবিবিশ পবগনায় এক প্রকার ধারণা প্রচলিত আছে। কাকলাস বা গিরগিটি 
বুকের রক্ত শোষণ করে, এরা ডাইনীদের সহচর বা সহায়ক। তাই এখানকার মানুষ আজও 
গিরগিটি দেখলে বুকে থুতু দিয়ে উচ্ছিষ্ট করে, যাতে গিরগিটি দূর থেকে রক্ত শোষণ না করতে 
পারে। তবে এই সংস্কার এখানকার লোখাপড়া না জানা, কিংবা অল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষদের 
মধ্যে প্রচলিত। সবচেয়ে বড় কথা গিরগিটিরা বর্ণচোরা বা বহুরূপী হয়, এরা ক্ষণে ক্ষণে রং 
বদলায় এবং এদের গলার কাছে রক্তের মত লাল রং এদের চেহারাকে বীভৎস করে তোলে। 
আর তাতেই এদের দেখলে মানুষের অজান্তে ভয়ের শিহরণ জাগে। 

এই বীভৎস প্রাণীটিকে যেমন তান্ত্রিক গুণিনগণ তাদের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করেন। তেমনি 
এক বিশেষ সাধন প্রক্রিয়ায় কৃকলাশ সিদ্ধ হয়ে প্রতৃত ক্ষমতা অর্জন করেন। কৃকলাশসিদ্ধ তান্ত্রিকগণ 
সর্বজ্ঞ হন এবং দুঃখ বা শোক জয় করার শক্তি লাভ করেন। তাছাড়া যে দেবীকে তুষ্ট করে 
সিদ্ধা হন) সেই দেবীর প্রসাদে পার্থিষ-অপার্থিব সুখ সম্পদ ভোগ করেন। এছাড়া কৃকলাশ 
সিদ্ধ সাফক অজাতশক্র এবং সর্বজন মনোহুর হয়ে থাকেন। পার্থিব অপার্িব নানাবিধ জটিল 
তত্বে তার অধিকার জন্মায়। জগতে তিনি গুণী এবং সম্মানীয় বাক্তি হিসাবে প্ররিষ্ঠত হুতে 
পারেন। 

কৃকলাশ-সিদ্ধিসাধনা বেশ কঠিন এবং জটিল সাধনা । লোকালয়ে এই সাধনা করা যায় না। 
নির্জন শ্মশানে বসে সাধনা করতে হয়। এই সাধনার অধিষ্াত্রী দেবী হলেন দ্বিডূজা করালবদনা, 
তালতরুসমজতঘাসম্পন্লা, ভীম কায়া, অগ্মিনেত্রা মুক্তকেশী দেবী চর্টিকা। হেমস্তফাল কিংবা বসম্তকাল 
এই সাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়। কৃষ্খপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সাধনা শুরু করাই বিধি। 

প্রথমে নির্জন শ্ুশানে কোন পরিত্যক্ত চিত্তার উপর বসে চর্টিকা দেবীর খ্যান করতে হুবে। 
ধ্যান শৈষে শ্মশানের মাটিতে একটি ব্রিকোণাকৃতি যন্ত্র একে ভাতে একটি পেরেক-পুতে দিতে 
হবে। এ খেরেকে একটি কৃকলাশকে বেঁষে রাখতে হবে? এখন রীঁ্গবাদ্ারা এ কৃকলাশকে 
স্নান করাতে হবে। সান করানোর পর সাধককে চর্টিকাদেবীকে' উদ্দেশ্য করে নিয়লিখিত: মন্ 
দশ লঞ্চ বার জপ করতে হবে । মন্ত্রটি হল---“ও হ্রীং চচিচিকে চচিটিকে কৃকলাসং বোধয় বোধয় 
স্বাহা।” জপের শেষে খদির কাটের খুনি স্বালিয়ে ভাতে শরীরে উত্তাপ দিতে হবে। এইরকম 


গুপ্তবিদ্যা ও তন্ত্রসাধনা ২৬ 


করলে দেবো তুষ্ট হয়ে আবির্ভূতা হবেন। সাধককে মনোমত বরদান কববেন। এইডাবে সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করলে কৃকলাশেব স্বর বুঝতে সক্ষম হবেন। 

দক্ষিণ চবিবশ পরনায় কৃকলাশ সিদ্ধির কোন মন্ত্র পাওয়া যায়-নি। তবে প্রক্রিয়া সম্পর্কে 
€ুণিনদের কাছ থেকে সবিশেষ জানা গিয়েছে। তবে এই সাধনা সম্বন্ধে ভিম ভিন গুণিন বিভিন্ন 
মত পোষণ করেন। এক জন বলেন- _বিধিষতে দেবী চগ্তভীর আরাধনা করলেই কৃকলাশ সিদ্ধি 
লাভ করা যায়। কাবণ দেবী চণ্ত্রীকে এই সব প্রাণীদেব অধিষ্ঠাত্ী দেবী বলে মানা হয়__.শুণিনদের 
এই সংস্কার প্রচলিত আছে। 

ককলাশ ছাড়াও মন্যানা ভির্যক প্রাণী তথা হতর প্রাণীদের নিয়েও সাধনা করার নিয়ম 
গুণিন-তআন্ত্রিকদের মধো প্রচলিত আছে। যেমন- কুকুট, হংসী, মার্জার, ছাগ, মেষ প্রভৃতি 
প্রালীদেব নিয়ে সাধনা কবাব .পদ্ধাতি আমাদের দেশে চলে আসছে। এই সাধনায় যেমন উক্ত 
প্রাণীদের ডাষা বোঝা যায তেমনি এদেব অধিষ্ঠাত্ী দেবীকে সন্ষ্ট কবে যশ, অর্থ, ভোগ -সুখ, 
জ্ঞান এবং পরমার্থ লাভ কবা যায়। 

ওঝা- গুণিনগণ ও তান্ত্রিকগণেব কাছ থেকে আর একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে ভাবতবর্ষের 
কোক্কন অঞ্চলে এইরূপ গুপ্তবিদ্যা বা গুপ্তমন্ত্রের প্রচলন আছে। যেগুলিকে কোঙ্কনী বা কোষ্কনা 
বিদ্যা বলা হয়ে থাকে। “$ লং লং ক্লীং ক্লীং স্বাহা”। মন্ত্রটি কোক্ষনী বিদ্যাতেও ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। আমাদের দেশেব ওঝা-গুণিনগণ অনেকে কোষ্কনী বিদ্যাব বাবহার কবে থাকেন। কিন্ত 
এই বিদ্যাব স্বরূপ সম্বন্ধে কেউ স্পষ্ট করে কিছু কমতে পারেন নি। মোট কথা তাদেব বক্তব্য 
হল প্রাণী সাধনায় অনেকে কোক্কনী বিদ্যাব ব্যবহাব করেন। যেমন ছাগ সাধনায় কোক্কনী বিদ্যার 
মন্ত্র-ব্যবহার করা হয়। 

দক্ষিণ চব্বিশ পবগনার গ্রামে গঞ্জে বছু ওঝা- গুণিনদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর অনেক 
তান্ত্রিক সাধকদেবও দেখা পাওয়া যায। এঁদের মধ্য অনেকে গৃহস্থ সাধাবণ খেটে খাওয়া মানুষ, 
অনেকে আবার মন্ত্রতন্ত্রকে বাবসা হিসাবে গ্রহণ করেছে । কেউ কেউ আবার প্রতিষ্ঠান তৈরী 
করেছে। সেখানে মন্ত্র-তন্ত্রেব বাবসার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোভিষ এবং কিছু কিছু ধর্মচর্চাও করা হয়। 
সুতরাং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায যে সমস্ত মন্ত্র নিয়ে পয়সা উপার্জন কবা যায় এমন মন্ত্রের 
চর্চা হয়। এছাড়া মানুষের বিপদে আপদে যে মন্ত্রগুলির প্রয়োজন হয়, সেগুলির ব্যবহার হয় 
বেশি। সেখানে পশু -পক্ষাদের ভাষা বোঝবার জনা সাধনা কিংবা মন্ত্রচর্গয় উৎসাহ এবং সময় 
কারোর নেই। মন্ত্র-তন্ত্র চর্গকে বিদ্যা হিসাবে কেউ এখানে গ্রহণ কবে না। অলৌকিক বিষয় 
এবং অপ্রাকৃত রহসাগুলিব সমাধানের জন্য যেসব মন্ত্রের সৃষ্টি সেগুলি সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ 
দিনের পর দিন কমে আসছে। কারণরূপে দেখা যায় (১) প্রকত তাস্থ্রিক-গ€ুণিনদের সংখ্যা 
বর্তমানে ভীষণ কম, যারা আছেন তারা তন্ত্র-সন্ত্র চ্চয় আজকাল উৎসাহী নন। (২) মানুষ 
রহসাচর্গ করার পরিবর্তে নিজেদের সংসার পালনে বেশী আগ্রহা। এছাড়া বাঁচার রসদ সংখহ 
করতে বর্তমানে যে কিন পরিশ্রম করতে হয়, ভতে মানুষেব বহসা চর্চা করার সময় ও ইচ্ছা 
থাকে না। (৩) ওকা-গুপিনবা প্রয়োজনীয় বাপাবগুলিব জনা মন্ত্রচ্সয় বেশি আগ্রহী। (৪) 
মন্্র- প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত দ্রবাস্ণর যাবহার করা হয়, হেগলি আক্তকাল দুগ্ধাপা 
এবং যে হলি পাওয়া যায় সে গুঙ্গি ও ষধার্থভাবে কার্যকরী নয় । (৫) সবচেয়ে বড় কারণ হল- অসাধু, 
গগ, জালিয়াৎ এবং নকল তান্ত্রিক গণিন--ারা কথার জালে মুগ্ধ করে মাপুষ গকায়-_তাদের 


প্রাচ্য। 


২৬৬ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কথাডাষা ও লোক-সংস্কৃতিব টউপকবণ 


বহু বাবস্থারে জীর্ণ হলেও কথাটি আবাব উত্থাপন করতে হচ্ছে, সে কথাটি হল-__জগৎ 
ও জীবনের অন্যতম মুল ভিন্তিভূমি হল মানুষেব বিশ্বাস। মন্ত্র-তন্্ের ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে 
প্রযোজা। বছ প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বাসের উপব ভব করে মন্ত্ব-অস্্ের ধাবা আজও চলে আসছে। 
কিন্তু বর্তমান কালে মানুষেব মন থেকে বিশ্বাস ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। তাই মন্ত্র-ডস্ত্রের উপর 
মানুষের নির্ভরতা ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তু, অসাধু, ওঝা- গুণিন-তান্ত্রকদের 
জালিয়াতি মানুষের মনকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে! মানুষও তাই মস্্-তস্ত্রের ক্রিয়াশীলতার উপবে 
সন্দিহান হয়ে উঠছে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে মন্ত্র কি নেই বা তার ক্রিয়াশীল কি নষ্ট হয়ে গেছে? 
এসবের উত্তর পেতে গেলে আবো অনুসন্ধান চাহ, আবো গবেষণা কবে দেখতে হবে মুল 
বহসা টা কি? প্রকৃভ গুণিন তাগ্ত্রিকদের খুজে বের করতে হবে, আসল মন্ত্র ও তার যথাযথ 
প্রয়োগ পদ্ধতি জানতে হবে। এসব করার পরেও যদি মন্ত্রের ক্রিয়াশীলতা না পাওয়া ঘায়, 
তখন একে অসার বলে প্রতিপন্ন কবা যাবে। এব আগে পর্যন্ত আমবা জোর গলায় বলতে 
পারি না মন্ত্রতন্ত্র বঙ্গে কিছু নেই। 


